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ভূমিক। 
( প্রথম সংস্করণের ) 


বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ” প্রকাশিত হইল । ক তা 
বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৪১ খুষ্টাব্দের "গিরিশচন্দ্র শোষ লেকচারার" রূপে আমি 
যে সকল বক্ততা পা ভাহাই এই গছ্ধে মুদ্রিত হইয়াছে । বক্ততাদ'নের 
পর যথাসময়ে এই গাহ্থের পাঞঙ্ুলিপি মুদ্রাবন্থে প্রেরিত হইয়াতিল, কিন্ত ইহা 
মুক্তিলাতর সৌভ'গ্য ঘাঁটল তাহার ছয় বত্সর পরে!  শুনিলাম, বিশ্ববিদ্যালয়ের 
মুদ্রণ-বিভাগের নানা গোলফোগই নাকি এই অপঞ্তব বিলম্বের কারণ । এই 
বিশ্বব্যাপী বিগ্রবের থে আমাদের বিএুবিদ্যালরে এন্ধপ অস্বাভাবিক গোলবোগ 
হওয়া অবশ্য বিচিত্র মর এবং তছভনা অনযোগ করাও বোধ হর অনুচিত, কিন্ক 
এই বিলম্বের ফলে আমার যে সকল অন্তবিষা হইয়াছে তাহার দুই একাটি পাটক- 
বর্গের গোচরে আনা কর্তব্য বলিয়া মগ করিতিছি | এই ছয় বতসল্র বে সাধারণ 
খ্সরে 


ব্সর ছল না তাহা বসা বাহুলা | এই কদ বত্সরের মপো সমস্ত রা 
সহিত আমাদের দেশের অবস্তা সম্পূণ পানা ভ হইরা গিবাডে। এই 
পরিবওনের সহিত সঙ্গভতিক্ষার ভনা এ গহন মান স্থানে রে কিছু 
পরিবর্তন করা আবশ্যক ভইগাছিন, কিছু উহার নে অংশ প বই মুদ্রিত হইরা 


খিরাছিল ভাঙার মধ্য কোন পবিবন্ন না নভনপন ছিল না। কেবল 
শেঘাংশেব মূদ্রকালে নাঝে মাছ এটি কঝোগ, | 
ইহার কলে উভব অংশের মরো ভাত কোন কোন স্থলে অসামগ্স্যাদি দে 
ঘটিয়াছে| তগ্িণর মুদ্রাকর প্রমাদও আডে। আশা করি, এপ কোন 
দোষ লক্ষিত ভইলে পাঠকৰগ তাহার কারন বুঝিরা ক্ষমা করিলেন | 

কিন্ত আর একট কাযণে এত বিলম্বের জন্য আ]।এ নাবিক দুঃখিত । বাংলা 
নাটকের উৎপন্ভিকাল হইতে াধ্নিককাল পধ্যন্ত ইহার কমি ন্গাশের একটি 
ধার'বাহিক ইতিহাস লিখিবার চেষ্টা এই প্র 'ম। কেবল বাংলা কেন, ভারতের 
আর বোন প্রাদেশিক ভাঘায় লিখিত নাটকের এরূপ ইতিহাস রচনার চেষ্টা 
(বাব হয় ইচাঁর পৃন্বে আর কখন হয় নাই । কতিপয় পাশ্চান্ত পণ্ডিতের দ্বারা 
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স্কৃত নাটকের কয়েকটি “ইতিহাস” সঙ্কলিত হইয়াছে বটে, কিন্তু সেগুলিকে 
ক ক্রমাভিব্যক্তির রে সংস্কৃত নাটকের 
উৎপাত্তির দূই একটি কিংবদস্তিমুলক তথাকথিত ইতিহাস, কতিপয় নাটকের 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও সমালোচনা এবং তাহাদের রচনাকাল-নিণ য়ের ব্যর্থ বা 
সফল চেষ্টা ভিন্ন আর বেশী কিছু সেগুলির মধ্যে পাওয়া যায় না। প্রাচা- 
পণ্ডিতগণ সাধারণতঃ এই সকল পাশ্চত্তি পপ্ডিতদেরই অনুবন্তী হইয়াছেন। 
তাহাদের মধ্যে যাহারা কিছু অধিক গবেষণা করিয়াছেন, তীহারা অধিকাংশ 
স্থলে নাটকের রচনাকালাদি লইয়াই বাদপ্রতিবাদে রত হইয়াছেন-_সংস্কৃত 
ব৷ প্রাকৃত নাটকের ক্রমবিকারশের ধারা আবিষ্কারের জন্য কোন প্রগাঢ চেষ্টার 
লক্ষণ তাহাদের গ্রন্থে দেখা যায় না। সুতরাং এই গ্রন্থ রচনাকালে আমি কোন 
মহাজনের পথ অনসরণ করিবার স্ুযে'গ পাই নাই এবং তাহার ফলে প্রতিপদ- 
বিক্ষেপে আমাকে নিজের বৃদ্ধিবিবেচনা ও গবেষণার উপর নির্ভর করিতে 
হইয়াছে । এরূপ পদাক্কবিহীন বিঘুসঙ্কুল অজান। পখে একা অগ্রসর হওয়া 
যে স্মখসাধ্য নয় তাহা বোধ হয় সকলেই স্বীকান করিবেন । তাহার উপর 
আর একটি কারণ এই কাধ্যের দুরহতা সমধিক পরিমাণে বৃদ্ধি করিরাছিল। 
বাঙালী জাতি ভারতের প্রাচীনতম জাতিগণের মধ্যে অন্যতম । অতি 
প্রাচীনকাল হইতে নানা দেশ হইতৈ আগত বিভিন জাতির সংমিশ্বণ দ্বারা এই 
মহাজাতি গঠিত ও পুষ্ট হইয়াছে এবং বহু বর্্ববিপ্রুব ও অসংখ্য রাষ্ট্রবিগ্ুব ইহার 
কৃষ্টি ও সমাজের উপর স্ব স্ব প্রভাবের চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে। আমাদের 
নাট প্রবাহও স্বতাবতঃই আদিমকাল হইতে এই পরিবর্তনশীল বিমিশ্ব কৃষ্টি ও 
সমাজের অনুগামী হইয়া চলিয়া আপিয়াছে। ক্ুতরাং ইহার উৎপত্তির মূল- 
উৎম অনুসন্ধান করিবার জন্য আমাকে গ্াগৈতিহাসিক যুগের গহনবনে প্রবেশ 
করিয়া পথপ্রদর্শ কের অভাবে নিজের পথ নিজেই প্রস্তত করিয়া লইতে হইরাছে 
এবং ইহার অভিব্যক্তিশক্খলের যে সকল অংশ হারাইরা গিয়াছে বা লুপ্ত হইয়াছে, 
বুক্তিসঙ্গত অনুমানের সাহায্যে সে সকল অংশ পূরণ করিয়া লইবার চেষ্টা করিতে 
হইরাছে। এরূপ স্থলে ভুলভ্রান্তি হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নয় এবং সম্ভবতঃ 
আমারও কোন কোন স্থানে তাহ! হইয়াছে । অবশ্য আমি কোন সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইবার পুর্বে সংগৃহীত তথ্যগুলিকে যত্রপহকারে বিচার-বিশেষণপূর্বক 
যাহা সত্য বলিয়া আমার ধারণা হইয়াছে কেবল তাহাই গ্রহণ করিয়াছি। কিন্ত 
তাহার ফলে যে আমি সম্পৃণ পে ত্রান্তিশুন্য হইরাছি এরূপ ভ্রান্ত ধারণা আমার 
কখনও হয় নাই। তত সব্বত্র স্বাধীন চিন্তার উপর নির্ভর করাতে আমার 
অনেক সিদ্ধান্ত প্রচলিত-মতের বিরোধী হইয়াছে এবং এমন অনেক কথা আমি 
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বলিয়াছি যাহা সাধারণের নিকট নিতান্ত অভিনব বলিয়া বোধ হইবে । সুতরাং 
যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেও গতানুগতিকতায় ধাঁহারা অভ্যস্ত তাহারা তাহাদের 
চিরপোষিত সংস্কার ত্যাগ করিয়া আমার এই সকল নৃতন মত যে সহজে গ্রহণ 
করিবেন এরূপ ভরস। আমি করিতে পারি না। এইজনন নিরপেক্ষ, বিশেষজ্ঞ 
ও সব্বজনমান্য সমালোচকদের দ্বারা আমার যুক্তি ও সিদ্ধান্তগুলি পরীক্ষিত 
হওয়ার প্রয়োজনীয়তা আমি বিশেষভাবেই অনুভব করিয়াছি । গ্রন্থটি সময়মত 
প্রকাশিত হইলে এ পরীক্ষা এতদিনে হইয়া যাইত। আমিও তদনুসারে 
নিজ ভ্রমগুলি সংশোধন করিরা লইতে পারিতাম। এই প্রাচীন বয়সে ইহার 
পর আর তাহা সম্ভব হইবে কি না জানি না। 

কিন্তু ভবিষ্যৎ যাহাই হউক, অতীতে আমার এই দীর্জীবন যে আমাকে 
একটা বিষয়ে বিশেষ সাহায্য করিয়াছে তাহা আমি কৃতজ্ঞচিন্তে স্বীকার 
করিতেছি । কলিকাতায় সাধারণ নাট্যশালা-প্রতিষ্ঠার অল্প করেক বৎসর 
পরেই ইচ'ন সিত আমার পরিচম আরন্ত হয় এবং পরে নান কারণে সে পরিচয় 
ক্রমশঃ খুবই ঘনিষ্ঠ হইনা দীড়ায় । এইরূপে এই রঙ্গালরের ও এখানে অভিনীত 
নাটকসমূহের ক্রমবিকাশের প্রথমাবধি সকল পধ্যায় খুব নিকট হইতে পধ্যবেক্ষণ 
করিবার স্ুনোগ নামি পাইয়াচি। তভিন নানা রঞ্জগালরের পরিচালকবগে র 
অনুরোধে এই বাপাবে নেপখে একটা প্রয়োজনীয় অংশও আনাকে বহুবৎসর 
যাবৎ গ্রহণ কবিতে হইয়াছে ' স্রতরাং প্রাচীন ও মধ্য যুগের নাটকের 
আলোচনাকালে আমাকে যে সকল জাটিল সমস্যার সন্মুখীন হইতে হইয়াছিল 
এক্ষেত্রে তাহা হয় নাই। এই কারণে আমি বন্তমানবুগের নাটকাদি-সন্বন্ধে 
অগিকতব দৃঢ্ভাবে মতগ্রকাশে সাহসী হইয়াছি। এ যুগের যে -কল ঘটনাদির 
উল্লেখ আমি করিযাছি সেগুলি প্রায় সমন্তই আমি স্বয়ং প্রত্যক্ষ ক:রয়াহছি, অথব। 
সাক্ষাতভাবে সংশ্রি্ ব্যক্তিগণের নিকট অবগত হইয়াছি। তাহারা সকলেই 
আনার বন্ধু ছিলেন, সুতরাং এ সকল ঘানার সত্যতা যন্বন্ধে সন্দেহের কোন কারণ 
নাই। কিন্ত মন্তব্য ও সমালোচনা গুলি অবশ্য সম্পূর্ণ পে আমার নিজের । 
সেগুলির ন্যায্যতা সম্বন্ধে বিচার করিবার ভার রহিল সন্ধদয় পাঠকবগে র 
উপর । 

কিন্ত আশা করি পাঠক ও সমালোচকগণ সকল সম মনে রাখিবেন যে; 
বাংলা নাটকসমূহের সংক্ষিপ্ত বা বিস্তৃত একটা বিবরণ দেওয়! এ “াশ্বের মুখ্য 
উদ্দেশ্য নয়, পরন্ত ইহা আমাদের নাট্যসাহত্যের অভিব্যক্তির ইতিহাস । 
সুতরাং আমাদের বহু নাটকেরই উল্লেখ ইহাতে দেখিতে পাওয়া যাইবে না। 
কেবল যে সকল নাটক ও ঘটনা আমাদের নাট্যসাহিত্যের ক্রমবিকাশে সহায়তা 
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করিয়াছে, কিংব৷ উহার প্রগতির পথে বাধা স্থষ্টি করিয়াছে, প্রধানত: সেই সকল 
নাটক ও ঘটনারই আলোচনা ইহাতে করা হইয়াছে । সেই সঙ্গে আমি প্রত্যেক 
যুগ-পরিবর্তনের কারণ নির্দেশপৃর্বক কিবূপে নাটকগুলি নবযুগোপযোগী 
বূপ ধারণ করিয়াছে তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। সেইজন্য যে সকল 
নাট্যকার নৃতন কিছু দান করিয়া আমাদের নাট্যসাহিত্যের পুষ্টিসাধন করিয়াছেন 
কেবল তাহাদের সম্বন্ধে অপেক্ষাকৃত বিস্তুতভাবে আলোচনা করা কর্তব্য মনে 
করিয়াছি। কিন্তু জীবিত আধুনিক নাট্যকারগণের এরূপ দান সাধারণভাবে 
স্বীকার করিলেও নানা কারণে তীহাদের কাহারও নাম উল্লেখ করা সমীচীন 
মনে করি নাই। তাহারা সকলেই আমার স্নেহ ও শ্রদ্ধার পাত্র, সুতরাং আশা 
করি তাহারা আমার অভিপ্রায় বুঝিয়া৷ এ ক্রুটি মার্জনা করিবেন। 

নাট্যজগতে আমাদের এই প্রগতির যথা মূল্য ও স্বরূপ নিণয়ের জন্য 
তুলনামূলক সমালোচনার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া আমি এই গ্রস্থমধ্যে 
পাশ্চাত্য নাটকেরও উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস সন্নিবিষ্ট 
করিয়াছি । কিন্ত দুঃখের বিষয়, এই ইতিহাসের আলোচনাকালে পাশ্চাত্য 
এতিহাসিকদের সহিত আমি সব্বত্র একমত হইতে পারি নাই। পাশ্চাত্যের 
সাধারণতঃ গীক নাটক হইতেই এই ইতিহাস আরম্ভ করেন, কারণ গ্রীসদেশকেই 
তাহারা তাহাদের সকল কৃষ্টির ও সভ্যতার জন্মভূমি বলিয়া মনে করেন। 
ইউরোপের বাহিরের কোন দেশ হইতে গ্রীন তাহার কৃষ্টির কোন অংশ লাভ 
' করিয়াছে, ইহা স্বীকার করিতে বোধ হয় তাহাদের আ'ত্বসন্জানে আঘাত লাগে । 
এমন কি, গ্রীসদেশ যে কেবল ইউরোপের আদি-গুকু নন, পরন্ত প্রাচ্যদেশীয়েরাও 
যে তাহাদের নাটকাদির আদর্শ গ্রীস হইতে পাইরাছে, ইহা প্রমাণ করিবার জন্য 
তাহাদের মধ্যে অনেককেই ব্যগ্র দেখা যায়। তাহারা বলেন, নাট্যাভিনয় 
ব্যাপারটা গ্রাচীনযূগের ভারতীয় জনগণের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল, সুতরাং 
গ্রীসদেশের মত এখানে সেকালে কোন “জাতীয়” নাটকের উদ্ভব হওয়া সম্ভবপর 
হয় নাই। এই সকল পণ্ডিতের মতে, সংস্কৃত নাটকই প্রথম ভারতীয় নাটক, 
আর তাহা জনাগ্রহণ করিয়াছিল গ্রীকনাটকের জন্মের বহুশত বৎসর পরে। 
কিন্ত সে নাটকও “জাতীর” নাটক ছিল না, কারণ সাধারণ জনগণের সহিত 
তাহার কোন সম্পর্ক ছিল না। ফলে নাট্যরসের কিঞ্চিন্াত্র আস্বাদ লাভ 
করিতেও আমাদের দেশের জনসাধারণকে ইহার পর নাকি আরও দেড়হাঁজার 
বৎসর অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। এই মত যে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, 
পরস্ত অজ্ঞানসন্ভৃত, তাহা আমি এই গ্রন্থে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। 
আমি দেখাইয়াছি যে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সকল নাট্যপ্রবাহই একটি মূল-উৎস 
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হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া একই ভাবে প্রগতির পথে অগ্রসর হইয়াছে । একস্থান 
হইতে উৎপনু-_কিস্ত বিভিনুমূখী--নদীসমূহ যেমন দেশভেদে বিভিনু 
প্রকৃতিসম্পন হয়, তেমনই একই উৎস হইতে উৎপনু নাট্যধারা বিভিনু দেশে 
ও কালে বিভিন্ন রূপ ধারণ করিরাছে। কিন্তু পরীক্ষা করিয়া দেখিলে দেখা 
যাইবে যে, মূলতঃ তাহাদের পরস্পরের মধ্যে বিশেষ প্রভেদ নাই । 

প্রকৃত কথা এই যে, মানবের যে সহজাত চিরন্তন বৃত্তি তাহাকে উৎসবে 
মাতার ও এইরূপে নানা ললিতকলা স্ষ্টি করিতে তাহাকে প্রণোদিত করে তাহা 
সব্বত্রই সমান। প্রস্তরযুগের অসভ্য মানবগণশ্কর্তক গুহাগাত্রে ক্ষোদিত 
চিত্রগুলির সহিত আধুনিককালের শ্রেষ্ঠ চিত্রকরদের দ্বারা অন্কিত চিত্রসমূহের 
তুলনা করিয়া এই সত্যই আমরা উপলব্ধি করিয়া থাকি। যে বৃত্তি 
মান্ষকে প্রথমে কেবল “নৃশু”' করায়, তাহাই ক্রমশঃ "'নৃত্য"'রূপে বিকশিত 
হইয়া শেষে “নাট্য” ্য্ট করে। আমি প্রমাণ কপিতে চেষ্টা করিরাছি যে, 
গ্রীক সত্যতার জন্মের বহুপুব্বেই এদেশে এই নাট্যস্সষ্টি হইয়াছিল এবং যে 
“শিবোৎসব"” এই নাটকের জনাদাতা৷ তাহা সম্ভবতঃ আমাদের এ অঞ্চলের 
বণিক ও ওপনিবেশিকদের দ্বারাই পণ্চিম অঞ্চলে প্রবন্তিভ হইয়াছিল | সেইসজে 
আমি ইহাও দেখাইয়াছি বে, গুণিকনাকের ন্যায় আমাদেল দেশের নাটক যে 
কেবল গণ-নাট্যরূপে জ্নাগ্রহণ করিয়াছিল তাহা নর, পরন্ক বহুবৎসরব্যাপী 
প্রবল বিজাতীয় প্রভাব সন্তেও বন্তমানকাল পধান্ত ইহা ইহার জাতীয়ভাব 
পরিত্যাগ করে নাই | কালক্রমে কতকগুলি দোষ আমাদের নাটকে ও রঙ্গালরে 
প্রবেশ করিয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্ত বিলাতী নাটক এবং রঙ্গালয়ও যে সে সকল 
দৌষ হইতে মুক্ত থাকে নাই তাহা আগি দেখাইরাছি। বস্তুত, এই সকল দোষ 
মানবচিন্তের স্বাভাবিক দৌব্বল্য হইতে উৎপন্ন এবং মানুষ এ বিষয়ে সব্বত্রই 
সমান । স্ুতরাং আমাদের এ সকল দোষ দেখাইরা পাণ্চার্ত নাটক ও রঙ্গালয়ের 
শেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা যায় না। আঁর আমাদের নাটকের জাদশ ও যে পাশ্চাত্য 
নাটকের আদশ অপেক্ষা কোন অংশে হীন নর, তাহা আমি পাশ্চাত্যদেশের 
শেষ্ঠ নাট্যসমালোচকদেরই মত উদ্ধত করির! প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। 
কিন্ত সেই সঙ্গে ইহাও স্বীকার করিতে বাব্য হইয়াছি যে, নানা কারণে আমাদের 
রঙ্গালয়ের ও নাটকের উন্ৃতি আশানুরূপ হইতে প15.: নাই। সেইজন্য, 
কি উপায়ে এই উনৃতি সাবন করা যাইতে পারে তাহা আমি গ্রন্থের উপসংহার- 
ভাগে সংক্ষেপে বিবৃত করিতে চেষ্টা কৰিসাছি। আমাদের নাট্যসাহিত্যের 
উন্ৃতিকামী সুধীবগে র দৃষ্টি এদিকে আপতিত হইলে আামি যে নিরতিশয় 
সুখী হইব তাহা বলা বাহুল্য । 


110 


পরিশেষে একটা কথা বলা আবশ্যক মনে করি। এই বয়সে এই দুরূহ 
কাধ্যের ভার গ্রহণ করিয়া আমি যে দুঃসাহসের পরিচয় দিয়াছি তাহার মুলে 
ছিলেন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম অধ্যাপক ও কর্মকর্তা আমার পরম 
নেহভাজন শ্রীমান্‌ সতীশচন্্র ঘোষ, এম.এ. | তীহারই অদম্য আগ্রহ আমাকে 
এ কাধ্যে নিয়োজিত করিয়াছিল। .সুতরাং এই গ্রন্থের লভ্য নিন্দাস্ততির 
অন্ততঃ কতকটা অংশ যে তীহার প্রাপ্য তাহা স্বীকার করিতেই হইবে । 


দ্বিতীয় সংস্করণে গ্রস্থকারের নিবেদন 


প্রথম সংস্করণে মুদ্রিত সকল পুস্তক বহুকাল পর্বে নিঃশেঘিত হইয়াছে । 
তাহার পর সাধারণের প্রবল আগ্রহ সত্বেও ইহার খ্িতীয় সংস্করণ এতকাল প্রকাশ 
করিতে পার! যায় নাই .বিশৃবিদ্যালয় নান। কার্যে বিবৃত হইয়।৷ পড়াতেই 
এই অযথ বিলম্ব ঘটিয়াছে। মুদ্রণ বিভাগে ইহু। প্রেরিত হইবার পরেও তিন 
বৎসর কাটিয়! গিয়াছে | . যাহ। হউক, আমার জীবদ্দশায় যে ইহ। প্রকাশ করিতে 
পার! গিয়াছে ইহাতেই আমি আনন্দিত হইয়াছি। অবশ্য নব্বই বৎসর বয়স 
পধ্যন্ত বাচিয়। থাকার ফলেই এই সৌভাগ্য ঘটিয়াছে। কিন্তু দূর্তাগ্যক্রমে ছাপার 
ভুল হইয়াছে বিস্তর, যথা--ধ্বজ।' স্থানে 'জা', “কানু' স্থানে কান, 'মু্তি' 
স্থানে 'মাত্ত', “বিদৃঘক' স্থানে 'বিদঘক', “তপন' স্থানে 'তখন' ছাপা হইয়াছে । 
'রেফ'যুক্ত শব্দগুলির অধিকাংশেরই রেফ-চিহ্ন লোপ পাইয়াছে। সকল 
ভুল দেখাইবার স্থান এখানে নাই। কিন্তু আশা করি, পাঠকেরা এ সকল ভুল 
সহজেই সংশোধন করিয়া লইতে পারিবেন। 

এই সংস্করণে শেক্সপিয়ারের বিখ্যাত গ্লোব থিয়েটারের একটি চিত্র 
দিয়াছি। ইহার ধ্্ববরণ গ্রন্থমধ্যেই আছে। পাঠকের। দেখিবেন, উহার 
রজমঞ্চ ও প্রেক্ষাগৃহ আমাদের যাত্রার আসরের ন্যায়ই দৃশ্যপট ও সাজসজ্জা - 
বিহীন ছিল। তথাপি "জগতের কয়েকটি শ্েষ্ঠ নাটক ওখানে স্বচছন্দে 
অভিনীত হইতে পারিয়াছিল। নাটকের উন্তি যে রঙ্গালয়ের উন্নতির 
উপর অধিক পরিমাণে নির্ভর করে না ইহাই তাহার প্রমাণ। 
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পরিশেঘে কৃতন্ঞচিত্তে জানাইতেছি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
কর্তপক্ষগণ এই গ্রন্থের জন্য “সরোজিনী সুবণ পদক” প্রদান 'করিয়া 
আমাকে সন্মানিত ও উৎসাহিত করিয়াছেন। বিশিষ্ট গবেষণার জন) প্রদেয় 
এই পদক প্রাপ্ত হইয়া আমি আমার সকল শ্রম সাক হইয়াছে বলিয়া মনে 


করিয়াছি এবং তজ্জন্য উঁহাদিগকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন 
করিতেছি। 


সূচীপত্র 


প্রথম অধ্যায়-_নাটকের উৎপত্তি--প্রাক্-আধ্যযুগ ও আধ্যযুগ-- 


পৃষ্টা 


জাতীয় দেবতার পুজা উপলক্ষ্যে উৎসবরত তক্তগণের নৃত্যগীত হইতে 
নাটকের উদ্ভুব--সূধ্যদেবই সত্বদেশের আদিদেবতা এবং ক্রান্তিবৃত্তে 
সূধ্যদেবের পরিভ্রমণই খাতুভেদে নানা উৎসবের জনক--পরবত্তী কালে 
সূ্য্দেবের শিবমূত্তি-ধাবণ--শিব, মাতৃদেবী (উমা) ও কমার এ যুগের 
সান্বদেশিক দেবতা--ক্মারের জন্মগ্রহণ 'ও তাহাব বিজয়লাভ উপলক্ষ্যে 

নুষ্ঠিত উতসবদ্ধ়ই সেকালের প্রধান জাতীয উৎনব-খৃষ্টনাস ও ঈস্টার 
পর্ব যথাক্রমে এই দৃই উত্সবেরই পববন্তীঁ খুষ্টান-রূপ-শিবোতৎসবে 
অনুষ্ঠিত নৃত্যগীত হইতে নাটকের জনাহেতু শিবেব “নটবাজ”' উপাধি- 
২1ভ--২::51ন অঙ্গুৰ বা দ্রাবিড় জাতি ভাবতে শিবপূজা ও শিবোৎসবের 
পবর্তক--মোছেঞ্জোদাড়ো হইতে প্রাপ্ত নানা শিবমভ্ভি ইভাব প্রমাণ-- 
অমৃতফলদাতিা। “ভজীবনবৃক্ষ” ব! ''বোধিদ্রম তলে অবস্থিত শিবমুন্তি 
এই সকল মুঙ্ডির মধ্যে প্ুধান--মোহেঞ্জোদাড়োব নৃত্যশীল কয়েকটি মৃত্তি 
সম্ভবতঃ উতৎ্সবনত শিবভক্তের প্রতিমুত্তি -দক্ষিণ ত'নতে পুচলিত কয়েকটি 
প্রাচীন নৃত্য গ্রাচীন দ্রাবিড় জাতিৰ নৃত্যাভিনয়ের প্রতিরপ--বাট্যবিষযে 
এই প্াচীন অনাধ্যজাতি আধ্যজাতিন গুরু-আধ্যদিগেব গ্রন্থে ইহা স্বীকৃত 
--আধধ্যগণকর্ভৃক শিবের দেবত্ব-স্বীকাবের পর আধ্য বা সংস্কৃত নাটকেন 
গ্ুকৃতি অভ্যুদয়--আধ্যদের নাট্যাভিনয় উপলক্ষ্যে বোপিত 'জজবদ্ড'? 
বা “ইন্দ্রত্ব্গ” প্রাচীন জীবব-বৃক্ষের প্রতীক--অনাধ্য তক্ষব বা 
সুত্রধারগণ প্রাচীন আধ্যদিগেন রঙ্গমঞ্চ-নির্্মাতা ও মঞ্চাধ্যক্ষ__বিদ্বাং ও 
অভিজাত-সম্প্রদার-কত্তুক' পুষ্ট হওযান ফলে সংস্কৃত নাটকের ক্রমোনুতি ও 
চরমোতকর্ধনাভ 

১২০ 


দ্বিতীয় অধ্যায়--ববাসীর বৈশিষ্ট্য--বাংলা নাট্যণাহিত্যের 
প্রাচীন ইতিহাস উদ্ধারের উপায়--পাশ্চান্তা নাটকের 
উৎপত্তির ইতিহাস-_-_ 
বঙ্গীয় কৃষ্টি 'ও নাট্যকলাদিব প্রাচীনত্ব 'ও বঙ্গবাসীর অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য 


--গ্রাচীন বাংলা নাটকের লোপপ্রাপ্তির কারণ--বাংলা নাটকের উৎপত্তি 
ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস-সঙ্কলনের বিবিধ উপাদান--পাশ্চান্ত্য নাটকের 


৪. 


টা 
ক্রমবিকাশের ইতিহাস এই সকল উপাদানের অন্যতম--গ্রীক নাটকের রর 
উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস-মধ্যযুগের খৃষ্টান নাটকের 
ক্রমবিকাশের থারা--গ্রাচ্য 'ও পাশ্চাত্য উভয়বিধ নাটক একই ভাবে 
উৎপন্‌ ও বিকাশ-পাপ্ত 
৪ 2০৮9৪ 


তৃতীয় অধ্যায়-_বাংলা নাটকের ক্রমবিকাশ-_-মধ্যযুগ__ 


জাতীয়-উৎসবে গীত দেবস্ততিবাচক নানাবিধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গানের পরিবর্তে 
দেবতার কোন বিশেঘ লীল। অবলম্বনে “পালাগান” গাহিবার প্রথা প্রবর্তন 
_পালাগান গীক ও বাংলা উভয়বিধ নাটকেরই আদিরূপ--সংগৃহীত 
প্াচীন বাংলা পালাগান ও গীতিকাব্যের মধ্যে দশম শতাব্দীতে রচিত 
“শুন্যপুরাণ'” প্াচীনতম--বৌদ্ধযুগের শেষভাগে আবির্ভূত শন্যবাদী 
বৌদ্ধতাপ্ত্রিকদেব দেবত। বর্মঠাকুরের লীলা অবলম্বনে উক্ত পুরাণ রচিত-- 
নৃতন দেবতা বধর্মঠাকৃর-কর্তক শিবের আসন অধিকার ও তাহাব ফলে 
শিবোৎসব খন্সঠাকৃবের “গন্তীরা-উৎসব'” বা “গাজনে” পরিণত--- 
যুগভেদে সূ্ধযদেব বা শিবঠাকুরের ঈদৃশ রূপান্তর চিরন্তন ব্যাপার-_-বরিশাল 
হইতে প্রাপ্ত 'স্ধ্যমঙ্গল" নামে একটি পালাগানে সুধ্যদেবের এই ক্রমিক 
রূপান্তরের স্ুষ্পষ্ট চিহ্ন বর্তমান--সম্ভবতঃ এই পালাগানটি বৌদ্ধবুগের 
পৃব্বে রচিত এবং পরে নান” লেখক-কর্তৃক রূপান্তরিত--নাটকের অঙ্কুর ও 
সেকালের কৃঘকসমাজের চিত্ররূপেও ইহা বিশেঘ মল্যবান--এই মকল 
পল্লিগীতি বৃহত্তর মঙ্গলকা ব্যপমূহের অগ্রদূত--বৌদ্ধতাপ্রিক যুগে প্রাচীন 
মাতৃদেবীর মনসা, শীতলা, চণ্ডী, কালিকা প্রভৃতি নানারপে আবির্ভাব 
ও তাহাদের মহিমা-প্রচারার্থ বিবিধ মঙ্গলকাব্যের উদ্তভব--বৌদ্ধতাত্রিক 
যোগীদের শক্তি ও মহিমাব্যঞ্জক নানা কাহিনীর প্রচার--তন্ধ্যে ময়নামতী 
ও গোপীচন্দ্রের কাহিনীর অসাধারণ জনগ্রিয়তা-হেতু তদবলঘ্ধনে দেশের 
সব্বত্র বু গান, গীতিকাব্য ও নাটকের স্যষ্টি- মধ্যযুগের পৃহ্ববঙ্গীয় মুসলমান 
কবিগণ-রচিত পল্িগীতিসমূহের নাটকীয় তাবসম্পদৃ--'পঞ্চালী” বা 
“প্পাচালী” গানের পঞ্চ অঙ্গ--এই সকল অপ্ের ক্রমিক বিবর্তনের ফলে 
যাত্রাগানের উৎপত্তি-্যাত্রাগান প্রথমে নিরবচিছনু গীতিনাট্য, পরে 
গদ্য-পদ্যময় সংলাপাদির সংযোজনফলে পূর্ণ নাটকে পরিণত--নেপাল 
হইতে সংগৃহীত মধ্যযুগের বাংলা নাটকগুলি এই ক্রমবিকাশ-পদ্ধতির 
নিদর্শ ন__শিবোৎসব উপলক্ষ্যে রচিত রসপর্ণ ছড়া ও হাস্যরসাত্বক 
নার্টিকাগুলি প্রহসনজাতীয় নাটকের অগ্রদত 
৩৫--৫* 
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পৃষ্ঠা 
চতুর্থ অধ্যায় বর্তমান যুগের সুত্রপাত--সাধারণ রঙ্গমঞ্চের 
প্রতিষ্ঠা-_নাট্যশালার ই তিহাস-_ 


নাট্যশালার গঠনপদ্ধাতির সহিত নাটকের রচনাপরণালীর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ-- 
গ্লীকনাট্যশাস্ত্রের কয়েকটি বিধিনিঘেধ গীকনাট্যশালারই বৈশিষ্ট্যের 
ফল--পাশ্চাত্ত্য নাট্যশালার ক্রমিক বিবর্তনের বিবরণ--প্রাচীন তারতের 
দ্বিবিধ রঙ্গালয়--(১) রাজন্যাদির তবনে মঞ্চবিশিষ্ট সন্কীর্ণ নাট্যশালা 'ও 
(২) বারোয়ারীর আসরের ন্যায় সম্পূর্ণ রূপে অবারিতত্বার স্ুপশস্ত সাধারণ 
রলভূমি--জাতীয় উৎসব উপলক্ষ্যে নাট্যাভিনয়েব পক্ষে শেঘোক্ত রঙ্গালয়ই 
অধিকতর উপযোগী এবং সেই কারণে এদেশে বাত্রার লোপসাধন অসম্ভব 
ও অবাঞ্চনীয়--থিয়েটারী”' যুগের আবির্ভাবের কারণসমূহ--১৭৯৬ সনে 
স্বাপিত লেবেডেভের বাংলা নাট্যশালা এই যুগের অগদত--১৮৩১ 
সন্দে প্রতিষ্ঠিত “হিন্দু থিয়েটার” পথম বাঙালী-পরিচালিত থিয়েটার-- 
নবীন ক্স্তব থিয়েটাব (১৮৩৫ সন)--১৮৫৭ সন হইতে বছ সৌখীন 
থিয়েটারের আবির্ভাব--এই সকল থিয়েটারে অভিনীত নাটকাবলী-- 
রামনারায়ণ, মধ্সূদন, দীনবন্ধু ও মনোমোহন এ যুগের প্রধান নাট্যকার-_ 
“ন্যাশন্যাল থিয়েটাব” প্রথম স্থায়ী সাধাবণ নাট্যশালা--জাতীয় 
ভাবোদ্দীপক আন্দোলনের ফলে নানা দেশপ্মাত্বক নাটকের আবির্তাব 
--নাট্যকার জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, উপেন্দ্রনাথ, পরমথনাথ প্রভৃতি 
৫৬৩---৮১ 


পঞ্চম অধ্যায়--বর্তমান যুগের আদিপব্ব-- 


নবযুগ পুরাতন-ভিত্তির উপর স্বাপিত--“খিয়েটারী” নাটক যাত্রার 
নাটকেরই নবরূপ- আমাদেব চিরন্তন সঙ্গীতানুরাগ যাত্রার নাটকের 
ন্যায় থিয়েটাবী নাটকেও প্রতিফলিত--কিস্ত রঙ্গবসের প্রতি অ দুরাগ 
আমাদের বৈশিষ্ট্য নয়, পরস্ত ইহ সাব্বদেশিক--“বেঙ্গল থিয়েটার” ও 
“গ্লেট ন্যাশন্যাল থিয়েটার”--মধুসুদন ও দীনবন্ধুর পরলোকগমনের 
পর আমাদের নাটক ও রঙ্গালয়ের দৃর্দশা-_অমৃতলালের “তিলতর্প ণ নাটক” 
এই অধ:পতনের একটি সুন্দর ব্যজচিত্র--এই সঙ্কটকালে রঙ্গালয়ে 
গিরিশচন্দ্রের স্থায়ী ভাবে যোগদান- সাব্বজনীন নাট্যরচনায় তাহার দক্ষতা 
-_-সব্বজনগ্িয় নাটক-রচনার জন্য রঙ্গালয়, অভিনেতা ও দর্শ কবৃন্দের 
পতি যুগপৎ দৃষ্টি রাখার পুয়োজনীয়তা-_এ দেশে পৌরাণিক ও ধর্মুমূলক 
নাটকের জনপ্রিয়তা--এবূপ নাটকের নাটকত্ব 

| ৮২-১২০ 
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| পৃষ্ঠা 
ষষ্ঠ অধ্যায়__গিরিশযুগ-_বাংলার রঙ্গালরে ও নাট্যসাহিত্যে 
গিরিশচন্দ্রের দাঁন-- 


গ্রিরিশচন্জ্ের নাট্যপ্রুতিভার অসাধারণত্ব--তাহার বছবৎসরব্যাপী থিক্ষা, 
সাধনা ও অভিজ্ঞতা-_পৌরাণিক নাটকের প্রতি তাহার আটৈশব অনুরাগ 
-পৌরাণিক নাটকই তাহার পথম ও শেঘ ফল নাটক-_তীহার পৌরাণিক 
ও ভক্তিরসাত্্: নাটকাবলীই তৎকালীন মৃতপ্রায় রঙ্গালয়ের প্রীবনদাতা-- 
তাহার সামাজিক ও এঁতিহাসিক নাটকসমুহের বৈশিষ্ট্য--তিনি স্বতাবতঃ 
আদর্শ বাদী ও বস্ততাপ্রিকতার বিরোধী--নিঃস্বার্থ গেম, ভগবত, 
নিক্ধাম কম্, নারায়ণজ্ঞানে জনসেবা, পরহিতাথে আত্মত্যাগ প্ুভৃতির 
আদশ প্রদর্শনই তাহার নাটকসমূহের প্রধান লক্ষ্য- তাহার বাঙালী 
মনোবৃত্তি--স্বানকাল'পাত্রোপযোগী ভাঘা-ব্যবহারে ও গীতরচনার তীহার 
অসামান্য পটুতা-্তীহার উপর শ্ীরামক্ষদেবেব গ্রুভাব--তাহার 
দার্শনিক মতবাদের আলোচন। 





১৯২১--১৬০ 


সপ্তম অধ্যায়-_গিরিশোত্তর যুগ 


রসরাজ অমৃতলাল-রাজকৃষ্ণ ও অতুলকৃষ্--ক্ষীরোদপ্ুসাদ--তাহার নৃতনহ্ব 
-ত্বামাদের নাট্যসাহিতে ও রঙ্গালয়ে তাঁহার বিশিষ্ট দান-ছ্িজেন্রলান 
তাহার নাটকসমুহের দোঘগুণের আলোচনা- রবীন্দ্রনাথ-_নাট্যকারবণে 
তাহার বৈশিষ্ট্য--অপরেশচন্দ্র, যোগেশচন্দ্র ও লমসাময়িক জনপ্রির অন্যান্য 
নাট্যকার--যোগেশচন্দ্রের “সইতা” নাটকের বিশেষত্ব--আমাদের রঙালযে 
ওপন্যাসিকের দান--বঞ্চিমচন্্র ও শরত্ন্দ্র--জনপ্রিয় দেশগ্রেমাস্রক 
নাটকসমূহের অক্ষম অনুকরণের ফলে নাট্যসাহিত্যেব ও রঙ্গালয়ের 
অধোগতি--“নাট্যাভিনয়-নিয়ন্ত্রণ আইন” ও তাহার প্রতিক্রিয়া 
| ১৬১-১৯৭ 


অষ্টম অধ্যায়_-ক্্রমান যুগের নাটক ও ইছার উন্নৃতির উপায়--_ 


নাট্যজগতের নবপধ্যায়__রজমঞ্চ, দৃশ্যপট ও আলোকাদির ক্রমোনতি-_ 
নাটক ও অভিনয়কলার উপর এই সকল উনূতির গ্রুতিক্রিযা--সিনেমার 
আগমন ও তাহার সহিত প্রতিযোগিতার ফলে রঙ্গালয়ের ও নাটকের 
নানা পরিবর্তন--নবপর্যযায়ের নাটকসমুছের দেঘিগুণ আলোচিনা--আমাদের 
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পুষ্ঠা 


রঙ্গানয়ের ও নাটকের ভবিঘ্যৎ-উন্তির উপায়--নাটকরচনাপ্রণালী 
সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞদের উপদেশাবলী ও সেগুলির সটীক ব্যাখ্যা--আমাদের 
নাটক ও নাট্যালয়ের উনুতিসাধনবিষয়ে বিশুবিদ্যালয় ও শিক্ষাবিভাগের 
কর্তব্য-শ্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে আবৃত্তিকলা ও অভিনয়শিক্ষাদানের 
আবশ্যকত। 


১৯৭--২৩০ 





বাংল৷ নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 
প্রথম অধ্যায় 


নাটকের উতপস্তি_-প্রাক্‌-আধ্যযুগ ও আধ্্যযুগ 


উনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস সন্তোঘজনকতাবে 
সঙ্কনত হইয়াছে । কিন্তু বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস- 
সম্বন্ধে এ কথা বলা চলে না। অথচ এরূপ ইতিছাস-সঙ্কলনের প্রয়োজনীয়তা 
সকলেই অনুভব করিয়া থাকেন, কারণ অতীতকে না জানিলে বর্ঁমানকে 
ঠিক বোঝা যায় না। কোন নদীর গতিগ্রকৃতি বুঝিতে হইলে তাহার মূল 
উৎম এবং যে সকল উপনদীর সংযোগে তাহার পট্টি সাধিত হইয়াছে তাহার 
অনুসন্ধান করা আবশ্যক হয়। জাতীয় সংস্কৃতির ধারাও নদীগ্বাহের ন্যায় । 
একটা উৎস হইতে বহিগণত হইয়া পরে নানা-দেশাগত উপধারার দ্বারা ইহা পুষ্ট 
হয় এবং তাহার ফলে কোন কোন স্থানে মূল ধারাটির এরূপ পরিবর্তন ঘটে ষে, 
তাহাকে চিনিবার উপায় থাকে না। কিন্তু এরূপ আত্যন্তিক পরিবর্তন যখন 
মূল ধারাটি ক্ষীণ অবস্থায় থাকে কেবল তখনই সংঘটিত হইতে পারে,। নতুবা 
গরবাহটি একবার পরিপুষ্ট ও শক্তিশালী হুইয়া উঠিলে আর-একটি সমশক্তিশালী 
প্রবাহ আঙিয়াও তাহার বিশেষ রূপান্তর ঘটাইতে পারে না। যমুনার অগাধ 
কালে৷ জল গঙ্গাগর্ভে প্রবেশ করিয়াছে বটে, কিন্তু সে জন্য গঙ্গার বর্ণের কোন 
ব্যতিক্রম হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির গতি 
ও প্রকৃতির আলোচনাকালেও আমরা এই সত্যাটি 


আমাদের সংস্কৃতির বিশেঘতাঁবে উপলব্ধি করি। কত বিজাতীয় 
বৈশিষ্ট্য সংস্কাতিই না এদেশে প্রবেশ করিয়াছে, কিন্ত 


আমরা সে সকল উদরসাৎ করিয়াও লিজত্ব হারাই 
নাই। আমরা দেখিব, আমাদের কৃষ্টির এই চিরন্তন বৈশিষ্ট্য আমাদের নাটকেও 
পৃর্ণভাবে রক্ষিত হইয়াছে। 


৬ বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমাবকাশ 


্তিহাসিক মাত্রেই স্বীকার করেন যে, পৃথিবীর প্রাচীনতষ্ষ সত্য জাতি- 
সমূহের মধ্যে আমরা অন্যতম । আধ্যজাতির ভারতে আগমনের বহুকাল পূর্ব 
হইতে বাঙালী জাতি বজদেশে বাস করিতেছে । আর্ধযদের সহিত সংস্বের পূর্বে 
তাহার! প্রধানত: গ্রাচীন দ্রাবিড় জাতিরই একটি শাখা ছিল এবং সহস্র সহ 
বৎসর তাঁহারা তাহাদের নিজ স্বাতিপ্্া রক্ষা করিরাছিল। এই প্রাচীন দ্রাবিড 
জাতি সভ্যতার কত উচচ স্তরে উঠিয়াছিল তাহার কতক পরিচয় আমরা 
মোহেঞ্জোদাড়ো ও হারাপ্পার ভগ্রস্তপের মধ্যে পাইয়াছি। সুতরাং আমাদের 
সংস্কৃতি ও ভাবধারার মূল উৎস খঁজিতে হইলে আমাদিগকে সেই প্রাকৃ-আর্ব্য- 
যূগে চলিয়া যাইতে হইবে । কিন্তু আশ্চধ্যের বিঘর এই যে, আমাদের কার্ট 
প্রাচীনত্ব অবিসংবাদিতভাবে স্বীকৃত হইলেও এমন অনেকে আছেন বাঁহারা 
ইহার একট প্রধান অঙ্গের-_-আমাদের নাটকের--শ্বাটীনত্ব স্বীকার করিতে 
প্রস্তত নহেন। তাহারা বলেন, ইংরেজী নাটকের 
আমাদের নাটকের পাচীনত্ব অনুকরণেই আমাদের নাটকের স্য্টি হইয়াছে 
এবং তাহার সৃষ্টিকর্তা হইতেছেন করেকজন 
ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙালী । এমন কি, পুরাতন যাত্রার সহিতও নাকি ইহার 
নাড়ীর যোগ নাই । আমি বাংলা নাটকের এই নব-সষ্টাদের গৌরবহানি করিতে 
চাহি না, কিন্তু অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, বাংলা নাটক বাস্তবিক এত 
অব্বাচীন নয়। একটি প্রাচীনতম উৎ্প হইতে ইহার উৎপত্তি এবং নানা 
গ্রতিকল প্রভাব সন্বেও এখন'ও পর্য্যন্ত তাহার সহিত ইহার সংযোগ ছিন 
হয় নাই। প্রথমে সেই উত৩সের কথাই আমি বলিব, নতুবা আমরা বাংলা 
নাটকের ক্রমবিকাশ ও. তাহার বর্তমান গতিপ্রকৃতির কথা বঝিতে 
পারিব না। 
নাট্যকলার আর্দি উৎস অবশ্য মানুঘের সহজাত চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি। যে 
সকল উচচ মনোবৃত্তি মানুঘকে শ্রেষ্ঠতা দান করিয়াছে এই বৃত্তি তাহাদের মধ্যে 
অন্যতম। আর্দিফুগের মানুষও যে এই বৃত্তির অধিকারী ছিল তাহার 
প্রমাণ পাওর! যায় পুরাতন প্রস্তরযুগের মান্ঘদের দ্বারা গুহাগাত্রে অঙ্কিত 
মনোহর চিত্রসমূহ হইতে; আর পূৃজোৎ্সবে বর্তমান আদিবাসীদিগের 
নৃত্যগীত ও নাটাভিনর হইতে । যে সকল আদিবাসী এখনও সম্পর্ণ 
আদিম অবস্থায় আছে তাহারা পর্য্যন্ত এই সকল অভিনয়ে যথেষ্ট কলা-, 
কৌশল প্রদর্শন করে। অস্ট্রেলিয়ার আদিম জাতিদের শিকারা- 
ভিনয় ও “ করোবরী ” নৃত্য ইহার একটি উদাহরণ । বস্তুতঃ এইরূপ 
পৃজোৎসবে অনুষ্ঠিত নাট্যাভিনয় হইতেই সব্বব্র নাটকের জন্ম হইয়াছে। 


নাটকের উৎপত্তি-_প্রাক-আধ্যযুগ ও আধ্যযুগ ৩ 


দেবালয়ই ছিল গ্রথম রঙ্গালয় এবং তক্তেরাই ছিলেন তাহার প্রথম অভিনেতা । 
এই ধর্মোখসবগুলিও সব্বব্র একই কারণে উদ্ভূত 


জাতীয় ধর্মোথসব হইয়াছিল। সেই কারণটি হইতেছে---আমাঁদের 
নাটকের জনক জিজীবিঘা--বাচিবার ইচছা | জীবমাত্রেই চায় 


বাচিতে এবং সেজন্য চাই যথেষ্ট পরিমাণে 
খাদ্য | কিন্ত খাদ্যও চিরকাল জীবকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারে না-_-আজ 
হউক, কাল হউক, একদিন তাহার জীবনের 
ধর্মোথসবের উৎপত্তি অবসান হইবেই। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবন শেঘ 
হইলেও সে তাহার বংশধরগণের মধ্য দিয়! 
বাচিয়া থাকিতে পারে। এইজন্য খাদ্য ও সন্তান জীবের প্রথম 
কাম্য এবং যে দেবতার দয়ায় তাহ! পাওয়া যায়, তিনিই মানঘের 
আদি দেবত। | 
গুনে গুর্ধ্য বা সূর্ধ্যাধিষ্টিত দেবতাই উল্লিখিত খাদ্য ও প্রজনন-শভিদাতা 
দেবতারূপে পূজিত হইতেন। থতুভেদে সূর্যের তেজের হ্বাসবৃদ্ধির সহিত 
যে গ্রকৃতিদেবীর উতৎ্পাদিকা শির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক 
আদি দেবতা-_সুধ্যদেব আছে তাহা মানুঘ প্রথম হইতেই লক্ষ্য করিয়াছিল 
এবং ক্রান্তিবৃত্তের কোন বিশেষ স্থানে সূধর্যদেবের 
আগমনের ফলে যখন ধরিত্রীদেবী ফুল-ফল-শস্যসন্তারে সমৃদ্ধিখালিনী হইয়! 
উঠিতেন, তখন অন্যান্য জীবের ন্যায় মানুঘের হৃদয়ও মহানন্দে উদ্বেলিত 
হইয়া উঠিত এবং দলে দলে নরনারী নবজীবনদাতা সৃধ্যদেবেব মন্দিরে সমবেত 
হইয়। তাহাদের সেই প্রাণের আনন্দ দেবতাকে নিবেদন করিত্ব। এই আনন্দেই 
বিভোর হইয়া খর্থেদের খঘিগণ আবেগভরে উদাত্তক্ঠে গাহিয়। উঠিয়াছিলেন 
সেই মধ্ময় গান--"মকুবাত। খতায়তে মধূ. ক্ষরত্তি সন্ধবঃ| মাধ্বীন £ 
সন্ত্বোধবী ||” প্রথমে এ উৎসবের প্রধান অঙ্গ ছিল শৃত্য। পরে তাহাই 
ক্রমনিকাশের ফলে রীতিমত নাট্যাভিনয়ে পরিণত হয়। আমাদের প্রাচীন 
নাট্যশাস্্কারেরা বলেন, পর পর তিনটি সোপান 


নাটকের তিন পধ্যায়_ অতিক্রম করিয়া এই পরিণতি সাধিত হইয়াছিল : 
নৃত্ত, গীত ও নাট্য _-গখম, নৃত্ত' অথাৎ তাললয়াশ্বিত অঙগবিক্ষেপ- 


মাত্র; তাহার পর নৃত্য: অর্থাৎ হাঁবভাবযুক্ত 
বিবিধ-মুদ্রা-সাহায্যে মুক অভিনয়সহ নর্তন; পরিশেষে, “নাট্য” অথাৎ নৃত্য- 
গীতসহ বাচিক ও সাত্বিক অতিনয়। অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, 
নকল দেশেই নাটকের উৎপত্তি এই ক্রমানুসারেই হইয়াছিল। 


৪ বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


সকলেই জানেন, ক্রান্তিবৃত্ত বা রবিপথের চারিটি সন্ধিস্থান আছে-_কর্কট- 
ক্রান্তি, শারদক্রান্তি, মকরক্রাস্তি ও বাসস্তক্রান্তিপাতবিন্দু। বর্তমান কালে ৭ই 
'আঘাঢ় (২১শে জন) তারিখে সূর্য্যদেব কর্কটক্রান্তি হইতে দক্ষিণাভিযুখে তাহার 
রথ চালাইয়৷ তিন মাস পরে শারদক্রান্তিতে পৌঁছান এবং সেখান হইতে আরও 
দক্ষিণে অগ্রসর হইয়৷ তিন মাস পরে মকরক্রান্তিতে 
সংবৎসর-কালচক্র উপস্থিত হন। এখান হইতে তিনি উত্তরাভিমুখী 
হইয়া ৬ই চৈত্র (২০শে মার্চ) তারিখে বাসন্ত- 
ক্রান্তিতে পৌঁছান এবং সেখান হইতে আরও উত্তর দিকে অগ্রসর হইয়া ২১শে 
জন তারিখে পুনরায় .কর্কটক্রান্তিতে আগমন করিয়া পুনর্যাত্রা আরন্ত করেন । 
এইরূপে এক বৎসরে তিনি সমস্ত পথটি ঘুরিয়া আসেন। এইজন্য ক্রান্তি- 
বৃত্তকে 'সংবৎসর-কালচক্র' নামে অভিহিত করা হয়। পথটি গোলাকার, সুতরাং 
ইহার যে-কোন বিন্দ হইতে বসর আরম্ভ করা যাইতে পারে । ফলে সকল দেশে 
একই সময়ে নববর্ধারন্ত হয় না । কোথাও বাসম্ত বিঘুবদ দিন হইতে, কোথাও 
শারদ বিঘ্বদ দিন হইতে, কোথাও মকর-সংক্রান্তি 
নববর্ধারন্তের বিভিন কাল হইতে, কোথাও কর্কট-সংক্রান্তি হইতে বৎসর 
গণনা করা হয় । আবার একই দেশে বিভিন 
প্রদেশে বিভিন্ন কালে ' নববর্ধারন্তের দিন বিভিন্ন হইতে পারে। কিন্ত 
কোথাও ঠিক ক্রান্তিপাত বিন্দু হইতে বর্ধারন্ত হয় না, সুবিধামত উহার নিকটস্থ 
কোন, বিন্দু হইতে হয় অয়ন চলনবশতঃ ক্রান্তিপাতবিন্দু ক্রমশঃ পশ্চাদৃগমন 
করে, কিন্ত তাহা সর্বত্র উপেক্ষা করা হয়। কার্যত: এখন সর্বপ্রকার সৌর 
বৎসরই নিরয়ণ বৎসর রূপে ব্যবহৃত হয়। উদাহরণস্বরূপ আমাদের বাংলা 
বৎসরের কথা বল! যাইতে পারে । এই বৎসর বাসম্ত বিঘুব-সংক্রান্তি হইতে 
গণনা করা হইয়া থাকে । কিন্ত আমরা ৬ই চৈত্র 
নববর্ধোৎসব বর্ধারম্ত না করিয়া ১ল! বৈশাখে করি । এইরূপে 
আমরা উত্তরায়ণ উৎসব ৭ই পৌঘে না করিয়। 
পৌঘমাসান্তে করিয়া থাকি। বস্ততঃ নববর্ধারন্তের বা অন্যান্য উৎসবের দিন 
স্বানীয় এ্তিহ্য ও সুবিধা! অনুসারেই নিব্বাচিত হইয়া থাকে | অয়ন "চলনের 
সহিত তাহার সম্পর্ক নাই | সাধারণত: দেশের প্রধান শস্যের কীজবপনের 
বা অন্করোদৃগমের সময় অথব! শস্য গৃহজাত করিবার সময়ই জাতীয় উৎসবের, 
প্রকৃষ্ট কাল বলিয়া বিবেচিত হয়। 
প্রথমে স্বয়ং সূর্যযদেবই কালের নিয়স্তা মহাকাল-রূপে এই সকল উৎসবে 
পূজিত হইতেন, কিন্ত পরে তাহার গুণাবলীর প্রতীকস্বরূপ শিবমুত্তি কল্পিত 


নাটকের উৎপত্তি __গ্রাক-আধ্যযুগ ও আর্ধ্যযুগ তে. 


হয়। সকলেই জানেন, শিবের দুই মৃত্তি--(১) পণবিগ্রহমূত্তি ; 

(২) গ্রজাবদ্ধক দেবতার প্রতীকস্বরূপ লিমু্তি। 

ূরধ্যদেবের শিবমত্তি-পরিগ্রহ এই উভয় মৃন্তিতেই তিনি অতি প্রাচীনকাল 

হইতে পূজিত হইয়া আসিতেছেন। এই প্জার 

সার্বজনীনতা ও প্রাচীনতার বিশেষ প্রমাণ এই যে, এদেশ হইতে আরম্ত করিয়া 

ভূমধ্যসাগরের তীরবত্তাঁ সকল প্রাচীন দেশেই এই 

শিবপূজার সাব্বতৌমিকত্ব দুই মূত্তি নানা স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে । আবিষ্কৃত 

বিগ্রহগুলি সব্বত্র এক রূপ না হইলেও সেগুলি 

যে একই দেবতার মৃত্তি তাহা সহজেই বোঝা যায়। প্রাচীনকালে এই 

পূজার এইরূপ সর্বত্র বিস্তৃতি দেখিয়া অনেকে অনুমান করেন যে, জতি 

গ্রাচীনকালে ইহা এক স্থান হইতে বিভিন্ন দেশে প্রচলিত হইয়াছিল এবং 

মোহেঞ্জেদাড়োর ভগ্স্তুপে গ্রাচীনন্তম মৃত্তিগুলি আবিষ্কৃত হওয়াতে মনে 

হয় যে, ভারতের প্রাগৈতিহাসিক দ্রাবিড়জাতি 

প্রাচীন দ্রাবিড়সত্যতা এই পুজার প্রবর্তক ছিল। বর্ণিগবৃত্তির জন্য এই 

জতির বিশেষ খ্যাতি ছিল। বিশেষজ্ঞদের মতে, 

প্রাচীন দ্রাবিড় বণিকৃরাই বেদে পণি' নামে উল্লিখিত হইয়াছেন। সম্ভবতঃ 
প্রাচীন ফিনিসিয়া দেশ এই পণিদের দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । 

ইউরোপীয় কৃষ্টি ও সত্যতা ফিনিসিয়ান্‌ বণিকৃদের নিকট কত খণী তাহা 

সকলেই জানেন। তাহারা দেশবিদেশে বাণিজ্য করিয়। বেড়াইতেন এবং 

এইরূপে তাহারা তাহাদের-নিজ কাষ্টি ও সভ্যতা 

পণি ও ফিনিসিয়ান্‌ এঁ সকল দেশে বিস্তার করিয়াছিলে' | কিংবদন্তী 

বলে, পাশ্চাত্ত কৃষ্টি ও সভ্যতার জননী এথেন্স 

নগরী প্রথমে তাহাদের দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । প্রাচীন গ্রীকরা এই 

ফিনিসিয়ানদের নাম দিয়াছিল, লাল মানুঘ'। তাহার! রক্তবণ পরিচ্ছদ 

পরিধান করিত বলিয়াই নাকি তাহাদিগকে এই নাম দেওয়া হইয়াছিল । কিন্তু 

রক্তবর্ণের সহিত শিবেরও সম্বন্ধ আছে। দ্রাবিড় (তামিল) ভাঘায় 'শিবপপু*- 

শব্দের অথ রক্তবর্ণ । এই শব্দ ও শিব-শব্দ 


প্রাচীনকালের শিবের মূলতঃ একই ধাতু হইতে উৎপন্ন । স্র্যযদেবই 
রক্তবর্ণ শিবকুমার যে কালক্রমে শিণঠাকুরে পরিণত হইয়াছিলেন, 
গণপতিতে রক্ষিত তাহা উপরে বলিয়াছি। সুতরাং প্রথমে শিবের 


বর্ণ প্রাত:সূর্ধ্যের ন্যায় রক্তবর্ণ ছিল বলিয়। 
মনে হয়। এখনও পর্যণস্ত শিবকমার গর্পতি রজব -্নূপে কল্লিত হইয়। 


৬ বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


থাকেন। খুব সম্ভব ফিনিসিয়ানরা শিবপূজক ছিল বলিয়া রক্তবর্ণ পরিচছদ 
বা পতাকা ব্যবহার করিত। সুতরাং দ্রাবিড়জাতি-কর্তৃক প্রাচীন জগতে 
শিবপূজা -পদ্ধতি প্রচারিত হইয়াছিল এরূপ অনুমান করা নিতীস্ত অযৌক্তিক 
বলিয়া বোধ হয় না। সে যাহা হউক, গ্রাচীন মিশরের ওসিরিস, গ্রীসের 
দিওন্সিওস (দেব শিব), এপিয়া মাইনরের হিট্রাইট দেবতা তেশুব, জাপানের 
শিউঅ (শিব) প্রভৃতি দেবতা ফে আমাদের শিবের অনুরূপ দেবতা ছিলেন 
তাহাতে সন্দেহ নাই । 
মোহেংঞ্জোদাড়োতে শিব একা পূজা পাইতেন না, পরন্ তী'হার সঙ্গে ছিলেন 
মাতৃদেবী আম্মা (বা উমা) এবং কুমার | এই 
মাতৃদেবী ও কুমার মাতদেবী ও ক্মারের সহিত মিশরের ইসিস 
ও হোরুস, ফিনিসিয়ার আস্টাটি ও তান্মুজ, 
বাবিলোনিয়ার দমকিনা ও বেলদেব, কার্থেজের সপুত্র টানিখ দেবী প্রভৃতির 
আশ্চর্য সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল দেবতাসম্বন্ধে কল্পিত 
কাহিনীগুলির মধ্যেও যথেষ্ট সৌসাদৃশ্য দুষ্ট হয়। এই মাতৃদেখী মূলতঃ 
শিবেরই শক্তি ছিলেন, যদিও পরে তিনি কোন কোন স্থানে ধরিত্রী বা প্রকৃতি- 
দেবীতে রূপান্তরিত হন। কিন্ত তাহার অপেক্ষা কুমারের সহিতই আমাদের 
বর্তমান আলোচ্য বিষয়ের অধিক সম্পর্ক, কারণ কুমারের জন্ম বা বিজয় 
উপলক্ষে যে উৎসব হইত তাহা হইতেই নাটকের উৎপত্তি হয়। সুতরাং 
কম্মারের সম্বন্ধে একটু বিস্তারিত আলোচনা আবশ্যক | মহাকবি কালিদাস 
তাহার অমর কাব্য কুমারসম্ভবে যে কুমারের 


- কুমারসম্তবের জ্যোতিঘিক জন্মকথা বলিরাছেন তাহার পৌরাণিক ও 
ভিত্তি ১ আধ্যাত্বিক ভিত্তি ভিন একটি জ্যোতিঘিক ভিত্তি 


আছে বলিয়া আমি মনে করি । শারদ-সংক্রান্তির 
পর সরধ্যদেব যতই দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন, ভূমগুলের উত্তরার্ছে 
. ততই তিনি তেজোহীন হন এবং তাহার ফলে উত্ভিদ্‌ ও প্রাণিজগতে নিজীঁবতার 
লক্ষণ দেখা দের। তখন আমাদের মত উত্তর-গোলকার্ধবাসীদের মনে হয় যেন 
স্ধ্যদেব জরাগ্রস্ত ও শক্তিহারা৷ হইয়া মৃত্যুমুখে অগ্রসর হইতেছেন। কিন্ত 
তিনি মকর-সঞ্্রান্তিতে পৌছাইলে তীহার দক্ষিণে যাত্রা শেষ হয় এবং তিনি 
পুনরায় উত্তরাভিমুখী হন। ইহার পর যতই তিনি উত্তর দিকে অগ্রসর হইতে 
থাকেন উত্তর-গোলকার্থবাসীরা ততই তীহার ক্রমবর্ধমান তেজ অনুভব করিতে 
থাকে--তাহাদের বোঁধ হয় যেন সর্ধ্যদেব তাহার হারান শ্তিকে ফিরিয়া 
পাইয়াছেন এবং তাহার সংযোগে নূতন জীবনলাভ করিয়াছেন। এই ব্যাপারই 


নাটকের উৎপত্তি-_প্রাকৃ-আধ্যযুগ ও আধ্যযুগ ৭. 


পৌরাণিক কবিকর্তৃক শিবশক্তির পুনমিলন ও কুমারের জন্মুকাহিনীতে 
রূপান্তরিত হইয়াছে এবং এই শুভ যোগ মকর-সংক্রান্তিতে সংঘটিত হয় 
বলিয়া মকরফেতন মদন এই বিবাহের ঘটকরূপে কল্পিত হইয়াছেন। 
কিন্ত কবি ঘটকবিদায়ের যে সাংঘাতিক ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহার 
আব্যান্ত্বিক অথ যাহাই হউক তাহা ঘটকের পক্ষে যে নিরৎসাহজনক 
তাহাতে সন্দেহ নাই। তথাপি তিনি আবহমানকাল এই কাধ্য করিয়া 
আসিতেছেন এবং বোধ হয় চিরদিনই করিবেন, কারণ স্বভাব যায় না 
মলে । 
এই আলোচনা হইতে প্রতীয়মান হইবে যে, শিবকমার শিব হইতে ভিনু 
নন। পিতাই পূত্রব্ূপে জন্গ্রহণ করেন এবং এইদূপে তিনি চিরজীবী হন। 
এইজন্যই মহাভারত বলেন, ভার্ধ্যার আর-এক 
ক্মারের জন্ম ও বিজয়-. নাম জায়া, কারণ স্বয়ং আত্মা তাহাতে অপত্যরূপে 
শিবোৎসবের ভিত্তি জনাগ্রহণ করেন। মকর-সংক্রান্তিতে শিব জীর্ণ 
দেহ ত্যাগ করিয়া শিশুরূপে জন্মগ্রহণ করেন 
এবং ক্রমশঃ বৃদ্ধিগ্রাণ্ত হইয়া বসন্তকালে মহাবিষুব-মংক্রান্তিতে গৌরবোভ্জল 
মৃত্যুঞ্জয় মুত্তিতে আবির্ভূত হন। জুতরাং এই দুই দিবস উত্তর-গোলকার্দবাসীদের 
মহোত্সবের দিন। বৈদিক যুগে গ্রথলোক্ত দিনে হিম? বর্ঘ ও শেষোক্ত 
দিনে “সমা” বর্ষ আরম্ভ হইত। দক্ষিণায়নকালে যে বসর আরন্ত হইত 
তাহার নাম ছিল ববর্ধ”, কারণ এই সময়ে বর্ধাকাল আরম্ভ হইত। আর 
শারদ বা জলবিঘুব-সংক্রাত্তিতে যে বর্ধ আরম্ভ হইত তাহার নাম ছিল 'শরৎ 
বর্ধ। মকর-সংক্রান্তিতে অর্থাৎ উত্তরার়ণকালে যে বৎসর আরম্ভ হইত তাহা 
শীত ধতৃতে আরম্ভ হইত বলিয়া তাহার নাম ছিল হিমবর্ধ। আর বাসত্ত বিঘুব- 
সংক্রান্তিকালে দিবা ও রাত্রির মান সমান হইত বলিয়া এ সময়ে যে ব্সর আরন্ত 
হইত তাহার নাম দেওয়া হইয়াছিল “দমা”। অবশ্য শরৎ বর্ধ আরন্ত- 
কালেও দিনরাত্র সমান হইত। কিন্ত মা? বর্থ হইতে পৃথক্‌ করিবার 
জন্যই উহাকে এ নাম প্রদত্ত হইয়াছিল। বিঘুবশব্দের মৌলিক অথ ই 
হইতেছে দিবা ও রাত্রির সাম্য । 
আমরা মকর-সংক্রান্তিতে বা উত্তরায়ণকালে পৌ্পাব্বণ করিয়া থাকি, 
আর খুষ্টানেরা ত্র সময়ে করিয়া থাকেন খৃস্টমাস উৎসব । আমরা খাই 
ধ সময়ে পিঠা, আর খৃষ্টানেরা খান কে $, কারণ এ সময়ে 'নবানু অর্থাৎ 
নতন শস্য আহরণের উৎসব হয়, এবং পিঠা নৃতন শস্য দির প্রস্তুত করা হয়। 
বাসম্ত বিঘুবে আমাদের শিবোৎসব (চড়কপূজা) হয়, আর খৃক্টানের৷ এ সময় 


৮ বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


ঈষ্টার উৎসব করেন। কিত্তু তীহার৷ শিবকৃমারের স্থানে ঈশৃরকৃমার 
ফীশুকে বসাইয়াছেন। বাস্তবিক ফীশুর জন্য বা 


থুষ্টমাস ও ঈস্টার  - মৃত্যুর পর ক'বর হইতে উথান কবে হইয়াছিল 
প্রাচীন শিবোৎসবেরই তাহা কেহ ঠিক করিয়া বলিতে পারে না। 
রূপান্তর সেইজন্য খৃস্টানের৷ চিরাগত্ত প্রাচীন উৎসব- 


ছয়কেই নিজ ধর্দ্বোৎসবে পরিণত কর! সমীচীন 
মনে করিয়াছিলেন। বাস্তবিক ঈস্টার পব্্ব যে প্রাচীন বসন্ত উৎসব 
তাহা ঈস্টার নামেই বুঝ| যায়, কারণ ঈস্টার ছিলেন প্রাক্‌-খৃস্টীয় 
যুগের বাসম্ভীদেবী। তবে খুষ্টানের।! এই উত্সব ঠিক বাসন্ত বিধুব- 
সংক্রান্তির দিনে না৷ করিয়া তাহার পরবস্তী পৃণিম! তিথির পর প্রথম 
রবিবারে করিয়া থাকেন। সংক্রান্তির সহিত প্রকৃষ্ট বার ও তিথি সংযোগ 
করিবার উদ্দেশ্যেই এইবপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে । যাহা হউক, এই প্রাচীন 
উৎসবদ্ধয়ের মধ্যেই নাটকের জন্ হইয়াছিল । গ্রীক নাটকের জন হইয়াছিল 
বসম্তকালে অনুষ্ঠিত দিওনুসিওসের উৎসবে আর 
শিবোৎসব হইতে খৃস্টান নাটকের উদ্ভব হইয়াছিল খৃষ্টমাস ও 
নাটকের জন্ম ঈস্টার পব্রে নাট্যাভিনয়ের প্রয়োজনে । আর 
আমাদের দেশে যে শিবোতৎসব উপলক্ষেই নাটকের 
স্থ্টি হইয়াছিল তাহা শিবঠাকরের নটবাজ, নটেশ, নটনাথ, মহানট, আদিনট 
প্রভৃতি উপাধি হইতেই বেশ বুঝা যায়। 
মোহেঞ্জোদাড়োতে প্রাপ্ত ক্ষোদিত লিপিতে আমর! মহেশবরের দই-একটি 
বিশেষণ ভিন আর তাহার গুণাগুণের পরিচয় পাই নাই বটে, কিন্ত সেখানে 
যে সকল মুর্তি পাওয়া গিয়াছে সেগুলি পরীক্ষা 
মোহেঞ্জোদাড়ো হইতে প্রাপ্ত করিলে আমরা সেখানকার প্রাচীন অধিবাসীদের 
শিবমূত্তি প্রাচীন দ্রাবিড়- কর্পনাশক্তি ও দাশ নিক চিন্তাধারার সম্বন্ধে অনেক 
জাতির 'ভাবুকতা ও কথা জানিতে পারি। এরূপ কল্পনাক্শল ও 
চিন্তাশীলতার নিদর্শ ন শিল্পনিপিণ জাতির যে একটা সাহিত্য ছিল তাহা 
অনুমান করা অসঙ্গত নয়। অন্ততঃ তাহাদের নৃত/শীল মুন্তিগুলি দেখিলে 
তাহারা যে সঙ্গীত-নৃত্যুকলানুরাগী ছিল তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। তাহাদের 
শিবম্তিগুলিতে তাহাদের যে ভাবুকত৷ ও চিন্তাশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়, 
তাহ ৷ যে পরবন্তী কালের শিল্প, সাহিত্য ও দর্শ নের উপর বিশেঘ প্রভাব বিস্তার 
করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। এমন কি, আধ্য খঘিগণও তাহাদের কল্পনা 
নিজস্ব করিয়া লইতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। এই সকল কল্পনা হইতেই 
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আমাদের অনেক প্রাচীন কাহিনী, গাথা ও গীতিকাব্যের উৎপত্তি 
হইয়াছিল এবং সাধারণতঃ সেই সকল কাহিনী অবলম্বন করিয়াই 
আমাদের প্রাচীন নাট্যকারেরা তীহাদের নাটক রচনা করিতেন। 
সুতরাং উল্লিখিত মৃত্তিগুলির একটু বিস্তৃত ব্যাখ্যা আবশ্যক ননে 
করিতেছি । 
মোহেঞ্জোদাড়োতে যে সকল শিবমৃত্তি পাওয়া গিয়াছে সেগুলি ব্রিশীর্ঘক 
বা ত্রিমূখ, দীর্ধকেশসম্পণ্ন, ভুজঙ্গভূঘিত ও যোগাসনে উপবিষ্ট এবং তাহাদের 
মস্তক শুজবিশিষ্ট। দেবতার তিনটি মুখ 
পাচীন শিবমৃত্তির ব্যাখ্যা তীহার স্ষ্টিস্থিতিলয়-কতৃত্বের প্রতীকম্বরূপ কল্পিত 
হইয়াছিল। কিন্ত পরবত্তী কালে স্য্টি ও স্থিতির 
দেবত৷--ব্রল্লা ও বিঝ-পৃথক্‌ হইয়া পড়েন। শিবের দীর্ঘ কেশ ও শৃুঙ্গদ্বয় 
তাহার অসীম শন্ভির পরিচায়ক ছিল, পরে তীহার সশূঙ্গ যুক্টটি ত্রিশূলে পরিণত 
হয়। অ'্গার ভূজঙ্ষভূঘণের অখঁ এই যে, তিনি কালের নিয়স্তা মহাকাল । 
গ্রাচীনতম কাল হইতে সর্প কালের প্রতীক রূপে কল্পিত হইয়া আসিতেছে ।. 
এইজন্য সপ রাজের একটি নাম অনন্ত এবং তিনি 
শিবের মহাকালমৃত্তি সব্বধ্বংসী বলিয়া তাহার আর-এক নাম শেঘ। 
কৃগডলাকারে অবস্থিত সর্পের রহিত ক্রান্তিবৃত্ত বা 
সংবৎসর-কালচক্রের সাঁদশ্যই বোধ হয় এই কল্পনার ভিন্তি। কাল কিন্ত সপের 
ন্যায় কেবল *বংসই করে না, সেই সঙ্গে সে অবিরত নৃতন স্থষ্টি করিয়া চলিতেছে । 
কালচক্রের আবর্তনের ফলে এক দিকে যেমন সব্বধ্বংসী হলাহল উদৃগীণ হয়, 
অন্য দিকে তেমনই সঞ্তীবনী অমুতধারা লিঃস্যত হইতে. কে । কালের 
নিয়ন্তা মৃত্যুঞ্জয় শিব সেই জীবান্তক কালক্ট পান করিয়া জগ.ক মৃত্যু হইতে 
রক্ষা করেন এবং সবর্ব প্র অমৃতবর্ধণ করিয়া নতন প্রাণের বীজ বপন করেন । 
ফলে ধরিত্রীদেবী ফলফুলপ্রসূ হইয়া সমস্ত জীবলোকের হৃদয় আনন্দে মাতাইয়া 
তোলেন | সুতরাং নটরাজ মহ]কাল বিয়োগাস্ত ও মিলনান্ত উভয় প্রকার 
নাটকেরই স্রষ্টা । 
মোহেঞ্জোদাড়োর কোন কোন শিবমৃত্তিকে হন্তি-ব্যাঘ-মহিঘ-মৃগাদি-পশু- 
দ্বারা বেষ্টিত দেখা যায়, আবার কোন কোন মূত্তিকে এক বৃক্ষতলে অবস্থিত 
দেখ। যায়। প্রথম প্রকারের ম.স্তিটি শিবের পশুপতি-মৃত্তি। ইহাতে বোঝা 
যায় যে, শিব কেবল কৃঘকদের দেবতা ছিলেন না, পরস্ত ব্যাধদেরও দেবত৷ 
ছিলেন-_তাহার কৃপায় যেমন শস্য বৃদ্ধি পাইত, তেমনই পশুবৃদ্ধিও হইত। 
এইজন্য আমরা আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে তাহাকে কারত ও ক্ঘক উভয়রূপেই 
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দেখিতে পাই। শিবরাত্রি উপাখ্যানের নায়ক একজন ক্ষুধার্ত ব্যাধ_-_-শিব 
তাহার অশ্ব্পাতে ব্যথিত হইয়া তাহার চিরদারিদ্র্য ঘচাইয়৷ দিয়াছিলেন। 
মোহেঞ্জোদাড়োর এক ক্ষোদিত লিপিতে তিনি 'কৃষিক্ষেত্রের সমুদিত সূধ্য' রূপে 
বণিত হইয়াছেন। এই লিপিতে তীহাকে নাম দেওয়া হইয়াছে-_“পেরাল | 
“পেরাল' শিববাচক দ্রাবিড়শব্দ পেরুমলেরই সংক্ষিপ্ত রপ | মোহেঞ্জোদাড়োর, 
শিবমূৃত্তির পার্শ্ে যেব দেখা যায় তাহ। অশৃর্থবৃক্ষ । জগতের প্রাচীনতগ 
উপাখ্যানসমূহে যে অমৃতফলদাতা জীবনবৃক্ষের 
জীবনবৃক্ষ ও বোধিভ্রম (0:56 ০91 14115) উল্লেখ দেখ! যায় এ সেই 
'বৃক্ষ। অশ্বৃক্ষের পত্রের আকার হৃৎপিণ্ডের 
ন্যায়, সম্ভবতঃ সেইজন্যই ইহাকে জীবনবৃক্ষের প্রতীকত্বরূপ গ্রহণ করা হইয়।- 
ছিল। অশৃবৃক্ষের আর এক-নাম বোধিক্রম বা জ্ঞানবৃন্ষ (17:99 ০1 
11)0%19999), কারণ তত্বজ্ঞানই মানুষকে অমরত্ব প্রদান করে। জুতর।২ 
অণ্বথবৃক্ষতলই মৃত্যুগ্য় যোগিরাজের প্রুকৃ্ আসন বলিয়া বিবেচিত হুইরাছিল । 
সকলেই জানেন, এক অশৃখবৃক্ষতলে বসিয়াই শাক্যসিংহ' বদ্ধত্ব লাভ 
করিয়াছিলেন । কিন্ত পরবত্তী কালে যখন শিবের শ্্গদঘয় ত্রিশুলে পরিণত 
হইয়াছিল, তখন ব্রিশূলাকৃতি পত্রধারী বিলৃবৃক্ষই লয়কর্তা শিবের প্রিয়বৃক্ষ 
হইয়া দাঁড়াইয়াছিল এবং অশ্ৃ্থবৃক্ষ স্থিতিকর্তা বিষ্ঞর গ্রিয় বৃক্ষরূপে 
কল্পিত হইয়াছিল । 
মোহেঞ্জোদাড়োর যে নৃত্যশীল মৃত্তিগুলির কথ! বলিয়াছি, দুঃখের বিঘর 
সেগুলি ভগ্ন ও মুণ্ডবিহীন অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে, জুতত্লাং সেগুলির মুখ কিরূপ 
ছিল তাহা ঠিক বল! যায় না। তবে সেগুলি যে 
মোহেঞ্জোদাড়ো হইতে ২নৃত্যরত যুবকের দেহ তাহাতে সন্দেহ নাই । 
প্রাপ্ত ত্যশীল মৃত্তি সার জন মার্শাল অনুমান করেন, সেগুলি নৃত্যশীল 
নটরাজের মৃত্তি। এ অনুমান হয়ত ঠিক, কিন্তু 
মৃত্তিগুলি উতসবরত ভক্তদের মূত্তিও হইতে পারে, কারণ আবহামানকাল 
| হইতে নৃত্যগীত-বাদ্যাদি শিবপূজার অপরিহার্য 
বর্তমানকালেও নৃত্যগীত অঙ্গ বলিয়া স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে । 'জ্ঞান- 
শিবপৃজার অপরিহাধ্্র অঙ্গ সংহিতা নামক গ্রন্থে শিবপূজার যে বিধি দেওয়া 
. হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, সমস্ত রাত্রি ধরিয়া 
ভক্তিভাব-সমন্বিত নৃত্য ও গীতিবাদ্য করাই শিবপৃজার প্রকৃষ্ট পদ্ধতি । যাহা 
হউক, সেকালেও যে শিবোতসব উপলক্ষে প্রচুর পরিমাণে নৃত্যগীত হইত এই' 
মৃত্তিগুলিকে তাহার একটি প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ কর! যাইতে পারে। এই 
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উৎসবের বিবরণ আমরা পাই নাই, কিত্ত ভারতের দক্ষিণপ্রান্তদেশে 
প্রাচীন দ্রাবিডজাতির বংশধরদের মধ্যে 
গ্রাচীন শিবোৎসবের ধারা এখনও যে সকল প্রাচীন রীতি ও উৎসব 
প্রচলিত আছে, তাহা হাইতে মোহেঞ্জোদাড়োতে 
শিবোৎসব কিরূপ ভাবে অনুষ্ঠিত হইত তাহা কতকটা অনুমান 
করিরা লওয়া যাইতে পারে। ব্রিবাঙ্কর ও মহীশ্র প্রদেশে 
বৈশাখ মাসে সশন্তি ভৈরব ও কুমার গণপতির পৃজা উপলক্ষে 
যে অভিনয়াদি হয় তাহা সম্ভবত মোহেঞ্জোদাড়োর শিবোৎসবেরই 
প্রতিচছারা | 
পৃৰ্বে বলিয়াছি, প্রাচীন নাট্যশাস্ত্কারদের মতে নুত্তের পর নৃত্য ও তাহার 
পর নাট্যের উৎপত্তি হয়। মাঁলাবার অঞ্চলে কেরল প্রদেশের কট নৃত্য: 
দেখিলে বোঝা যায় যে, মোহেঞ্জোদাড়োতেও এইরূপে নাট্যাভিনয়ের উৎপত্তি 
হইয়াহিন1 কট নৃত্যের মধ্যে চাকিয়ার কট”, নামিয়ার কুট ও 'কৃটিয়াতম' 
খুব প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়| চাকিয়ার কূট' নৃত্য পুরুঘেরা করে ; ইহাতে 
হাবভাব বা মুদ্রাদি প্রদশ ন বড়-একটা থাকে না, কিন্ত নৃত্যের সঙ্গে গান ও 
পৌরাণিক আখ্যান আবৃত্তি করা হয়। 'নামিয়ার 
দক্ষিণভাবতে প্রচলিত কতিপয় কৃট' নৃত্য ইহারই অনুরূপ ; কিন্তু ইহাতে কেবল 
নৃত্য প্রাচীন দ্রাবিডজাতির ক্্রীলোকেরা অংশ গ্রহণ করে। কৃটিয়াতম 
নৃত্যাভিনয়ের প্রতিরপ নৃত্যে বক্তৃতা, সঙ্গীত, মুদ্রা ও হাবভাবাদি প্রদর্শন 
প্রভৃতি নাট্যাভিনয়ের-প্রায় সকল ব্যাপারই থাকে । 
এ নৃত্যে অধিকাংশ স্থলে কেবল পুরুষেরা অংশ গ্রহণ,” রলেও কোন কোন 
স্থলে স্ত্রীলোকদিগকেও অভিনয় করিতে দেখা যায়। কেরলের 'কথাকলি 
নৃত্যও এ প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য । সাধারণতঃ রামায়ণ বা মহাভারতের 
কোন কাহিনী এই নৃত্যের সাহাযফ্যে আউনীত হয়। অভিনয়ের সময়ে 
অভিনেতাদের পশ্চাতে গায়ক ও বাদকেরা উপবিষ্ট থাকে এবং গায়কের৷ গান 
গাহিরা আখ্যানটি শ্রোতৃবর্গকে অবগত করায়। নর্তকেরা কোন কথা 
না কহিয়া কেবল মুখ, চোখ ও অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিভিনু তঙ্গিমা 
এবং হস্তমুদ্রা ও নৃত্যের সাহায্যে গীতের ভাব পরিস্ফুট করিয়া তোলে । 
মোহেঞ্জোদাড়োর ন্ত্যশীল মৃত্তিগুলি দেখিলে বৃঝিতে পারা যায়, 
সেখানেও এইরূপ কলাসম্মত হাবভাব ও রসপূণ্ণ নৃত্যের প্রথা প্রচলিত 
ছিল। 
মোহেঞ্জোদাড়োর শিবোৎসবে যাহারা অভিনয় করিতেন তাহারা যে 


১২ ংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


নাট্যকলায় বিশেষ পারদশিতা লাভ করিয়াছিলেন, তাহার একটি বড় প্রমাণ 
এই যে, পরবস্তী কালে ভারতীয় আর্যেরা তাহাদের 

নাট্যবিঘয়ে আর্য্যেরা প্রাচীন নিকট এ বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন । 
অনা্ধ্যদের নিকট ণী বলিতে গেলে, সংস্কৃত নাটকের ভিত্তিস্বাপন 

ূ প্রাচীন দ্রাকিডদের দ্বারাই হইয়াছিল। এ কথা 

আধ্যের! সাক্ষাৎভাবে স্বীকার না করিলেও পরোক্ষভাবে করিয়াছেন । তীহার! 
বলেন, চতুক্রেদ-রচনার পর বুন্না মহাদেবের অথাৎ শিবের নিকট নাটাশাস্ত্ 
শিক্ষা করিয়া গন্ধব্ববেদ বা নাট্যবেদ নামে পঞ্চম 


নাট্যশাস্ত্রের জন্মদাতা বেদ রচনা করেন এবং ভরতমুনি বন্দার নিকট 
মহাদেব বা শিব অনার্ধ্যদের হইতে তাহা শিক্ষা করিয়া তাহার বিখ্যাত 
দেবতা নাট্যশাস্ত্র প্রণয়ন করেন। কিন্ত সকলেই জানেন, 


বৈদিকষুগের প্রথম ভাগে আধ্যদের দেবতা- 
মণ্ডনীর মধ্যে অনার্ধ্য অস্থরদের দেবত শিবের কোন স্থান ছিল 
না--তিনি আধ্যদের যজ্ঞে নিমন্ত্রিতি হইতেন না বা যজ্ঞে নিবেদিত 
ভৃষ্টযব বা সোমরসের কোন অংশ পাইতেন না। অথচ নাট্যশাস্্ 
শিখিবার জন্য বৃন্লাকে তাহার নিকট ছুটিতে হইয়াছিল। ইহাতে স্পষ্টই 
বোঝা যায় যে, নাট্যকলা-বিঘয়ে অনার্য); দ্রাবিড়েরাই আর্ধদের 
শিক্ষক ছিলেন এবং নাট্যকলার উৎপত্তি হইয়াছিল প্রাচীন দ্রাবিডদের 
শিবোৎসবে। | 
বৈদিক যজ্জে অবশ্য নাটকীয় ক্রিয়ার অভাব ছিল না। বলিতে কি, 
যজ্ঞের সকল ব্যাপারই নাটকীয়ভাবে সম্পাদিত হইত। অধ্ব্ধূরা সুস্বরে 
স্তব আবৃত্তি করিতেন এবং সময়ে সময়ে বিশেষ ভুমিকা গ্রহণ 
করিয়া তাহা অধিকতর মনোজ্ঞ করিয়া তুলিতেন, উদ্‌ৃগাতারা 
সামগান করিতেন এবং হোতারা বংশদণ্ হস্তে উদ্ধবাহু হইয়া নৃত্য 
করিতে করিতে বেদির চতদ্দিক প্রদক্ষিণ 
বৈদিক যজ্পে নাটকীয় ক্রিয়া করিতেন এবং হোমাগ্সির সন্মুখে নতজানু 
হইয়া ভক্তি ও ভাবব্যঞ্ক অঙভঙ্গীর দ্বার। 
দেবতাসমীপে আত্মনিবেদন করিতেন । আুতরাং বৈদিক যজ্ঞের মধ্যে 
যে নাট্যাভিনয়ের অঙ্ক্র দেখা দিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই । বৈদিক 
উপাখ্যানগুলির মধ্যেও নাটকের উপাদান যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। কিন্তু 
যতদিন বৈদিক যজ্ঞ শিবহীন ছিল, ততদিন নাটক' অঙ্কর-অবস্থাতেই রহিয়া 
'গিয়াছিল! তাহার পর আর্যেরা যখন এ দেশের সেই আদিদেবতাকে সাদরে 


নাটকের উৎপত্তি--প্রাক্‌-আধ্যযুগ ও আধ্যযুগ ১৩ 


তাহাদের রুদ্রদেবতার আসনে বসাইলেন-_-এমন কি তাহাকে দেবাদিদেব 
মহাদেব বলিয়া স্বীকার করিলেন-- তখন, 
আধ্যগণকর্তক শিবের শিবোৎসব বা ক্মারের বিজয়োৎসব-সংত্রান্ত 
দেবত্ব-স্বীকারের পর প্রকৃত অভিনয়াদিও তাহাদের দেবপ্জার অঙ্গ হইয়া, 
আধ্য নাটকের উদ্ভব উঠিল এবং তাহাদের যে নাট্যপ্রতিভা 
এত দিন ক্ষীর্ণধারায় প্রবাহিত হইতেছিল 
তাহাতে সহসা প্রবল বন্যা আসিয়া সমস্ত দেশ রসের ধারায় প্রাবিত, 
করিল। 
কেবল নাট্যাভিনয় নয়, নাট্যমঞ্চনির্নীর্ণ-বিষয়েও যে আধ্যগণ প্রাচীন 
দ্রাবিড় জাতির নিকট যথেষ্ পরিমাণে খণী ছিলেন তাহার প্রমাণ ভরতের 
নাট্যশান্ত্র হইতেই পাওয়া যায় । অতি প্রাচীন- 
জীবনবৃক্ষের প্রতীকস্বরূপ কাল হইতে শিবোতসবের প্রারন্তে পৃব্বোল্িখিত, 
দণ্ডরো সণ-পুখা জীবনবৃক্ষের প্রতীকস্বরূপ একটি কাঠ্ঠদণ্ড প্রতিষ্ঠা 
করিবার প্রথা প্রচলিত ছিল। এই দও সুবিধা- 
মত যে কোন কাষ্ঠের হইতে পারিত, কারণ পবিত্র অশৃবৃক্ষ কর্তন করা ক্রমশঃ 
নিঘিদ্ধ হইয়াছিল এবং তাহার চারাও সব্বত্র সলভ ছিল না। এইরূপ একটি 
অপেক্ষাকৃত বৃহৎ দণ্ড রোপণ কর! তিন, ভক্তেরাও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দণ্ড লইয়৷ নৃত্য 
করিত। বৈদিকযগে হোতারা বংশদও ব্যবহার করিতেন, আর এখনকার 
গাজনে সনুযাসীরা বেত্রহস্তে নৃত্য করে। আমাদের চডকগাছ-প্রতিষ্ঠা 
ও ১লা বৈশাখে ধবজারোপণ এবং ইংল্যাণ্ডে ১লা মে তারিখে 1185-0016- 
প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি অনুষ্ঠান সেই প্রাচীন দণ্ডরোপণ-প্রথার ' ১. ত এখনও রক্ষা 
করিতেছে | শিবোতৎসবেই নাট্যাভিনরের জন্[, সুতরাং নাট্যাভিনয় যেখানেই 
হউক সেখানে উক্ত গ্রুথান্সারে একটি কাষ্ঠদও প্রতিষ্ঠা করা হইত এবং 
অভিনয়ের প্রাক্কালে তাহার পুজা করিয়া নটনাথের আশীব্বাদ ভিক্ষা করা 
হইত। ইংল্যাণ্ডেও অভিনয়কালে এইরূপ দণ্ড রোপণ করা হইত। 
ওখানে শেক্সপিয়ায়ের সময়েও এই প্রথা প্রচলিত ছিল। কয়েক 
বৎসর পূর্বে এখানে একদল বিলাতী অভিনেতা আসিয়া পুরাতন 
রীতি অনুসারে “হ্যামলেট” অভিনয় করিয়াছিলেন, তাহাতে অভিনয় 
আরন্তের পূর্বে রঙ্গমঞ্চে একটি শাখাকিশিষ্ট কান্ঠখণড স্থাপন করিতে দেখা 
গিয়াছিল । 
ভরতের সময়ে এই উদ্দেশ্যে একটি ১০৮ অঙ্গুলি দীর্ঘ, পঞ্চগ্রন্থিযুক্ত বংশদণ্ড 
ব্যবহৃত হইত এবং ভাহার নাম ছিল জর্জরদণ্ড বা ইন্দ্র'বজ। দণ্ডটির পঞ্চগ্রন্থি 


১৪ বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


বথাক্রমে ব্রন্না, মহেশবর, বিষণ, কৃমার স্কন্দ ও ত্রিনাগের নামে উৎসগীকৃি 
হইত। ত্রিনাগ ছিলেন--শেঘ, বাস্ুকি ও 

জর্জরদণ্ড তক্ষক। শিব তখন ত্রিধাবিভক্ত হইয়! ব্রিমৃত্তি 
ধারণ করিয়াছিলেন এবং কমান্বের বিজয়োৎসব 

উপলক্ষেই অভিনয় হইত। সুতরাং অভিনয়ের পূর্বে এই চারিজনকে বরণ 
কর] কর্তব্য ছিল। ব্রিনাগের মধ্যে শেষ অনস্তকালের প্রতীক এবং সমুদ্র- 
মন্থনের রজ্জ, শাসুকি ঘূর্ণায়মান সংবৎসর-কালচক্রের প্রতীক, সুতরাং মহা- 
কালের প্জাথ” প্রতিষ্ঠিত জর্জরদণ্ডের একটি গ্রন্থি তাহাদের নামে উত্স 
করিবার কারণ দর্বোধ্য নয় | কিন্ত তক্ষকনাগ কে? এবং নাট্যাভিনয়ের সহিতই 
বা তাহার কি সম্পর্ক? মহাভারতকার বলেন, 

প্রাচীন দ্রাবিড়দের শিল্প- এক তক্ষকনাগ খাগুববনে বাস করিত। সম্ভবতঃ 
দক্ষত। আর্ধ)দের দ্বারা পরাজিত বহু দ্রাবিডজাতীয় 

ব্যক্তি এই বনে আশ্বর লইয়ছিল। পাওবের৷ 

এই বনটি পূড়াইয়। ইন্দ্রপ্রস্থ নগর স্থাপন করেন এবং সেই সময়ে তাহারা ময়- 
দানব নামক বিখ্যাত অনার্ধ্য শিল্পীর প্রাণরক্ষা! করিয়! তাহার দ্বারা তাহাদের 
রাজসুয়সভা-গৃহটি নিশ্নাণ করাইয়া লন। অনাধ্য শিল্পীরা যে সে সমরে আর্য 
শিল্পীদের অপেক্ষা অধিকতর "দক্ষ ছিল, ইহা তাহার অন্যতম প্রমাণ । কথিত 
আছে, “ময়মত' নামক গৃহনির্মীণ-বিষয়ক অতি প্রাচীন শিল্পগ্রস্থ এই অনার্য 
শিল্পীর দ্বারাই রচিত হইয়াছিল । সম্ভবতঃ ময়দানব ড্রাবিড়জাতীয় ছিলেন, 
কারণ তখন আর্ষের। দ্রাবিডগণকে অসুর, দানব, নাগ প্রভৃতি উপাধি দিয়া- 
ছিলেন অথব। তাহারা নিজেরাই এই সকল উপাধি ব্যবহার করিত। তাহার! 
যে স্থপতির কর্মে বিশেষ পারদশী ছিল তাহ! মোহেঞ্জোদাড়োর ভগুস্তুপ 
দেখিলেই বোঝা যায়। তাহাদের বংশধরগণের মব্যেও যে অনেকে তাহাদের 
শিল্পকৌশলের উত্তরাধিকারী হইয়াছিল তাহার 

অনার্য সৃত্রধার তক্ষকনাগ নিদর্শন দক্ষিণতারতে আজও পধ্যন্ত পাওয়া যায়। 
মঞ্চনিন্্বাতা ও মঞ্জাধ্যক্ষ মাদূরার বিখ্যাত মীনাক্ষী মন্দির ইহার দৃষ্টান্ত । এই 
মন্দিরে কয়েকটি স্তন্ত আছে তাহাদের প্রত্যেকটি 

এক একখগ গ্রানাইট*প্রস্তরে নিম্মিত এবং অতীব সুন্দর , কারুকার্ষ্য অলঙ্কৃত। 
এক খণ্ড প্রস্তর লইয়৷ এই সকল স্তন্তে আঘাত করিলে স্তন্তের বিভিনন অংশ 
হইতে ভিন্ন ভিন সুর নির্গত হয়। কি উপায়ে শিল্পীরা এইরপ স্ুবুরলয়বিশিষ্ট 
অস্তুত প্রস্তরস্তন্ত নিক্্াণ করিয়াছিল তাহা আজও পর্য্যন্ত অজ্ঞাত রহিয়াছে 
'বোধ হয়, নাগজাতীয় অনাধ্যেরা আধুনিক চীন! মিস্ত্রিদের ন্যায় তক্ষণশিল্পে 


নাটকের উৎপত্তি__প্রাকৃ-আর্যবুগ ও আর্ধ্যযুগ ১৫ 


বিশেষ নিপুণ ছিল এবং সেইজন্য আর্য! মঞ্চনির্্াণ-কার্ষেয তাহাদের সাহায্য 
লইতেন। খুব সম্ভব এই জাতি সর্পকে ৮0978 বা জাতিবোধক প্রতীক- 
স্বরূপ গ্রহণ করাতে ইহারা নাগ নামে পরিচিত হইয়াছিল। সুতরাং আমার মনে 
হয়, 'তক্ষক নাগ” কোন ব্যক্তি-বিশেঘের নাম নর, হর অথ নাঁগজাতীয় তক্ষক 
বাসূব্রধার। এই তক্ষকের। কেবল মঞ্চ নির্মাণ করিত না, পরন্ত মধ্ধধ্যক্ষেরও 
কার্ধ্য করিত। এইরূপে তক্ষক ও সৃত্রধারের অথ পরে ক্রমশঃ নাটণধ্যক্ষ 
হইয়া দাড়ার। ইউরোপে ও সত্রধারের। মধ্চাধ্যক্ষ ছিল। সকলেই জানেন, 
অনেক সময়ে নাট)কারকে রঙ্গমঞ্চে দৃশ্যপট-পরিবর্তনের সুবিধার জন্য দূই 
দৃশ্যের মধ্যে অতিরিক্ত দৃশ্য যোজনা করিতে হয় এবং এরপ দৃশ্যের নাম দেওয়া 
হয় 08709107691 90610 অথাৎ সত্রধার কর্তৃক যোজিত দৃশ্য | 
অবশা শত্রধার-শব্দের আরও কয়েক প্রকার ব্যাখ)া নিতে পাওয়া 
বাঁর। কিন্ত এক 'সৃত্র'-শব্দের বিভিনু আভিধানিক অর্থ ভিন্ন সেই সকল 
যাখ)।ব ১; কোন তিভ্তি নাইি। প্রথম ব্যাখ্যাকার হইতেছেন কতিপয় 
পাশ্চান্তা পঞ্ডিত। তীহারা বলেন, গর্রধার-শব্দের আদিম অর্থ পৃভুল- 
নাচওয়ালা | তাহাদের মতে, আমাদের দেশে 
ূত্রধাব-শব্দের চলিত পূতুলনাচ হইতেই নাট্যাভিনয়ের উৎপত্তি হর 
ব্যখ্যাসমহ যুক্তিস নহে. এবং পূতুলনাটওয়ালারাই অবশেষে নাট্যাধ্যক্ষ 
হইয়া দাঁড়ায় । তাহারা সূত্র“ অথাৎ আতা 
ধরিয়া পুতুল নাচাইঘ্ত বলিরাই তাহাদের নাম স্ত্রধার হয়| বলা বাহুল্য, 
এ অন্মানের কোন এঁতিহাসিক ভিত্তি নাই। পৃথিবীর "গার কোথাও এই 
ভাবে নাট্যাভিনয়ের উতৎপন্তির কখা শোনা যায় না। : তত পুতুলনাচ 
দেখিরা মানুঘ নাচিতে শেখে নাই. মানুঘের নাট অনুকরণ করিয়াই পূতুলনাচের 
স্থট্টি হইয়াছিল। সৃত্রধার-শব্দের আর দইটি ব্যাখ্যা এই ৪-(১) যিনি 
নাটকের 'অ্ত্র'পাত বা অবতারণা করেন ; (২) বিনি নাট্যশাস্ত্ের সূত্র গুলি 
অবগত আছেন। এই দৃই ব্যাখ্যাই নিছক অনুমান ছাড়া আর কিছুই নয়। 
ইহাদের সমর্থক বিশেষ কেন যৃক্তিযুক্ত প্রমাণ নাই। তঙ্ভিশ্র তক্ষক, সুত্রধার 
ও নাট্যাধ্যক্ষ কেমন করিয়া একাথক হইল তাহা এই সকল বাখ্যার 
দ্বারা বোঝা যায় না। 
জর্জরদণ্ডে আর-একটি লক্ষ্য করিব'ন্‌ বিঘধয় এই যে, ইহাতে কমার 
গরণপতির স্থান কৃমার স্কন্দ বা কাত্তিকেয় অধিকার করিয়াছেন । মহাবিঘুব- 
সংক্রান্তিতে কৃমারের বিজয়োৎসব করাই ছিল গ্রাচীন গ্রথা এবং সে কৃমার ছিলেন 
কুমার গণপতি। কিন্তু ভরতথূনি জর্জরদণ্ডের চতুথ গ্রন্থি তাহার পরিবর্তে 


১৬ বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


ক্ষার কান্তিকেয়ের নামে উতস্থষ্ট করিবার নিরদশি দিয়াছেন। তিনি জর্জর ও 
ইন্দ্রতধবজ' নামের যে ইতিহাস বিবৃত করিয়াছেন, তাহা হইতেই আমরা এই 
পরিবর্তনের কারণ অন্মান করিয়া লইতে পারি। তিনি বলেন, অভিনয় 
কালে অস্ুরেরা ব্যাঘাত উৎপাদন করিত বলিয়! 

'জর্জর' কাহিনীর ইন্দ্রদেব উক্তদের অনুরোধে অস্তুরগণকে তাহার" 
্রতিহাসিক ভিত্তি জদণ্ড গ্রহারে 'জর্জরিত' করেন এবং সেই 
ঘটনার স্মৃতিরক্ষার্থ তিনি অভিনয়ের প্রান্ধালে 

তাহার ধ্বজদও প্রতিষ্ঠা ও পূজার ব্যবস্থা করেন। তদবধি দণ্ডটির নাম হয় 
'জর্ভর' | এই কৌতৃকাবহ' কাহিনীটি কল্পনাপ্রসূত হইলেও ইহার মধ্যে একটি 
এতিহাসিক সত্য নিহিত আছে। এখন ১লা বৈশাখে মেষ রাশিতে সধ্য 
সংক্রমণের সহিত আমাদের বৎসর আরম্ভ হয়, কিন্ত যখন বাবিলোনিয়৷ হইতে 
এই সৌর বৎসর ও রাশিচক্র এখানে প্রথম্ম আমদানী করা হইয়াছিল তখন 
আমর! বাবিলোনিয়ানদের মত দ্বিতীয় রাশিতেই (জ্যৈষ্ঠ মাসে) বৎসর আরন্ত 
করিতাঁম। বাবিলোনীয়েরা এই রাশিতে বখসর আবরন্ত করিত, কারণ এ 
সময়ে উহাদের ক্ষেত্রে হলচালন কর্্য আরম্ভ হইত। এই জন্যই উহারা 
রাশিটির নাম দিয়াছিল “বৃষ'। আমরাও তদনুসারে এ নববর্ধারন্তে পূজিত 
শিবঠাকরকে “বৃঘবাহন' ' রূপে কল্পনা করিয়াছিলাম। ইহার পর আমরা 
এখানকার কৃঘিকর্াদির কাল অনুসারে জোঠ্ঠমাসের পরিবর্তে বৈশাখ মাসে 
“ভামাবর্ম' আরন্ত উচিত" মনে করি। এবং তদন্যায়ী অন্যান্য বতসরও 
এক' মাস করিয়। পিছাইয়া আনা হয়। এইরূপে শরত্বর্ধ অগ্রহায়ণ মাসের 
পরিবর্তে কান্তিক মাসে আরম্ভ করিবার ব্যবস্থা হয়। কিন্তু তাহা সত্বেও 
শিবের “বৃঘবাঁহন' নামটি থ্রাকিয়৷ যায়| এই কারণেই গ্রীসের দিওনুসিওস, 
মিশরের ওসিরিস প্রভৃতি শিবানুরূপ দেবতারাও ব্ঘবাহন রূপে কল্পিত 
হইয়াছিলেন। কিন্তু বৈশাখ মাসের ঝাড়বৃষ্টি (যাহাকে আমরা “কালবৈশাখী” বলি) 
অভিনয়কার্ষ্ বিশেঘ ব্যাঘাত জন্মাইত | বোধ হর সেইজন্য তীহারা তাহাদের 
নাট্যাভিনয় শরত্বর্ধারন্তে কান্তিক' মাসে করাই সমীচীন মনে করিয়া 
ছিলেন । বৈদিক খঘিরাও বোধ হয় তদবধি 

কমার গণপতির স্থাঞ্ধে কুমার শতবর্ধ জীবিত থাকিবার প্রাথনা করিবার 
কাত্তিকেয়_বসস্তোৎসবের 'পরিবর্তে কামনা করিতে লাগিলেন--“পশ্যেম . 
পরিবত্তে শারদোৎসব শরদঃ শতং, জীবেম শরদঃ শতং, (শতক 
যজুবেদ) | এই পরিবর্তনের সঙ্গে শিবক্মারের 

নাম এবং বূপও পরিবত্তিত হইয়া! গিয়াছিল। কুমার গণপতি কমার 


নাটকের উৎপত্ি---প্রাক-আর্ধাবুগ ও আর্াবুগ ১% 


কাত্তিকেয়ের রূপ ধারণ করিয়াছিলেন । কুমার গণপতি গজানন, .কারণ 
তিনি 'গজ' অর্থাৎ মেধ মূখে করিয়া আসিতেন। “গজ "শব্দের 
মৌলিক অথ গভীর শব্দকারী। গঞ্জপদ্শ দেহধারী গর্জনকারী মেধকে সেই 
কারণে গরজরূপে করনা করা এদেশে চিরগ্রথা হইয়। দাঁড়াইয়াছিল। 
এরাবতাি দিগুগজেরাই বর্ধাকালে জল ঢালেন। ররাবত'-শব্দের মৌলিক 
অথ হইতেছে- _ইরাবৎ অথাৎ সমুদ্র হইতে উতিত জলীয় বাম্প। মেঘও 
তাহা হইতে উৎপন্ন, সুতরাং উভয় শব্দ একাথ বাচক। কিন্ত কুমার 
কান্তিকের় মেঘনির্খু দীপ্তিমান মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের ন্যায় রূপবান । তিনি 
বিজয়ী বীর--সহস্ব সহত্ব তারকাশোভিত নির্মল শারদ আকাশের ন]ায় 
বিস্তৃত শিখিপচছ তাহার পতাকা | এইজন্য তাহার আর-এক নাম 
শিখিধবজ। 

নান৷ দেবতার পজোতসবের নান! কাল নিদিষ্ট আছে। কিন্তু সকল 


দেবতাই এক দেবতা । কেবল স্থানকালানুসারে তাহাদের রূপ ও 
প্জাপদ্ধাত শ্রুতি বিভিন্ন হয়। বাসন্তী দেবী ও শারদীয়া দেবী, 
একই দেবী । কিন্তু বাংলাদেশে শারদীয়া দেবীকে অধিকতর সমারোহ 
সহকারে পূজা] কর! হয়, কারণ এই সময় উপরে 

শারদীয়া পূজা নিশ্শল আকাশ ও নিম্রে শস্যশ্যামল ক্ষেত্রসমূহ 
বঙ্গবাপীর হৃদয় স্বতই আনন্দে পরিপূর্ণ 

করিয়। তুলে । ফলে যাত্রাগানাদিরও এই সময়ে ধূম লাগিয়া যাঁয়। কিন্ত 
তাই বলিয়া আমরা বাসন্তী দেবীকে বা গণপতিকে পরিত্যাগ করি নাই। 
বিশেষত: গণপতিদেব অতি প্রাচীনকাল হইতে দেশের সব্বত্র এমন দৃঢ় এবং 
ব্যাপকভাবে উপাসকদের হৃদয় অধিকার করিয়া আছেন যে, তঃহাকে স্থানচ্যুত 
করা একেবারে অসম্ভব । আজও পধ্যস্ত তিনি 

কুমার গণপতি অদ]াপি আদি-দেবতারূপে সকল দেবতার পৃবের্ব পূজা পাইয়া 
আদি-দেবতারপে পূজিত খাকেন। উড়িঘ্যা হইতে বোম্বাই পধ্যস্ত দক্ষিণ 
ভারতের সব্বব্র এখনও গণপতি উৎসব বিশেষ 

সমারোহ সহকারে সম্পাদিত হইয়া থাকে । কেবল ভারতে নয়, এককালে 
ষে সমগ্র প্রাচ্য ভূভাগে গণেশের পূজা বিস্তার লাভ করিয়াছিল তাহারও যথেষ্ট 
প্রমাণ আছে। জাপান, চীন, ইন্দোচীন, চেণিক তুকিস্থান প্রতৃতি দেশে ও 
যব প্রভৃতি দ্বীপে নানা স্থানে গণেশের মুত আজও দেখিতে পাওয়৷ যায়। 
বস্ততঃ কোন কারণে উৎসবের কাল পরিবস্তন করিয়া ভিন সময়ে তাহার 
অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিলেও পুরাতন উৎসবটি লুগ্ত হয় না, পুরাতন নামে বা! 
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অন্য নামে তাহা অনুষ্ঠিত হইতে থাকে । একটা উদাহরণ দিই। বলিয়াছি, 
উত্তরায়ণক।লে খৃষস্টমাস উ২সব হয়। প্রথমে যখন এই উৎসব করিতে আরন্ত 
কর! হয়, ত[ন উত্তরায়ণ উৎসব হইত ৬ই জানুয়ারী তারিখে । সুতত্বাং খৃস্টমাস 
উতসবও এ দিনে করা হইত। তারপর প'চিশে ডিসেব্বর তারিখে উত্তরায়ণ 
উৎসব করিবার ব্যবস্থা! হয়। সুতরাং খৃস্টমাসও এঁদিনে করিতে আরম্ভ কর! 
হয়। কিন্ত পুরাতন উতসবটিকে ও 'ইপিফ্যানি' নাম দিয়া বজায় রাখ! হয়। 
ইপিফ্যানি'-শব্দের অথ” প্রকাশ । যীশুর জন্মের কয়েক দিন পরে তিনি 
তিন জন প্রাচ্য থধির নিকট স্বমহিন। প্রকাশ করিরাছিলেন। এই উংসবটি সেই 
ঘটনার স্মরণাথে” করা হয়। ইহার আর-এক নাম ছ্বাদশ রজনী উৎসব, 
কারণ খস্টমাসের পর দ্বাদশ রজনীতে ইহা অনুষ্ঠিত হয়। শেক্সপিয়ারের 
দ্বাদশ রজনী" নামক নাটক এই উৎসব উপনক্ষেই প্রথমে লিখিত 
ও অভিনীত হইয়াছিন। সেইজন্যই নাটকটিকে এ নাম দেওয়। 
হইয়াছিল। 
গণশপতি উংপব হইতেই যে সঙ্গীতাদি করাবিপ্যার উদ্ভব হইয়াছে তাহ1ও 
এখনও আঘর। হুলি নাই। মাঘ ও ভাদ্র মাসে অধাৎ্ প্রাগীন কালের 'হিম' ও 
'বধ' বৎসরের প্রারন্তে এখনও আমর। গণেশের ও 
গণেশ ও সরস্বতী . সরস্বতী দেবীর পূজা একসঙ্গে করিয়া থাকি। 
আর লিপিকার রূপে গণেশঠাকুরের খ্যাতির কথা 
সকলেই জানেন । তাহার সাহাধ্য ব্যতীত মহাভারত নাকি লেখাই হইত ন! | 
আমাদের দেশের মঙ্গল-কাব্যাদি অন্য দেবতার গুণকীর্তরন করিবার জন্য রচিত 
হইলেও অগ্নে গণেশ ও সরত্বতীর বন্দন। ন৷ করিয়া গ্রস্থারস্ত করা হয় না। 
বাস্তবিক তিনি যে সঙ্গীত ও নাট্যকলার দেবতা তাহা তীহার গণপতি' বা 
গণেশ" নাম হইতেই বোঝা যায়। গণ'-শব্দে শিবানুচর প্রমথগণকে 
বোঝায়। প্রমথের নৃত্যগীত-বিশারদ দেবযোনি, তাহাদের কাধ্য শিবের 
স্ততিগান কর।। এইরূপে আনন্দ দান করে বলিয়। তাহাদের নায়কের নাম 
হইয়াছে নন্দী । এইজন্য বোম্বাই ও মহা'রাষ্্ী অঞ্চলে নাট্যাভিনয়কালে প্রথমে 
গণেশ ও সরম্বতী উভয়ের আশীব্বাদ ভিক্ষা কর! হয়। এমন কি, ও অঞ্চলে 
সরস্বতী দেবীকে্গণেশের সহধন্মিণী রূপে কল্পন। কর! হইয়াছে। তাহা ভিন 
গণেশ হইতেছেন সিদ্ধিদাত। ও বিঘবিনাশক দেবতা, সুতরাং সকল কাধ্যের 
প্রান্তে তাহাকে স্রণ করিতে হয়। এইজন্য এখানে শারদীয় উৎসব 
গ্রবন্তিত হইলেও বাসস্ত উৎসব পরিত্যক্ত হর নাই। শকৃত্তল।', 'রত্বাবলী', 
“মহাবীর চরিত', উত্তররামচরিত', 'মালতীমাধব' প্রভৃতি বিখ্যাত নাটক বাসস্ত 
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উৎসব উপলক্ষেই প্রথমে অভিনীত হইয়াছিল । বস্তত: গণপতি ও কাত্তিকেয় 
একই দেবতা, কেবল গণপতির পৃজ প্রাচীনতর বলিয়া তাহাকে কাত্তিকেয়ের 
অগ্রজ বলা হইয়া থাকে । ভরতোক্ত বিধকারী অসুরের। ঝড়বৃষ্টি ভিন্ন আর 
কিছুই নয়, আকাশের দেবতা ইন্দ্রদেবকর্তৃক তাহাদিগের দমনের অর্থ 
শরৎকালে আকাশ পরিক্ষৃত হওয়া । এখন পধ্যস্ত এই কারণে ভাদ্র 
মাসের শুক ছ্বাদশীতে 'শক্রোথান' অর্থাৎ ইক্ের ধবজ। উত্তোলন উৎসব 
হয়| 
আধ্য নাটকের ভিত্তি যে শিবোতসব তাহার আর-একটি প্রমাণ এই বে, 
তাহাদের প্রথম নাটকদয়---'সমুদ্রমস্থন' ও “ত্রিপরদাহ'--শিবের লীলা লইয়াই 
লিখিত হইয়াছিল | তাহার পর ক্রমশ: অন্যান্য 
সংস্কৃত নাটকের ক্রমবিকাশ দেবতার লীল৷ তাহাদের নাটকের বিষয়ীভূত হয়। 
দেবলীলার পর তীহার৷। রামায়ণ ও মহাভারতের 
ন্যাস অ।৩।॥ মহাকাব্য হইতে দেবতুল) মানবগণের এবং ইতিহাসপ্রোক্ত শ্রেন্ঠ 
রাজা 'ও বীরগণের জীবনচরিত লইয়া নাটক রচনা করিতে আরন্ত করেন। 
সাধারণ সমাজকেও যে তীহারা অবহেলা করেন নাই, “মুচছকটিক? নাটক 
তাহার প্রমাণ। বস্তৃতঃ নাটক নাটক প্রকরণ প্রহসনাদি প্রায় সকল প্রকার 
নাটকই তীহারা লিখিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং যতদূর সম্ভব তাহাতে সাফল্য 
লাভ করিয়াছিলেন । 
এই নাট্যকারগণ যে-সকল নাটক লিখিয়াছিলেন তাহার সামান্য অংশই 
আমরা পাইয়াছি, কিন্ত তাহাতেই আমরা তাহাদের অসানান্য নাট্যপ্রতিভার 
পরিচয় পাই | এ বিষয়ে এপিয়া মহাদেশের মধ্যে তীহাঁত, স্থান সবের্বাচেচ 
ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই । বলিতে গেলে ভারতীয়েরা সমগ্র পৃত্র এসিয়ারি 
যেমন ধর্মগুরু ছিলেন, তেমনি নাট্যগুরুও ছিলেন | সেকালে মধ্য এসিয়ার 
জনপদসমূহের মধ্যে কৃচী, ডরুক ও অগ্িবেশ বিশেঘ প্রসিদ্ধ ছিল। এ সকল 
স্বানের অধিবাসীরা ভারতীয় আধ্যদেরই জ্ঞাতি ছিল। উহাদের মধ্যে কৃচী- 
দেশবাসীরা সঙ্গীতবিদ্যায় বিশেষ পারদশিতা লাভ কর্িয়াছিল। খুস্টায় 
'বষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম ভাগে চীনা সম্রাট নানাদেশীয় সঙ্গীতবিদ্গণকে 
আহবান করিয়া এক বিরাট জলসার আয়োজন করেন। তাহাতে 
কঠসঙীত ও যন্ত্রঙ্জীত উভয়বিধ স্জীতেই কৃচীর শিল্পীরাই শ্রেষ্ঠ 
আসন লাভ করেন। খুষ্টায় অষ্টম শতাব্দীতে বোধিসেন নামে এক 
ভারতীয় বান্ধণ জাপানে পণচিশ বৎসর কাল সঙ্গীতাচার্যযপদে অধিষ্ঠিত 
ছিলেন। কিন্তু চীন জাপানাদি দেশে নাট্যাভিনয় খুব উচচস্তরে উঠিভে 
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পারিয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। বস্ততঃ এ সব দেশে অভিনয়ের 
| উদ্দেশ্য আমোদ করা ভিন আর কিছুই ছিল 
স্কুত নাটকের গুণাগুণ-. না৷ বলিলে অন্যায় হয় না। কিন্ত ভারতীয় 
বিচার আধ্ব্যের! নাট]াভিনয় উচচাঙ্গের কলাবিদ্যা হিসাবে 
চচচ্চ করিতেন এবং তীহাদের নাট্যশান্্রগুলি 
পড়িলে বোঝা যায় যে, এ বিদ্যায় তীহারা চরম উন্নতি করিয়াছিলেন । 
তাহার! নাটকফকে দশ প্রকার রূপক ও অষ্টাদশ প্রকার উপরূপকে বিভাগ করিয়া- 
ছিলেন | ন্যায়শাস্ত্রানুসারে বিচার করিলে এ শ্রেণীবিভাগকে অবশ্য নির্দোষ 
বলা যায় না, কারণ আটাশ শ্রেণীর স্বানে পীচ-ছয় শ্রেণীতে ভাগ করিলেই 
যথেষ্ট হয়, কিন্ত এত স্ক্ম শ্রেণীবিভাগের চেষ্টাতেই বোঝা যায় যে, ভারতীয় 
আর্ধেররা নাটকের বৈচিত্র্যসম্পাদনে বিশেদ্ যত্রবান ছিলেন। পাশ্চান্ত্য 
সমালোচকেরা পধ্যন্ত সংস্কৃত নাটকের সৌন্দয্যে ও মাধুষ্যে মুগ্ধ হইয়া তাহারি 
উচচ প্রশংস। করিয়াছেন । বাস্তবিক এই নাটকগুলির মধ্যে বে স্ক্ষা কলা- 
জ্ঞান ও শিল্পনৈপূণোর পরিচয় পাওয়া যায় তাহা অতুলনীয় বলিলেও অতুযুক্তি 
হয় না। এমন স্রন্দর স্বভাববর্ণ না আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না, 
চিত্র-অস্কনেও নাট্যকারগণ যথেষ্ট কৃতিহ প্রদশ ন করিয়াছিলেন । ইহা অবশ্য 
স্বীকার করিতে হইবে যে, তীহার। ইবসেনমার্কা সামাজিক বা মনস্তাত্বিক সমস্যা 
লইয়া মস্তি চালনা করেন নাই । ইহার কারণ এই যে, সে সময়ে জীবনযাত্রা 
এত সরল ছিল যে ত্র সকল সমস্যা লইয়। মাখা ঘামাইবার প্রয়োজন কেহ অনুভব 
করেন নাই । তত্ভিন এরনূপ সমস্যামূলক নাটক লিখিলেও তাহা নিক্ষল হইত । 
যাহ! শ্রোতৃবর্গের বোধগম্য নর তাহা তাহাদিগকে শুনাইতে যাওয়া নিক্বৃদ্ধিতা | 
এদেশের দর্শ কের। সীতা১বা শকম্তলার সুখদূঃখ বুঝিতে পারিত-_তাহাদের 
চরিব্রাভিনয় দেখিয়া সমবেদনায় তাহাদের হৃদয় ভরিয়া যাইত । কিন্ত 
ইবসেনের নোরার ন্যায় রমণীর সহিত তাহাদের কোন কালে পরিচয় ছিল না, 
তাহার প্রাণের কখ! তাহাদের হৃদয় স্পশ” বা সহানুভূতি উদ্রেক করিতে পারিত 
ন।, স্জতরাং তাহাদের সম্মুখে 4)0ও 4309%9€ এর ন্যায় নাটক অভিনীত 
হইলে তাহার বিফলত। যে অবশ্যন্তাবী চিল তাহ। বল বাহুল্য | 





দ্বিতীয় অধ্যায় 


বঙ্গবাসীর বৈশিষ্ট্য বাংল! নাট্যসাহিত্যের প্রাচীন ইতিহাস 
উদ্ধারের উপায়- পাশ্চাত্য নাটকের উৎপত্তির ইতিহাস 


কিরূপ ভাবে সংস্কৃত নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমোনুতি হইয়াছিল তাহা 
দেখিলাম । কিন্তু তাহার সহিত বাংলা নাটকের বিশেষ সম্পর্ক ছিল না। 
অন্যান্য বিয়ের ন্যায় নাট্য বিষয়েও বাঁংলা৷ দেশ নিজ স্বাতন্ব্য রক্ষা করিয়াছিল 
_-সংস্কৃত নাটক তাহার উপর কোনরূপ উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করিতে 
পারে নাই। ইহার প্রধানত: দৃইটি কারণ ছিল। প্রথম কারণ-- সংস্কৃত 
নাটকগুলি ছিপ সৌখীন বৈঠকী নাটক । সব্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত সমাজের জন্যই 
সেগুলি লিখিত হইত এবং যে নাট্যশালার সেগুলি অভিনীত হইত তাহাতে 
সাধারণের প্রবেশাধিকার ছিল না--_থাকিলেও সে সকল নাটক বুঝিবার সামর্থ্য 
তাহাদের চিল না। দ্বিতীয় কারণ--বাঙালীর স্বাধীন মনোবৃত্তি। অতি 
প্রাচীনকাল হইতে বাঙালী তাহার স্বাধীন- 

বঙ্গদেশবাশীব স্বাবীন চিত্ততার পরিচয় দিয়া আসিতেছে । ইহার ফলে 
মনোবৃত্তি ধন্থ সাহিত্য সঙ্গীত শিল্পকলা রাজনীতি সমাজ- 

নীতি প্রভৃতি সকল বিষয়েই বাঙালীর নিজস্ব 

বৈশিষ্ট্য দেখ। যায়| বস্ততঃ বাঙালীর এই অনন্যতন্তা এরূপ প্রাচীন ও 
সুদৃঢ় ভিত্তির উপর সংস্থাপিত যে, তাহাকে বিচলিত কর। সহজসাধ্য নহে । 
বলিয়াছি, বঙ্গদেশের প্রাচীন অধিবাসীর। প্রধানত: 

পুরাকালের বাঙালীদের দ্রাবিড়জাতীয় ছিল। তাহারা সাধারণতঃ কৃঘিজীবী 
অসমসাহসিকতা-_দূরদেশে ছিল বটে, কিন্তু উচচশ্রেণীর বাঙালীদের মধ্যে 
অভিযাঁন অনেকে তাহাদের সিঙ্কুপ্রদেশস্থ জ্ঞাতিদের ন্যায় 
অসমসাহসিক বণিক্‌ ছিলেন এবং বাণিজ্যসূত্রে 

এক দিকে মহ্থাসমুদ্রপথে পৃব্বভারতীয় হ্বীপপুঞ্জে, অন্য দিকে হিমালয় ভেদ 
করিয়া তিব্বতাদি দেশে তীহারা যাতীয়ান্ত করিতেন। তাহাদের প্রধান বন্দর 
ছিল তাম্রলিপ্তি (তামলাষ্ট)। তামলিট্টরই একদল বণিক্‌ বাণিজ্যের সুবিধার 
জন্য দাক্ষিণাত্যের উপকলে গিয়া বাস করেন। তীহাদের বংশধরেরা এখন 
'তামিল' নামে খ্যাত হইয়াছেন। তাম্রলিপ্তির বর্তমান নাম তমলুক। বাঙালী 


২২ ৰ ংল! নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


বণিকৃগণ তখন সিংহল, যবহ্বীপৃ, সুমাত্রা, চীন, জাপান পর্য্যন্ত গিয়া বাণিজ্য 
করিতেন। সেকালের রাট অঞ্চলের ধনপতি, শ্রীমস্ত, চন্দ্ধর প্রভৃতি বাঙালী 
বণিক্রাজগণের কথা সকলেই জানেন | বাংলা দেশের প্রাচীন উপকথা- 
সমূহে দেখ। যায়, রাজপুত্রেয় সঙ্গে মন্ত্রীর পৃত্র, কোটালের পুত্র থাকিলেও 
সওদাগরের পুত্রকে ছাড়িয়া তিনি কোথাও যাইতে পারিতেন না। বাঙালী 
নৌ-সেনার পরাক্রমের কথা কবি কালিদাস পর্যান্ত তীহাবি রঘুবংশে স্বীকাব 
করিয়াছেন। এরপ জাতি স্বতাবতই স্বাধীন মনোভাবাপনু' ও নিজ কৃষ্টির গর্বে 
গব্বিত হইয়া থাকে | এইজন্যই আমরা দেখিতে পাই, প্রায় সমস্ত উত্তর ভারত 
যখন বিজয়ী আরধ্যজাতির অধীনতা স্বীকার করিয়া- 
বিজয়ী আর্ধ্যজাতির অগ্র- ছিলি, বঙ্গবাসীর। তখন সগব্রে মস্তক উত্তোলন 
গমনে প্রথম বাধা দান করিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে দীড়াইযাছিল। শতপথ 
করিয়াছিল বঙ্গদেশ বান্ধণ বলেন, আধ্যদের হোমাগি সরস্বতীতীর 
হইতে পদানীর। (করতোয়া) নদীর পশ্চিম তীর 
পর্য্যন্ত আসিয়া নিভিয়া গিয়াছিল অর্থাৎ সদানীরার অপর পারে অবস্থিত 
বঙ্গদেশের মধ্যে তাহার! প্রবেশ করিতে পারেন নাই । তখন তাহাবা “অপ্রাপা 
আঙুরফল মাত্রেই টক” এই নীতি অনুসারে বজগবাসীদের উপৰ গালিবর্ষণ 
করিয়া গাত্রজ্বাল৷ নিবারণ করিয়াছিলেন | খ্রতবেধ আবণ্যক বলেন. বঙ্গ- 
বাসীরা অবোধ্য ভাঘাভাধী পক্ষিজাতীয় ; এবং তাহার ভাঘ্যকাব তাহার উপব 
আর-এক গ্রাম সুর চড়াইয়। তাহাদিগকে পিশাচ, রাক্ষস, অস্ত্র প্রভৃতি মধুর 
আখ্যায় বিভূঘিত করিয়াছেন। স্বয়ং মনু পধ্যান্ত বিধান দিয়াছেন, তীখ যাত্রা 
ভিন্ন এ ম্রেচ্ছ দেশে আসিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে । বাঙালী বণিকেরা 
দেশ বিদেশ ঘূরিয়া বেড়াইতেন বলিয়াই বোধ হয় সমৃদ্রযাত্রা-বিবোধী আধ্যগণ 
তাহাদিগকে « পক্ষিজাতীয় ” বলিয়া উপহাস করিয়াছিলেন। ভাবতীয় 
আধ্যগণ সমুদ্রযাত্রায় অনভ্যন্ত ছিলেন, সুতরাং অজানা সমুদ্রে পাড়ি দেওয়া 
অমানুষিক কার্য্য বলিয়া মনে কর! তাহাদের পক্ষে স্বাভাবিক চিল। 
অতএব ইহা নিশ্চিতভাবে বলা যাইতে পারে যে, বাংলা দেশ আধ্যাবর্তের 
অন্তর্ভৃক্ত হইবার পূর্বে বু সহস্র বখসর ধরিয়া তাহার শিল্পকল! ও কাব্যাদি 
| স্বাধীনভাবে নিজ পুরাতন ভিত্তিরই উপর গড়িয়া 
বঙ্গীয় কৃষ্টির প্রাচীনত্ব ও উঠিয়াছিল। কিন্তু বাঙালী কোনকালেই সঙ্কীর্ণ - 
্বাতনয _ মনা ছিল না--বাহিরের জিনিস ভাল বোধ হইলে 
সে তাহা গ্রহণ করিতে কখন কণ্ঠিত হয় নাই । 
তবে সে সকল সময়ে সেটিকে নিজের মনের মত করিয়৷ গড়িয়া পিটিয়া লইয়াছে; 


বাংল! নাটাসাহিত্যের প্রাচীন ইতিহাস ২৩ 


এবং তাহার ফলে সেটি তাহার আদিম ব্ূপ ত্যাগ করিয়া বাঙালী ব্বপ ধারণ 
করিয়াছে । যাহা হউক, অন্যান্য প্রাচীন দেশের ন্যায় বাংলা দেশেরও নাট্- 
কলা প্রাচীন শিবোৎসবের মধ্যেই জন্মগ্রহণ কবিয়াছিল। এখনও আমরা 
মহাবিষুব-সংক্রান্তিতে চড়কপজা ও গাজনোতসব করিষা সেই প্রাচীন শিবোৎসবের 
স্মৃতিরক্ষা করিতেছি। 
কিন্তু দুঃখের বিষয়, শিবোৎসব হইতে আরন্ত করিয়া বাংলা নাটক কিবূপ- 
ভাবে ক্রমবিকাশের পথে অগ্রসর হইয়াছিল তাহার একটি ধারাবাহিক ইতিহাস 
সম্কলনের চেষ্টা এ পর্য7স্ত করা হয় নাই। এই ইতিহাস লিখিবার বহু উপাদানও 
এরূপভাবে নষ্ট হইয়া গিয়াছে যে সেগুলির প্‌নরুদ্ধারের আশ! নাই। কোন 
প্রাচীন বাংলা নাটক আমাদের হস্তগত হয় নাই, সম্ভবতঃ তাহাদের অস্তিত্ব পর্য্যস্ত 
লুপ্ত হইয়া গিয়াছে । ইহা! অবশ) আশ্চয্যের 
পাচীন বাংলা নাটক- বিষয় নয়। আমরা জানি, প্রাকালে যে সকল 
সমূহেব অন্তদ্ধান নাটক অভিনীত হইত, সেগুলির অধিকাংশই 
লিখিত হইত না । সেগুলি হাবভাব-নত/)গীতপ্রধান 
ছিল, কেবল মাঝে মাঝে ছড়া আবৃত্তি করা হইত। গীতি ও ছড়া অভিনেতাদের 
মুখস্থই থাকিত, সেগুলি লিখিবার প্রয়োজন হইত না। এখন রসপ্রধান 
গীতিকাব্য, বর্ণনাত্বক কাব্য ও নাটক পৃথক হইয়া পড়িয়াছে, কিন্ত তখন এক 
পালাগানের মধ্যে এ সমস্তই মিশ্িতভাবে থাকিত এবং সেগুলি লিখিত না 
হইয়া মুখে মুখে গীত হইত । ক্ুতরাং প্রথমে কোন লিখিত নাটক ছিল না। 
তাহার পর যে সকল মাটক লেখা হইয়াছিল 
ই সি সেগুলির অধিকাংশ নানা কা..ণ নষ্ট হইয়। 
গিয়াছে। প্রথম কারণ,_-এ দেশের সব্বধ্বংসী 
জলবায়র ও নানাবিধ কীটাদির কবল হইতে পথিপত্র রক্ষা করা বড়ই 
দ:সাধ্য ব্যাপার । ছিতীয় কারণ,--সাধারণ গ্রামবাসীদের নিরক্ষরতা ও 
অজ্ঞতাবশতঃ যত্বের অভাবে অনেক পুস্তক লোপ পাইয়াছে। তৃতীয় কারণ,-- 
নাট্যব্যবপায়ীরা নিজেদের নির্ব7ঢ স্বত্বরক্ষার জন্য কাহাকেও তাহাদের নাটকের 
প্রতিলিপি প্রস্তুত করিতে দিত না। প্রাচীন যাত্রাব পালাগুলি সাধারণতঃ 
কোন পল্লীকবি কর্তৃক দলবিশেঘের জন্য লিখিত হইত এবং অধিকারী মহাশয় 
লিখিত রচনাটি নিজের নিকট রাখিয় স্বদণ ব গায়কদিগকে মুখে মুখে শিক্ষা 
দিতেন, সাধ্যমত রচনাটি হস্তান্তর হইতে দিতেন না। তাহার মত্যুর পর 
তাহা তাহার উত্তরাধিকারীর হস্তে গিয়া পড়িত এবং সে উত্তরাধিকারী ব্যবসায় 
চালাইতে অপারক হইলে তাহ। ক্রমশঃ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইত। সেসময় কপিরাইট" 
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বা প্রেরাইট' আইন ছিল ন।, সুতরাং অধিকারী মহাশয় এইবূপ সক্কীর্ণ নীতি 
অবলম্বন করিতে বাধ্য হইতেন। আমার মনে আছে, আমরা যখন বালক 
ছিলাম তখন যাত্রাদনের এক বাঁলক-গায়কের নিকট হইতে একটি গান আদায় 
করিতে কত সাধ্যসাধনা করিতে হইয়াছিল। নে বলিয়াছিল, অধিকারী 
মহাশয় তাহাকে এমন কঠিন শপথ করাইয়া লইয়াছেন যে, গানটি বাহিরের 
কোন লোককে শিখাইলে তাহার অনস্ত নরকবাস নিশ্চিত! অবশেঘে তাহার 
বিবেককে শাস্ত করিবার জন্য তাহাকে কিঞ্চিৎ দক্ষিণাসহ প্রচুর জলপান দিতে 
হইয়াছিল, অধিকস্ত ঠাকুরের নামে আমাদিগকে শপথ করিতে হইয়াছিল যে, 
গানটি আমর। আর কাহাকেও শিখাইব না । এ ভাবটি প্রাচীনকালে আরও 
দৃঢ়তররূপে বর্তমান ছিল বলিয়া! বোধ হয়। এ অবস্থায় গায়ক ও অধিকারী 
মহাশয়দের তিরোভাবের সহিত যে গানগুলির অস্তিত্ব লোপ পাইয়াছিল তাহাতে 
বিস্মিত হইবার কারণ নাই । কৃত্তিবাস, মূক্ন্দরাম, কাশীরাম প্রভৃতি মধ্যযুগের 
কবিদের গ্রন্থ যে এখনও টিকিয়। আছে তাহার কারণ এই যে, এই সকল কৰি 
ব্যবসাদার ছিলেন ন। এবং তাহাদের কাব্যসমূৃহের দেশব্যাপী জনগ্রিয়তাহেতু 
দেশের সব্বত্র তাহাদের বছ প্রতিলিপি প্রস্তুত হইয়াছিল। কিন্তু যে সকল 
পালাগান এইরূপে নিজ অস্তিত্ব রক্ষা করিতে পারিয়াছে, লিপিকরদের দৌরাজ্যে 
তাহাদেরও দৃ'্দশা কম হয় নাই। 
কিন্তু বাংলার পূরাতন নাটিকগুলি ন। পাঁইলেও আমর। এমন কতকগুলি 
উপাদ্দান পাইয়াছি যাহ। হইতে আমর! আমাদের নাটকের ক্রমবিকাশের একটা 
ইতিহাস গঁড়িয়।৷ তুলিতে পারি। একটা সৌভাগ্যের কথ! এই যে, আমাদের 
দেশটিকে প্রাচীন ইতিহাসের যাদ্ঘর বলিলে চলে। 
বাংলা নাটকের ক্র আমরা নূতন জিনিস আমদানী করিলেও পুরাতনকে 
বিকাশের ইতিহাস সঙ্ধলন একেবারে পরিত্যাগ করি না । এখানে গোরুর 
দূরহ হইলেও অসাধ্য নহে গাড়ী ও মোটর গাড়ী পাশাপাশি চলে, অর্ধ-উলঙ্ 
ৃ অসভ্য লোক উৎকৃষ্ট বেশধারী সভ্যতম ব্যক্তির 
স্ুরম্য প্রাসাদের পার্খেই জীর্ণ পর্ণ কৃটীরে বাস করে। সাগরের সহিত 
সমতল ভূমি হইতে পৃথিবীর সব্র্বোচচ গিরিশিখর পর্য্যন্ত সব্ববিধ ভূমি 
যেমন এ দের্শে" বিরাজমান, তেমনই সভ্যতার নিম্নতম হইতে উচচতম 
পর্য্স্ত সকল স্তরই এখানে অবিরোধী অবস্থায় বিদ্যমান রহিয়াছে। এত 
থিয়েটার, সিনেমার ছড়াছড়ি করিয়াও আমরা সে-কালের রামায়ণগান, 
পাঁচালী, তরজা, যাত্রাদির জনপ্রিয়তা যে বিশেষ কমাইতে পারিয়াছি 
তাহা বোধ হয় না। এইরূপে সভ্যতার ধারাবাহিক ইতিহ!সের সকল পৃষ্ঠাই 
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আমাদের চক্ষের সম্ুখে খোলা রহিয়াছে দেখিতে পাই । সুতরাং একটু চেষ্টা 
করিলে এই ইতিহাস সহজেই সঙ্কলন করা যাইতে পারে । সকলেই জানেন, 
জীব-বিবর্তনের ইতিহাস এই ভাবেই সঙ্কলিত হইয়াছে। নিরতর জীব 
ক্রমোনৃত হইয়া উচ্চতর জীবে পরিণত হয় বটে, কিন্ত একজাতিভুক্ত অতি 
অল্প জীবেরই সে সৌভাগ্য হইয়ছে-_-ফলে অধিকাংশই নিজ স্তরে থাকিরা 
গিয়াছে । আমরা তাহাদিগকে দেখিয়া! উচ্চতর জীবের পূর্বাবস্থা কিরাপ 
ছিল তাহা বুঝিতে পারি। কোন বিশেষ শ্রেণীর জীব লুপ্ত হইয়া গেলেও 
ধরাপূষ্ঠে তাহারা তাহাদের কঙ্কালাদি চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে । এইরূপে বর্তমান 
জীবসমূহ 3 বূপ্ত জীবের চিহ্ুদকল পর্যবেক্ষণ করিয়া ও কতকটা অনুমানের 
উপর নির্ভর করিয়া জীবের ক্রমোননতির যে ধারাবাহিক ইতিহাস রচিত 
হইয়াছে, তাহা সব্বত্র সত্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে । বাংলা নাটকের ব্রম- 
বিকাশের ইতিহাসও আমরা এই প্রণালী অনুসারে রচনা করিতে পারি । আঙি 
সেই চেষ্টাই করিরাচি, কিন্তু উপাদানের অপ্রাচুধ্যবশতঃ আমাকে বহস্থলেই 
অনুমানের আশ গৃহণ করিতে হইয়াছে । সুখের বিষয়, পাশ্চাত্ত্য নাটকের 
একটি ধারাবাহিক ইতিহাস সঙ্কলিত হইয়াছে । 
পাশ্চাত্ত্য নাটকের ইতিহাস পাশ্চান্তা নটিক 'ও আমাদের নাটক যে একই ভাবে 
হইতে কি সাহাষ্য পাওযা! জন্মনাভি করিয়া ক্রমবিকাশের পথে অগ্রসর 
বাইতে পাবে হইয়াছিল তাহা পৃর্রে বলিয়াছি। সুতরাং 
ইউরোপীয় নাটকের ইতিহাসের সাহায্যে আমাদের 
নাটকের ইতিহাসের লুপ্ত অধ্যায়গুলিকে উদ্ধার কর বিশেষ দৃরূহ নয়। 
আমি সে পদ্ধতিও অবলম্বন করিয়াছি এবং তুলনামূলক আলোচনা করিয়া 
আমার সিদ্ধান্ত গুলির ভিত্তি দূঢ়তর করিতে চেষ্টা কনিয়াছি। 
প্রাচীন ও মধ্য ঘ্গের বাংলা নাটিকের ইতিহাস রচনা করিবার জন্য যে সকল 
উপাদান ব্যবহার করা যাইতে পারে তাহার মব্যে কতকগুলির উল্লেখ এখানে 
করিতেছি :--(১) প্রচলিত প্রাচীন শিবোতসব- 
বাংলা নাটকের ইতিহাস- সমূহ, যথা,_-_আদ্যের গন্তীরা, চড়কের গাজনোৎ- 
রচনার কয়েকটি উপাদান সব. নেপালের ভৈরবধাঁত্া। ও মতস্যেন্্রনাথ যাত্রা, 
দক্ষিণভারতের ভৈরব ও গণপতি উৎসব প্রভৃতি । 
এগুলির সহিত প্রাচীন গ্রীসের দিওনুসিওণ উৎসবের অনেক সাদৃশ্য দেখ! যায় । 
(২) আমাদের পূরাতন পালাগানসমূহ । (৩) চৈতন্যভাগবতাদি গ্রঙ্থে 
উল্লিখিত সপার্ধদ চৈতন্যদেবের অভিনয়ের বিবরণ। (8) বাংলাদেশে 
লিখিত পংস্কৃত নাটক, যথা, _-বেণীসংহারাদি নাটক ও বৈষবকবিগণের রচিত 
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ভক্তিমূলক নাটকসমূহ। ( ) নেপাল হইতে সংগৃহীত মধ্যযুগের কতিপয় 
বাংলা নাটক। (৬) সন মন ও উনবিংশ শতাব্দীতে অনুষ্ঠিত যাত্রার 
বিবরণ বা যাত্রায় অভিনীত কতিপয় নাটক। (৭) ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত প্রাচীন 
ছড়াগান প্রভৃতি। (৮) সংস্কৃত নাটকের আদশে লিখিত কতিপয় পুরাতন 
বাংলা নাটক: যথা,__ভারতচন্দের “চণ্ডী”-নাটক, বিদ্যানাথ বাচস্পতির 
চিত্রষজ্ঞ” প্রভৃতি। কিন্ত এরূপ বিক্ষিপ্ত ও স্বতন্ত্র উপাদানসমূহ লইয়া 
আমাদের নাট্যসাহিত্যের একটি সুসংবদ্ধ ইতিহাস গড়িয়া তোলা সহজসাধ্য 
নয়। ইহাদের অনেকগুলি সংযোগসূত্র অতীতের অন্ধকার গে হারাইয়া 
গিয়াছে । কিন্তু বলিয়াছি, ইউরোপীয় নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসের আলোকে 
আমর! সেগুলিকে খঁজিরা বাহির করিতে পারি। সেইজন্য প্রথমে পাশ্চাত্ত্য 
নাটকের উৎপত্তি ও ব্রমবিকাশের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া প্রয়োজন 
মনে করিতেছি । 
পাশ্চান্তা নাটকের জন্ম হইয়াছিল প্রাচীন গ্রীসে দিওনিসাস 
(1)1017809) দেবের মন্দিরে । এই দেবতা আমাদের শিবঠাকুরেরই 
প্রতিরপ ছিলেন তাহা পৃর্র্বে বলিয়াটি। শিবের 
পাশ্চাত্য নাটকের উৎপত্তি ন্যায় তাহারও পূর্ণবিগ্রহ ও লিঙ্গ-_এই দূই 
ও ক্রমবিকাশ মৃন্তিই ছিল এবং উভয় মৃন্তিতেই তিনি পূজিত 
হইতেন। শিবের ন্যায় তিনিও বুঘভবাহ'ন 
ছিলেন। তাহার আর এক" নাম ছিল বাক্খাস্‌ (13800109) | অনুমান 
হয়, বৃঘভার্থক সংস্কৃত 'উক্ষা' শব্দের সহিত এ নামের সম্বন্ধ আছে । যাহা 
হউক, তীহাকে আবাহনকালে পৃজারিণীরা গাহিত,_ 


“এস হে দিওনিসাস, এস হেথা অচিরে, 
ব্ঘপদ ক্ষেপি দেব এস এই মন্দিরে 1? 


মোহেঞ্জোদাড়োর শিবমৃত্তির ন্যায় তাহার বিগ্রহও দীর্ঘকেশ ও শূঙ্গবিশিষ্ট ছিল। 
তাহারও পূজা ও উৎসব বসম্তকালে নববর্ধারন্তে হইত। সে সময়ে গ্রীসের 
প্রধান শস্য দ্রাক্ষাফল পাকিয়া উচিত, সুতরাং 

শিবের সহিত দিওনিসাসের * আর্ধ্য-যজ্সের সোমরসের ন্যায় এ উৎসবে প্রচুর 
সাদৃশ্য দ্রাক্ষারপ ভক্তগণের আনন্দব্ধন করিত। 
দিওনিসাস বাক্খারু রূপে সুরার দেবতা 

ছিলেন এবং 79,001)91)8119, বা সুরোতসবই ছিল তাহার পূজার প্রধান অঙ্গ | 
এ দেশেও বৌদ্ধজাতকে এক সুরোৎসবের উল্লেখ দেখা যায় | ইহাও বসন্তোৎসব 


পাশ্চাত্য নাটকের উৎপত্তির ইতিহাস ২: 


ছিল এবং তদৃপলক্ষ্যে নরনারীগণ স্থুরাপানে মত্ত হইত। শ্রীমস্তাগবতে 
দক্ষের সহিত শিবের বিবাদ উপলক্ষ্যে প্রতিপক্ষ কর্তৃক বণিত শিবভক্তদের 
যে বিবরণ দেওয়া হইয়াছে তাহা যদি বিশ্বাস করা যায়, তাহা হইলে বলিতে 
হয় তাহারাও এ বিঘয়ে বাক্খায্দেবের ভক্তদের অপেক্ষা ন্যন ছিলেন না__ 
তাহাদের নিকট “সুরাসব" নাকি দেববৎ আদরণীয় ছিল। ব্যাখ্যাকার সুরাসবের 
অথ করিয়াছেন__গৌড়ী (গুড়জাত), পৈষ্টী (ধান্যজাত) ও মাতবী (মধুজাত) 
সুরা এবং আসব (তালরপাদিজাত মদ্য)--_এক কথায় সেকালে প্রচলিত সকল 
প্রকার মদ্ায। এখন কিন্ত এই জাতীয় শিবভক্তের৷ সিদ্ধি ও গঞ্জিকারই অধিক 
পক্ষপাতী বলিয়া বোধ হয় | অনেকের মতে সিদ্ধি ও আর্যদের প্রিয় পানীয় 
সোম একই পদা। আর গঞ্জিকা যে সিদ্ধিগাছেরই জটা তাহা সকলেউ 
জানেন। যাহা হউক, দিওনিসাস দেবের উতসবে এইবরপে প্রগাঢ় দেব- 
তল্তির সহিত তরল আমোদপ্রিয়তা মিশিয়াছিল এবং 67829 'ও 007099 
উভয় প্রকার শাটক-স্থ্টির পথ পরিক্ষার করিয়া দিয়াছিল । 
প্রথম অবস্থায় এই উৎসবে আড়ন্বরের বাহুল্য বিশেষ ছিল না। গৃহে 
উপাসনা সমাপনান্তর গৃহস্থ নৈবেদা ও বলির চাগসহ পলীর গন্তীরা বা দেবস্থানে 
শোভাযাত্রা৷ করিয়া যাইতেন। শোভাযাত্রার অগ্র- 
দিওনিসাস উৎসব ভাগে থাকিত পৃজোপকরণ ও বলিসহ গৃহস্থদের 
কন্যাগণ, তাহার পর থাকিত লিঙ্গমুত্তিবাহক ক্রীত- 
দাস. সব্বশেষে কর্ত! স্বয়ং দেবমহিমাদ্যোতক গান করিতে করিতে যাইতেন। 
শোভাযাত্রা দেবস্থানে পৌঁীচাইলে দিওনিসাসের সম্মুখে ছা” বলি দিয়া উৎসব 
শেঘ করা হইত। কোন কোন স্থানে দিওনিসাসের ৮»-'র পর তাহার 
বিবাহোত্সব হইত। এ দেশেও শিবের বিবাহ- 
দিওনিসাস ও শিবের কাহিনী কিরপ জনপ্রিয় তাহা সকলেই জানেন । 
বিবাছের জনপ্রিয়তা ও ক্ষদ্রতম পল্লিকবি হইতে মহাকবি কালিদাস পর্যন্ত 
তাহার কারণ যিনিই সুবিধা পাইয়াছেন শিবঠাকুরকে একবার 
বরবেশে না সাজাইয়া ছাড়েন শাই। এমন কি, 
কৰি কৃত্তিবাস রামায়ণ লিখিতে বসিয়াও এ লোত ছাড়িতে পারেন নাই এবং 
আর কোথাও স্থান না পাইয়া উত্তরাকাণ্ডে প্রসঙ্গ ক্রমে এই কাহিনীটি জড়িয়া 
দিয়াছেন। ছেলেদের পুরাতন ছড়ার মণ(:ও শিবঠাকূরের বিয়ের কথা শোন 
যায়। এখনও কৃমারীরা শিবের ন্যার স্বামী লাভ করিয়া কুমারের ন্যায় পুত্রের 
জননী হইবার প্রত্যাশায় শিবের পূজা করিয়া থাকে । বাস্তবিক শিব-শক্তির 
মিলনই শিবোৎসবের ভিত্তি। এ মিলনের ফলেই স্যট্টি রক্ষা হয়--_সুতরাং 


২৮ বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


শিবের বিবাহ বিশৃবাসীর পক্ষে একটা মহানন্দের ব্যাপার | বস্ততঃ সেকালে 
বংশরক্ষার প্রয়োজনীয়তাকে এরূপ গুরুত্ব দেওয়া হইত যে, বন্ধ্যাত্ব 
নারীর পক্ষে সর্বাপেক্ষা শোচনীয় দূর্ভীগ্য বলিয়া বিবেচিত হইত-_এমন 
কি, ভিখারীর। পর্য্যন্ত বন্ধ্যা নারীর হস্ত হইতে ভিক্ষা গ্রহণ পাপ মনে 
করিত। | 
দিওনিসাসের এই সরল গ্রাম্যপূজা উত্তরকালে মহ! আড়ম্বরপূণ বিরাট 
জাতীয় উৎসবে পরিণত হইয়াছিল এবং সেই সঙ্গে শোভাযাত্রার সমারোহও 
যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। শোভাযাব্রোর 
দিওনিসাস উৎসবের পুরোভাগে পৃন্বে দুই একটি বালিকাকে মাত্র 
ক্রমবিকাশ নৈবেদাবাহিকারূপে দেখা যাইত, কিন্তু তাহার পর 
একদল স্ুবেশা পুষ্পাভরণভূষিতা কুমারী তাহাদের 
স্থান অধিকার করিয়াছিল। তাহাদের পশ্চাতে দিওনিসাসের একটি পূর্ণ - 
বিগ্রহমৃত্তি ও একটি শতাধিক হস্ত দীর্ঘ প্রকাণ্ড লিঙ্গমূত্তি বহন করিয়া লইয়া 
যাওয়া হইত। সে মৃত্তিদ্বয়ের পশ্চাতে থাকিত ভক্তের দল। এ দলের 
মধ্যে 'স্যাটার্ (38৮27)-বেশী গায়কের দল সকলের দৃষ্টি বিশেষভাবে 
আকর্ষণ করিত। স্যাটার্রা আমাদের শিবানুচর প্রমথদের ন্যায় দেবষোনি 
ছিল। দিওনিসাসের সঙ্গীতপটু ভক্তের! ছাগচমের্ষ দেহ আবৃত করিয়া স্যাটার্‌ 
সাজিত এবং উৎসবস্থলে গান করিত। আর একদল ভক্ত স্ুরাবর্ণে র পরিচ্ছদ 
পরিয় স্ুরোন্ত্ততার অভিনয় করিতে করিতে যাইত । শোভাযাত্রার সব্বশেঘে 
থাকিত বীভৎস মুখসধারী প্রেতের দল। দিওনিসাস যে মৃত্যুকে জয় করিয়া 
মৃত্যুলোক হইতে ফিরিয়া, আসিয়াছেন, এই প্রেতের দলের দ্বারা তাহাই 
বিজ্ঞাপিত হইত । সেকালে বিজয়ী সেনাপতিকে অভ্যথথ নাথ” যে শোভাযাত্রা 
কর৷ হইত তাহার এক অংশ থাকিত বিজিত দেশ হইতে আনীত 
বন্দীর দল। আমাদের দেশেও বোধ হয় এই কারণে ভূত-প্রেতেরা 
মৃত্যুঞ্জয় শিবের অনুচররূপে কল্পিত হইয়াছে এবং শিবের এক নাম হইয়াছে 
ভূতনাথ। 
প্জাস্থলে শোভাযাব্রা উপস্থিত হইবার পর যখন বলিদানের আয়োজন 
কর। হইত, তখন স্যাটার্দল বংশীবাদনসহ নৃত্যগীত করিতে করিতে বেদীর 
_ চতুদ্দিক্‌ প্রদক্ষিণ করিত। এই নর্তকদলের 
_ কোরাস্‌ ও ডিথির্যাসথ নাম ছিল কোরাস্‌ (070758)। তাহারা 
| দিওনুসিওসের গুণকীর্তন করিয়া যে সকল গান 
গাহিত সেগুলি ডিথির্যান্ব (70167578700) নামে অভিহিত হইত | 


চাত্য নাটকের উৎপত্তির ইতিহাস ২৯ 


কিন্তু নর্তকেরা ছাগবেশী ছিল বলিয়া জনসাধারণ তাহাদের নাম দিয়াছিল 
(78908 অর্থাৎ ছাগ এবং সেইজন্য তাহাদের 
ট্র্যাজেডির উৎপত্তি গানগুলি 08010 নামে আখ্যাত হইত। ইহার 
পর যখন তাহার সহিত সংলাপ ও অভিনয় 
মিশিয়া নাটকের স্থষ্টি] হইয়াছিল তখন সেই নাটকের নাম হইয়াছিল 
1181890.5 | 
কোরাষ্‌ গান হইতে নাটকের এই উৎপত্তির ইতিহাস বেশ কৌতৃহলোদ্দীপক। 
খুষ্টপৃরর্ব ঘষ্ঠ শতাব্দীতে 1]991)19 নামে এক বিখ্যাত শট ছিলেন। তিনি 
স্থানীয় কোরাস্গণকে নৃত্য ও স্বরচিত গান 
থেসৃপিস্‌ শিক্ষা দিতেন। কেবল দিওনুসিওসের চরিত 
নয়, গ্রীক পূরাণৌক্ত ৰীরগণেরও চরিত অবলম্বন 
করিয়া তিনি পালাগান রচনা করিতেন। এই পালাগানগুলিতে পরম্পরের 
উক্তি-প্রত্যুক্তি খাকিত,_-মুল গায়কেরা নানারূপ 
গীক পালাগান ভুমিকা গ্রহণ করিয়া গান গাহিত এবং সহকারী 
গায়কেরা গানে তাহার প্রত্যত্তর দিত। মূল 
গায়কের নিকট কতকগুলি মুখস থাকিত, তিনি ভূমিকা অনুযায়ী মুখস পরিয়া 
গান গাহিতেন। ইহার পরের শতাব্দীতে 
ঈস্কাইলাস্‌ ও সোফোক্রেম. 4$9901)5108 কোরাষ্গানের মধ্যে সংলাপ 
প্রবত্তন করেন এবং তাহার পর 90701090198 
সংলাপের সহিত নাটকীয় ক্রিয়া যোগ করিয়া দেন। কিন্ত তখন পর্য্যস্তও 
কোরাস্‌ গানের প্রাধান্য কমে নাই। ষাহ৷ হউক, ইহার শর [71701098 
নাটককে যে ভাবে গড়িয়া ভুলিলেন তাহাতে 
এউরিপিদেস্‌ কোরার গান প্রার অপ্রয়োজনীয় হইয়া পড়িল-- 
নাট্যিকারের প্রতিনিধিরপে নাটকের ঘটনাবলী 
বুঝাইয়া দেওয়া বা সমালোচন! করা৷ ভিন আর কোন কাজ তাহার রহিল না। 
কিন্ত গুরুগন্ভীর ট্র্যাজেভির মধ্যে হাস্যরস প্রবেশ করান গ্রীকদের মতে 
অসঙ্গত ও অবৈধ ছিল। অথচ সাধারণ দশ ক স্বতাবতঃ হাস্যকৌতুকপ্রিয় 
ছিল, উৎসবের মধ্যে এরূপ 'নির্জলা” গান্তীর্যয 
স্যাটার্‌ নার্টিকা তাহার! প্রীতির চক্ষে দেখিত না।' সেইজন্য 
উৎসবকর্তীর৷ যাত্রার সঙের মত প্রহসন- রা 
ব্যবস্থা করিয়াছিলেন! এই সকল প্রহসনের নাম ছিল ০০০০০ 
কিন্ত এগুলিও পৌরাণিক বিষয় লইয়া রচিত হইত। 


4৩0: বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


গ্রীক কমেডিও দিওনুসিওসের উৎসব উপলক্ষ্যে স্থষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু 
তাহার সহিত পৃজাব্যাপারের সম্পর্ক ছিল না, ধর্মসংক্রান্ত বিঘয় লইয়াও সেগুলি 
রচিত হইত না। যে সময়ে দিওনুসিওসের 
কমেডির উৎপত্তি তক্তদের শোভাযাত্রা দেবালয়-অভিমুখে গমন 
করিত, নৈই সময়ে আমাদের দেশের হোলির 
'দলের ন্যায় একদল উতসবোন্ত্ত যুবক রথ ও চলন্ত মঞ্চে চড়িয়া বাহির হইত 
এবং গান করিতে করিতে নগর পরিভ্রমণ করিত। তাহারা চতুদ্দিকে সমাগত 
জনতাকে লক্ষা করিয়া নানারূপ বিদ্রপাদি করিত, জনতাও তাহার সমুচিত 
প্রত্যুত্তর দিতে ক্রটী করিত ন।। এই সকল উক্ভি-প্রত্যুক্তি অনেকটা আমাদের 
হোলিগান ব৷ খেউড়ের মত ছিল এবং বলা বাহুল্য তাহাতে শ্ীলতা-রক্ষার 
কোন চেষ্টা লক্ষিত হইত না। এই প্রমোদমত্ত যুবকের দল 101008 নামে 
অভিহিত হইত এবং তাহাদের ছড়াগান 'ও কথা-কাটাকাটিকে ভিত্তি করিয়া 
উত্তরকালে যে নাটকের উদ্ভব হইয়াছিল তাহাই (92799. নামে পরিচিত 
হয়। জমাঁজ বা ব্যক্তিবিশেঘের দোঘক্রাটির ব্যঙ্গাত্বক সমালোচনা করিয়া 
হাস্যরসের স্থাষ্ট করাই ছিল ইহার মৃখা উদ্দেশ্য । গ্রীক নাট্যকারদের মধ্যে 
সব্বশেষ্ঠ কমেডি-লেখক ছিলেন 4১18601)1)9- 
আরিস্তোফানেস্‌ 2899 | তিনি 107071101958-এর ৩৫ বৎসর পরে 
ৃ 8৪৫ খষ্টপৃর্বাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং 
৫৪খারি কমেডি লিখিরাছিলেন। এইরূপে আমর! দেখিতে পাই খৃষ্টপূর্র্ব 
পঞ্চম শতীব্দীর মধ্যে গ্রীক ট্র্যাজেডি ও কমেডি উভয় প্রকার নাটকই 
পর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল। 
এইখানে একটা কথ বলা কর্তব্য মনে করিতেছি । স্যাটার্‌ দের নৃত্যগীত 
হইতে গ্রীক নাটকের উৎপত্তি হইলেও 'স্যাটার্‌' শব্দটি মূলত: গ্রীক শব্দ নয়। 
সুমেরীয় ভাঘা হইতে ইহা গৃহীত হইয়াছে । স্ুমেরীয় জাতিই প্রাচীন 
ূ মেসোপোটামিয়া বা বাবিলোনিয়ায় সভ্যতার ভিত্তি 
স্যাটার্‌ স্বাপন করিয়াছিল। প্রাচীন গ্রীক-সভ্যতা যে 
এ সত্যতার নিকট খণী তাহার যথেষ্ট প্রমাণ 
পাওয়া যায়। বর্তমান কালে যে সৌররাশিচক্র 
পথিবীর সর্বত্র ব্যবহৃত হয় তাহার উদ্ভাবক ছিলেন বাবিলোনীয়েরা | এই 
রাশিচক্রের দশম রাশি ছাগ-রাশি। আমরা এই রাশিকে মকর রাশি নাম দিলেও : 
ইউরোপের সর্বত্র ইহার পুরাতন ছাগ নামই বজায় আছে। জ্ুতরাং স্যাটার্‌ 
উৎসব ব! ছাগ উৎসবও আমাদের মকর-সংক্রান্তি বা উত্তরায়ণ উৎসব একই 


পাশ্চাত্ত্য নাটকের উৎপত্তির ইতিহাস ৩১ 


উৎসব | আঁমাদের পৌঘপাব্বণের ন্যায় বাবিলোনিয়াতেও এই উৎসব ছিল নবান 
উৎসব এবং ছাগ-সংক্রান্তিতে উৎসব হইত বলিয়৷ উতসবকারীর। ছাগচন্াবৃত 
হইয়া স্যাটার সঙ্গীত ও নৃত্যগীত করিত। গ্রীকেরা তাহাদের অনুকরণ 
করিরা দিওনুসিওসের উৎসবে এরূপ স্যাটার গানের ব্যবস্থা করিয়াছিল। 
কেবল তাহাই নহে, সুমেরীর মহ।কাবা “গিল গমেশ"কে অনুসরণ করিয়াই 
হোমারের মহাকাব্য “অডিসী” লিখিত হইয়াছিল । গ্লীকদের মতে তাহাদের 
আদি ভাস্কর ও স্থপতি হিলেন দীদেলাস। তিনি যেস্থমেরীয় ছিলেন তাহা 
তাঁহার নাম হইতে বোবা যায়। তিনি প্রথমে ক্রীটের রাজ! মাইনস কর্তৃক 
নিঘুন্ত হইয়া সেখানকার বিখ্যাত গোলকর্ধাধা নিন্নাণ করেন। পরে 
সেখানকার রাজার সঙ্ষে বিবাদ হইলে এক উড়িবার যন্ত্র নিশ্নাণ করিয়া সেখান 
হইতে গ্রীসে পলাইয়। আসেন । এই গল্প হইতে বোঝা যায়, প্রাচীণ গ্রীকরা 
কৃষ্টিকলাদি বিঘয়ে স্ুবমেরীয়দের নিকট কিরূপ খণী ছিল। আর আমাদের 
পালীণ শিকু উপত্যকার সভ্যতা ও স্থমেরীয় সভ্যতা যে একই সভ্যতা তাহ! 
সকলেই জানেন। বস্ততঃ নূতন পুরাতন সকল সভ্যতার একই ভিন্তি। 
নৃতন পুরাতনের কিছু গ্রহণ করিয়া তাহা নিজের করিয়া লইয়াছে এবং 
পুরাতন নৃতনের সাহায্যে নিজেকে নবীভূত করিয়া লইয়াছে। স্যাটার- 
দল ও আমাদের শিবের গাজন-গায়কদল 1শবানুচর প্রমথদলেরই বিভিনু রূপ । 
মকর-সংক্রান্তির পরেই আমরা গণপতি ও সরস্বতীর পৃজোৎসব করিয়া থাকি । 
প্রাচীন যুগে যে ভাবে গ্রীক নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমোণ্নতি হইয়াছিল, 
মধ্যযুগে খৃষ্টান নাটকও ঠিক সেই ভাবে জন্মগ্থহণ করিয়া ক্রমবিকাশের 


পথে অগ্রসর হইয়াছিল। .* ভদের মধ্যে ছিল 
খৃষ্টান নাটকের উৎপত্তিব এই যে, মধ্যযুগে দিওনুসিওসের স্থান অধিকার 
ইতিহাস করির়াছিলেন-_-খুষ্ট । কিন্ত পৃবের্বেই বলিয়াছি, 


খৃষ্টানেরা উতসবকালের পরিবন্তন করেন নাই। 

প্রাচীন উৎসবের দিনগুনি প্রাকৃতিক কারণে 
নিত্বাচিত হইয়াছিল এবং এই সকল দিন জাতিধর্মনিব্বিশেঘে সকলের পক্ষেই 
সমান আনন্দজনক ছিল। উতসবগুলি ছিল সেই আনন্দেরই অভিব্যক্তি ;-_ 
বিতিন জাতি ও বিভিনু ধর্মাবলব্বীরা বিভিন্ন ভাবে সেই সকল উত্সব সম্পনু 
করিত এই মাত্র। সুতরাং খৃষ্টান ধর্দযাঁজকেরা এরূপ সাব্নজনীন উৎসব- 
কালের পরিবর্তনের বৃথা চেষ্টা না করিয়া সেই সকল দিনেই আপনাদের 
বর্মোৎসবের ব্যবস্থা করিয়। বৃদ্ধিমানের কারধযই করিয়াছিলেন । কেবন তাহাই 
নহে, তাঁহাদের উতপবগুলিকে প্রাচীন উতসবসমূহের ন্যায় জনপ্রিয় করিবার 


৩৭ বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


উদ্দেশ্যে তাহারা এ সকল দিনে গ্রীকদের ন্যায় নাট্যাভিনয়েরও ব্যবস্থা! 
করিয়াছিলেন । 
গ্রীসে যেমন প্রথমে দিওনুসিওসের চরিত অভিনীত হইত, তীহারাও 
তেমনই প্রথমে কেবল যীত্তর জীবনী অবলম্বন করিয়৷ অভিনয় করিতেন। 
এইরূপে যে সকল নাটকের উত্তব হয়, তাহাদের 
মিস্টরি ও প্যাশান নাটক নাম ছিল 113627ঠ এবং যে সকল 11596915 
নাটক খুষ্টের আত্ববলিদান প্রশঙ্গ লইয়া রচিত 
হইত, সেগুলি 1১8891091 1১18 নামে অভিহিত হইত। ইহার পর বাইবেলে 
বণিত সাধু ও নবীগণের জীবনী লইয়া! নাটক রচিত হইতে আরম্ভ হয়। এ 
নাটকগুলি 171178,019 নামে আখ্যাত হইত। 
মিরাকৃন্‌ ও মর্যালিটি তাহার পর 710781165 নামক বূপক-নাটকের 
নাটক আবির্তীব হয়। এই সকল নাটকে আমাদের 
“পুবোধচন্দ্রোদয়' নাটকের ন্যায় রপকচছলে পাপ- 
পৃণ্যের ফলাফল দেখান হইত । সুতরাং যাধারণ মানুঘের ও সমাব্জের দোষগুণ 
ইহার বিষয়বস্ত ছিল এবং সেই হেতু এরূপ নাটকে চরিব্রস্থষ্টি সম্বন্ধে নাটককারের 
অবাধ স্বাধীনতা ছিল। অতএব দেখা যাইতেছে, কি প্রাচীনকালে, কি 
মধ্যযুগে, নাটক ক্রমানৃয়ে তিনটি স্তর অতিক্রম করিয়৷ বর্তমান আকার ধারণের 
পথে অগ্রসর হইয়াছিল । প্ুথমে কেবল দেবলীলা, তাহার পর দেবোপম 
মানবচরিত এবং শেষে সাধারণ মানবজীবন নাটকের বিষয়ীভূত 
হয়। আমাদের দেশেও যে এইরূপ হইয়াছিল তাহা আমরা পরে 
দেখিব। 
নাটকের অভিনয়ও ক্রমশঃ ধন্মমন্দির হইতে সাধারণ নাট্যশালায় গিয়া 
পৌঁীছাইয়াছিল। প্রথমে 130677 বা 1[8,8910]) নাটকসমূহ খুষ্টের 
জীবনের একাংশ মাত্র লইয়া রচিত হইত এবং সেগুলি আকারেও ক্ষদ্র ছিল। 
দই-চারিজন ধর্ধযাজকের দ্বারা মন্দির-মধ্যেই তাহার অভিনয় কার্য সহজেই 
নিশ্পন হইত। কিন্তু ক্রমে যখর্ন খুষ্টের সমগ্র জীবন-কাহিনী লইয়া নাটক 
রচিত হইতে লাগিল, তখন মন্দির-মধ্যে সকল 
খৃষ্টান নাটকের ও তাহ দৃশ্য দেখান অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল। সুতরাং 
অভিনয়ের ক্রমবিকাশ মন্দির-প্রাঙ্গণে এ নাটকগুলির অভিনয়ের ব্যবস্থা 
করিতে হইল এবং বাহির হইতে অতিরিক্ত 
অভিনেতা আনয়ন করাও আবশ্যক হইল | ইহার ফলে দৃইটি বিশেষ পরিবর্তন 
ঘটিয়াছিল। প্রথমতঃ, নাটকঞগলি সাধারণের অবোধ্য লাটিন ভাঘার পরিবর্তে 


পাশ্চাত্য নাটকের উৎপত্তির ইতিহাস ৩৩ 


দেশীয় ভাষায় লিখিত হইতে লাগিল। দ্বিতীয়তঃ, সাধারণ লোকদের তৃথির 
জন্য নাটকে হাস্যরসাত্বক দৃশ্য ও চরিত্র প্রবর্তন করা হইল। 
ইহার পর যখন ধর্ুর্যাজকেরা ব্যয়বাহুল্যাদি বশত: নাট্যাভিনয়ের সমস্ত 
ভার নগরবাসীদের হস্তে অপ ণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন, তখন নাটকের মধ্যে 
রঙ্গরসের ও বাস্তবতার পরিমাণ স্বতই বাড়িয়া গেল। এমন কি, 1159667 
ও 71175,019 নাটকগুলিতে হাস্যরস অবতারণীর বিশেষ অবকাশ না থাঁকিলেও 
তাহার জন্য চেষ্টার ক্রাটি হইত না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, ষীশুর জন্মুবিষয়ক নাটকে 
মেষপালকগণের দৃশ্যের ও মহাগ্রাবন নাটকে নূহের 
খৃষ্টান কমেডির উৎপত্তি সপরিবারে পোতারোহণ দৃশ্যের উল্লেখ করা যাইতে 
পারে! এ উভয় ঘটনাই অবশ্য বাইবেল হইতে 
গৃহীত হইত, কিন্ত তাহার মধ্যে হাস্যকর ব্যাপার দৃইটি ছিল নাটককারের 
উদ্ভাবিত ।+ মেঘপালকের দৃশ্যে মেষচৌর ম্যাক ও নূুহের পোতারোহণ দৃশ্যে 
নৃহের ত্রী "ন্যর খোরান্ঃ যোগাইত। ম্যাক তাহার অপহৃত মেষাটকে 
সৃতিকাগৃহে বস্বাচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়া সেটিকে নিজ সদ্যোজাত পুত্র বলিয়া 
চালাইতে চেষ্টা করিত, আর নূহের স্ত্রী জাহাজে উঠিতে আপত্তি করিয়া বিষম 
গণ্ডগোল বাধাইতেন। এই দূইটি গল্পই কাল্পনিক ছিল বটে, কিন্ত শেষোক্ত 
দৃশ্যটি ছিল সাধারণ ঘরসংসারের নিত্য ঘটনার একটি সজীব চিত্র। দৃশ্যটি 
এই--_মহাপ্রাবনের প্রাক্কাল, ঈশ্বরের আদেশমত নূহ জাহাজ প্রস্তত করিয়াছেন 
এবং জোড়ায় জৌড়ায় জীবজত্ত জাহাজে তুলিয়া দিয়াছেন। তাঁরপর তিনি 
নিজে সপরিবারে জাহাজে উঠিতে যাইতেছেন, এমন সময়ে জহসা তীহার স্ত্রী 
বাকিয়া বসিলেন, বলিলেন--এতকালের ঘর সংসার-_দ্বি€' বতঃ তীহার 
গালগল্পের সহচরীদের-ফেলিয়া কোথায় তিনি জলে ভাসিতে যাইবেন ! 
তাহার কথা শুনিয়া বৃদ্ধ নূহ একেবারে হতভম্ব! তিনি ও তাহার পুত্রেরা 
বড়ীকে কত বুঝাইলেন, কিন্ত বুড়ীর এক কথা-_- 
£411)8,0 ভা11] 17061, 00] 841 5001" 0911, 
[306 1179,59 1707% 0:099911)9 ৪,11.১? 
তথ্থাপি যখন নূহ আবার বলিলেন, 
“ড$ 91001), %৮19১ 1176০ 6118 008১৮ 


তখন সতী আর ধৈষ্য রাখিতে পারিলেন না--তাহার প্জ্যপাদ বৃদ্ধস্বামীকে 
এক প্রচণ্ড মুষ্ট্যাধাত করিয়৷ বলিলেন, 


“17859 61,09, 61)9৮ 10] 08৮ 1006৪, 
--19659 


৩৪ বাংল! নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


অবশেষে নিরুপায় হইয়া সকলে বুড়ীকে টানিয়া-হি'চড়াইয়৷ জাহাজে তুলিতেন। 
বল! বাহুল্য, এ দৃশ্যটি জনতা খুবই উপতোগ করিত। 
যীশুর জননী কৃমারী মেরীর সহিত জোসেফের বিবাহ-দৃশ্যাটিও বিশেষ 
কৌতুকজনক ছিল। ' জোসেফ বাতগ্রস্ত বৃদ্ধবেশে এক স্থূল যাষ্টি হস্তে দেখা 
দিতেন এবং যখন সুন্দরী যুবতী মেরীর সহিত তাহার বিবাহের প্রস্তাব করা 
হইত, তখন তিনি শিহরিয়া বলিয়া উঠিতেন, “ 51756 91)0010 1 60? 
000. 10701 1" কারণ, তাহার ন্যায় বৃদ্ধের পক্ষে মেরীর ন্যায় তরুণীকে 
বিবাহ করা “ 5788 1)6)01)6]* 919০0: 1507 09106 ” _“বৃদ্ধস্য তরুণী 
ভার্যযা” বড় ভয়ঙ্কর কথা ! শেষে যখন তাহাকে বোঝান হইত যে, এ শিবাহ 
ঈশ্বরের আদেশমত হইতেছে, তখন তিনি নিরুপায় হইয়া তিন" ওঁধধ গেলার 
মত মৃখবিকৃতি করিয়া এ বিবাহে সম্মতি দিতেন। 
কিন্ত 11788677 ও 11179,019 নাটকগুলি অপেক্ষা 110721165 
নাটকগুলিতে হাস্যরপ অবতারণার অনেক অধিক অবকাশ মিলিত এবং নাটক- 
লেখকগণ তাহার সদ্ধযবহার করিতে ক্রটি করিতেন না। বিশেষতঃ এই সফল 
নাটকের উপনায়ক সপৃচ্ছ শয়তান ও তাহার অনুচরগণ আমাদের যাত্রাদলের 
হনুমানের মত লমফঝম্প ও হাস্যকর অজভঙ্গী করিয়া দশ কগণকে যথেষ্ট 
পরিমাণে আমোদ দিত। ইহা ভিন্ন অনেক সময় 
ইপ্টাবুলিউড় 1176971099 নামক নাচগান রঙ্গরপূর্ণ চুটুকি 
| নাটক ও প্রহপন অভিনীত হইত। এইনূপে মধ্যবুগে 
কমেডির ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছিল। ইহার পর কতিপয় অসামান্য প্ররতিভাশালী 
নাটককারের আবিভাব, জনশিক্ষার বিস্তার, ধর্ম ও অমাজ সংস্কারের ফলে 
স্বাধীন চিন্তার প্রসার, প্ান্ত্রীয় বিপ্রব গ্রভৃতি নানা কারণের সমবায়ে কিরূপ 
ভাবে পাশ্চাত্তয নাট্যজগতে নবযূগের সত্রপাত হইয়াছিল, তাহার আলোচন৷ 
এস্বানে করিবার প্রয়োজন নাই। এক্ষণে আমরা দেখিব, প্রাচীন ও মধ্যযুগে 
ইউরোপীয় নাটকের ক্রমবিধ্াশের এই ইতিহাসের সাহায্যে আমরা আমাদের 
নাটকের বিবর্তনের ইতিহাস কতদূর উদ্ধার করিতে পারি । উভয়ের মধ্যে যে 
যথেষ্ট সাদৃশ্য বর্তমান আছে তাহা আমি পৃব্রেই বলিয়াছি। 


ততীয় অধ্যায় 


বাংল৷ নাটকের ক্রমবিকাশ-_মধ্যযুগ 


প্রাচীন গ্রীক ট্র্যাজেডির ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখ! যায় যে, উহা 
পূর্ণাঙ্গ প্রাপ্ত হইবার পৃক্র্বে কয়েকাট বিশিষ্ট সোপান অতিক্রম করিয়াছিল। 
প্রথমে দেবতার সন্মুখে কেবল নৃত্যগীত হইত এবং গানগুলি একই দেবতার 
স্ততিবাচক হইলেও তাহারা পরস্পর সন্বন্ধযুক্ত বা একস্ত্রে গ্রথিত হইত না। 
কিন্ত ইহার পর দেবতার কোন বিশেষ লীলা অবলম্বন করিয়া পালাগান রচিত 
হইতে আরম্ভ হয়| প্রথম পালাগান-রচয়িতাদের মধ্যে থেস্পিদ্‌ই যে সব্্বাপেক্ষা 
বিখ্যাত ছিলেন তাহা পৃকের্বে বলিয়াছি। এই সকল পালাগানের মূলগায়ক 
গান করিবার সময় লীলা-কাহিনীর মুখ্য চবিত্রগুলির কথা ও ভাব আমাদের 
কথকঠাকুরদের ন্যায় উপযুক্ত অঙ্গভঙ্গী ও ্বর-. 
'পালাগান হইতে পাশ্চাত্য পরিবর্তনের দ্বারা প্রকাশ করিতেন এবং সময়ে সময়ে 
নাটকের উৎপত্তি অভিনয় অধিকতর হৃদয়গ্রাহী করিবার জন্য চরিত্রোপ- 
যোগী মুখস পরিতেন। পালাগানে প্রথমে কেবল 
গানই থাকিত, পরে তাহার ভিতর মধ্যে মধ্যে আবৃত্তি করিবার জন্য ছড়া ও 
কবিতা সনিবিষ্ট করা হইত। এই আবৃত্তির অংশ ক্রমশঃ বাড়িয়া গিয়াছিল, 
কিন্ত আমাদের দেশের পাচালির ছড়ার মত সে সকল অংশ সুরের সহিত আবৃত্ত 
হইত। তাহার পর সুরপংযুক্ত ছড়ার পরিবর্তে নাটকীয় ক্রিয়া” কথোপকথন 
ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হয়। এইরূপে পালাগান ক্রমশঃ নাটকে পরিণত হয়। 
পালাগান ও নাটকের বিষয়বস্ত প্রথমে ছিল কেবল দেবলীল৷, তাহার পর 
ক্রমান্বয়ে পুরাণোক্ত দেবোপম মানবচরিত ও সাধারণ মানবজীবন নাটকের 
বিষয়ীভূত হয়, তাহা৷ বলিয়াছি। 
প্রথমে একজন মূলগায়ক দোহারদের সাহায্যে সমস্ত পালাটি অভিনয় 
করিতেন, কিন্তু আখ্যানাংশের দৈধ্য এবং চরিত্রের সংখ্যা ও বৈচিত্র্য-বদ্ধির 
আবার দির সহিত অভিনেতার সংখ্যা ক্রমশ: বৃদ্ধি পাইতে 
'ভিনেতার সংখ্যা বৃদ্ধির থাকে । কথিত আছে, 49801751788 প্রথমে 
সহিত নাটকের ও একজনের স্থানে দূইজন অভিনেতার ব্যবস্থা 
রঙগালয়ের ক্রমবিকাশ করেন এবং তাহার পর 30101)90198 তিনজন 
অভিনেতার দ্বারা নিজ নাটক অভিনয় করান। মধ্যযুগেও অভিনেতার 
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সংখ্যা এইরূপে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়াছিল তাহা বলিয়াছি। গ্রথমে ধর্মমন্দির- 
মধ্যে দই একজন ধর্মযাজকের দ্বারা অভিনয়কার্ধ্য নিষ্পন্ব হইত, তাহার পর 
মন্দির-প্রাঙ্গণে অতিরিক্ত অভিনেতা আনিয়া অভিনয় করান হইত । অবশেষে 
যখন ধর্মাযাজকগণ নাগরিকদের হস্তে অভিনয়ের তারাপণ করেন এবং 
নাট্যাভিনয় বারোয়ারি ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়, তখন অভিনেতাদের সংখ্য! 
বিস্তর বাড়িয়া গিয়াছিল, তাহা বলা বাহুল্য । নাট্যাভিনয়ের এইরূপ 
বিবর্তনের সহিত রঙ্গালয় ও নাট্যমঞ্চও অবশ্য পরিবন্তিত হইয়াছিল, কিন্ত 
তাহার কথা পরে বলিব। 
আমাদের দেশেও অনেকগুলি পালাগান উপরি-উক্ত ভাবেই যাত্রাগানে 
পরিবন্তিত হইয়াছিল । দুঃখের বিধয়, খুষ্টায় দশম শতাব্দীর পৃব্রবের কোন 
বাংল! কাব্য বা গীতিকবিতা আমাদের হসুগত হয় 
শূন্যপুরাণ অপেক্ষা প্রাচীন নাই। সবর্বাপেক্ষা পুরাতন গীতিকাব্য যাহা পাওয়। 
তর বাংলা গীতিকাব্য বা গিয়াছে. তাহার নাম শৃন্যপুবাণ। তাহার লেখক 
পালাগান পাওয়া যায় নাই রামাই পণ্ডিত দশম শতাব্দীর শেষভাগে ছিতীয় 
ধন্মপালের রাজত্বকালে জন্মগ্রহণ করেন। সে 
সময়ে বাঙালীর প্রাচীনধন্ম বৌদ্ধধন্ম-প্রভাবে এক নূতন কলেবর ধারণ 
করিয়াছিল। তখন শূন্যবাদী বৌদ্ধতীন্ত্রিকদের দেবতা ধর্মঠাকুব শিবঠাকুরের 
স্বান গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং শিবোৎসব ধন্মঠাকুরের গন্তীরা উৎসব বা গাজনে 
পরিণত হইয়াছিল । ' বিস্ত ধন্মঠাক্রের ভক্তগণ উৎসববঠলের কোন পরিবর্তন 
করেন নাই--প্রাচীনক্কালে যখন শিবোৎসব হইত, ধন্মোৎসবও সেই জ্ময়ে 
হইত। শিবের প্রধান গুণগুলিও ধর্শঠাকূরে আরোপ করা হইয়াছিল । সুধা 
বা শিব প্রাচীনকাল হইতেই গ্রজা ও শস্যবর্ক 
ধর্মোৎসব শিবোৎসবেরই দেবতারূপে পৃজিত হইতেন তাহা বলিয়াছি। ধর্ম 
রূপাস্তরমাত্র ঠাকুরও পুত্রদাতা দেবতা ছিলেন-__তীহাকে তুষ্ট 
করিয়া পুত্রলাভের প্রত্যাশায় বন্ধ্যা নারীরা নানা 
কৃচ্ছাতিক্চ্ছ, সাধনা করিতেন। এই সকল সাধনার চরম সাধনা ছিল-- 
শালে ভর দেওয়া । অনেকগুলিঞ্রস্ুতীক্ষ উদ্ধমুখ লৌহশলাকা কাষ্ঠফলকে 
আঁটিয়া দেওয়া ইত এবং পুত্রাথিনীকে তাহার উপর পড়িয়া তপস্যা করিতে 
হইত । বহু ধর্মমজলের নায়ক সুবিখ্যাত-লাউসেনের জননী রঞ্জাবত্তী এইন্বুপ 
কঠোর তপস্যা করিয়ীই লাউসেনের মত স্ুপুত্র লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু 
ধর্মতক্ঞগণ চিরপ্রিয় শিবঠাকুরকে একেবারে বাদ দিতে পারেন নাই, ধর্থঠাকরের 
ঠিক নিম্রেই তাঁহাকে স্বান দিয়াছিলেন। শূন্যপুরাণে তীহাকে ধর্দঠাকরের 
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একজন প্রধান তজরূপে চিত্রিত কর! হইয়াছে! শিবঠাক্রের এরূপ পরিবর্তন 
অনেকবার হইয়াছে । যখন এদেশে বৈষ্ঞবধর্ম প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, তখন 
শিবও পরম বৈষ্ণব হইয়া পঞ্চমুখে হরিনাম গান করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। 
আসল কথা৷ এই যে, দেবাদিদেব শিবকে একটু খাটো করিতে না পারিলে নুতন 
'দেবতাকে প্রতিষ্ঠা করার সুবিধা হইত না| এইজন্য যখন এখানে শক্তি-পৃজা 
প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, তখন শিবকে উপাস্যা দেবীগণের নিকট অবনতি 
স্বীকার করিতে বাধ্য করা হইয়াছিল। এ সকল দেবী শিবের শর্তি বা 
পত্বী হইলেও তিনি যে নিজ তক্তগণকে তীহাদের কোপ হইতে রক্ষা করিতে 
পারেন না, তাহা৷ দেখান হইয়াছিল। এমন কি, একবার তীহাকে নিজ পত্বী 
অনু্দাদেকীর নিকট অনুভিক্ষা করিয়া ক্ষধার জালা নিবারণ করিতে হইয়াছিল | 
শিবভক্ত ধনপতি ও চাঁদসদাগরের এ দেবীগণের হস্তে লাঞ্ছনার কথা সকলেই 
জানেন। যাহা হউক, শিব যে প্রাচীনকালে শপ্যদাতারপে কৃষকদের 
দেনত! ছিলেন, তাহ। শুন্যপূবাণেও একভাবে স্বীকৃত হইয়াছে । সেখানে- 
শিবঠাক্র শস্যোৎ্পাদক কৃষকরূপে দেখা দিয়াছেন। ধর্থ্ান্তর গ্রহণের 
সহিত এরপভাবে প্রাচীন উৎসব ও দেবতাকে অদল-বদল করিয়া 
নিজের করিয়া লওয়া অবশ্য নৃতন কথা শহে। খুষ্টানদের কথা পূর্বে 
বলিয়াছি। আমরাও এ বিষয়ে পশ্চাৎপদ নহি। বৌদ্ধযূগের পর হিন্দু- 
ধর্মের পুনরভ্যুদয় হইলে আমরা অনেক বৌদ্ধবিগ্রহ ও উৎসব হিন্দু করিয়া 
লইয়াছি, যেমন প্রাচীন বৌদ্ধ রথোত্সৰ এখন জগনীাথখদেবের রথযাত্রারূপে 
অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে । ও 
গর্যযদেব অতি প্রাচীনকালে শিবঠাকুরে রূপান্তরিত হইনে:ও তীহার স্মৃতি 
এখনও কয়েকটি প্রাচীন গাথায় রক্ষিত আছে । তন্মধ্যে স্রিশাল হইতে প্রাপ্ত 
একটি গান বিশেষ কৌতহলোদ্দীপক | এটি সূ্যঠাকুরের লীলাবিষয়ক একটি 
ছোট পালাগান। ইহা অপেক্ষাকৃত আধুনিক ভাষায় লিখিত হইলেও ইহা 
মূলতঃ যে অতি প্রাচীন গ্রন্থ তাহাতে সন্দেহ নাই | পরবস্তীকালে নানা 
প্ররিবর্তীনের ফলে যে ইহা বত্তমান অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা বেশ বোঝা 
যায়। বলা বাহুল্য, আমাদের প্র'ঠীন প.থি ও পালাগান 
সূ্ধ্যমঙ্জল গান মাত্রেরই অল্পবিস্তর এইবূপ দশা ঘটিয়াছে। যখন 
যাহার হাতে কোন পি পড়িয়াছে, তখনই তিমি 
তাহার বিদ্যাবদ্ধি ও ধর্মমত অনুসারে তাহা পরিবর্তন করিয়া লইয়াছেন। 
দৃষ্টান্তত্বরূপ, কৃত্তিবাসের রামায়ণের কথা৷ বলা যাইতে পারে। আজ যদি 
কৃত্তিবাস ফিরিয়া আসেন, তাহা হইলে তিনি তাহার রামায়ণখানি চিনিতে 
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পারিবেন কি না সন্দেহ। পঙিতদের হাতে পড়িয়া ইহার ভাষা বারবার 
পরিমাজিত হইয়াছে এবং বৈষ্বদের হাতে পড়িয়া ইহার সন্বাঙ্গ হরিনামের 
ছাপে ভরিয়া গিয়াছে । রামাই পণ্ডিতের যে পঁথি আমর পাইয়াছি, তাহাতে 
মুসলমান আক্রমণের কথা পর্যন্ত দেখা যায়| ইহ যে আদি শূন্যপুরাণ রচিত 
হইবার বহু শতাব্দী পরে যোজিত হইয়াছিল তাহা বৃঝিতে কষ্ট হয় না । সুতরাং 
কেবল ভাষ। ও ঘটনাবিশেষের উল্লেখ দেখিয়া কোন গ্রাচীন কাব্যের কাল নির্ণয় 
কর] নিরাপদ নয়। সৌভাগ্যক্রমে বিদ্যার অল্পতাবশতঃ অনেক পরিবর্তক 
পৃর্বাপর সঙ্গতি রক্ষা করিতে পারেন নাই। ফলে সেই সকল কাব্য খিচুড়ি- 
ভাবাপনূ হইয়া পড়িয়াছে। এরপস্থলে পরিবর্তকের কীন্তি সহজেই ধরা 
পড়ে। যে পালাগানটির কথ! বলিতেছি, সেটি ত একেবারে 'জগাখিচুডি' | 
ইহার নায়ক সৃধ্যদেব গানের আরন্তে নিজবূপেই দেখা দিয়াছেন, কিন্তু কিছু 
পরে তিনি সহসা শিবঠাক্র হইয়া দীঁড়াইয়াছেন এবং আরও আশ্চধ্যের বিষয় 
এই যে, কোন অজ্ঞাত স্থান হইতে “ঘোলশত গোপিনী” আসিয়া তাহার সহচবী 
হইয়াছে! ইহাতে বোঝা যায় যে, একটি প্রাচীন তুর্ধ্যমঙ্গল গানকে পরবর্তী- 
কালে নানা সময়ে কিছু কিছু পরিবন্তিত করিয়া তাহাকে যুগোপযোগী করিয়া 
লওয়ার ফলেই গানটি এইরূপ অদ্ভুত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে এবং তাহার ভাষা'ও 
বদলাইয়! গিয়াছে । 
গানটির আরন্ত এইরূপ :-- 

“সূর্য্য ওঠে কোন্‌ কোন্‌ বর্ণ? 

সূ্্য ওঠে আগুন বর্ণ || 

সূর্য ওঠে কোন্‌ কোন্‌ বর্ণ? 

সর্যয ওঠে রক্ত বণ || 

সূ্ধয ওঠে কোন্‌ কোন্‌ বর্ণ? 

সূর্য ওঠে তান্থুল বণ || 


পৃবের্ব বলিয়াছি, শিব নামটি প্রাচীন দ্রাবিড় ভাষা হইতে গৃহীত হইয়াছে 
ও তাহার মৌলিক অথ” রক্তবর্ণ| বস্ত্রতঃ প্রথমে গ্রাতঃসুধ্যের বর্ণানুসারেই 
শিবের বণ” কল্পিত হইয়াছিল, পরে তিনি ক্রমশঃ মধ্যাহু-সূ্যের ন্যায় রজত- 
গিরিনিভ' হইয়া দড়ান। এইজন্যই বোধ হয় শিবকৃমার গণপতির বর্ণ 
রক্তবর্ণ হইলেও শিবের বর্ণ শ্রেতবণ রূপে কল্লিত হইয়াছে । এই গানেও 
ঠাকুর প্রথমে  'জবাক্‌স্থমসঙ্কাশ'বূপেই বণিত হইয়াছেন এবং তিনি 
'যষে উদয় দিয়” অর্থাৎ পূর্বদিক হইতে 'বাওনে'র, 'কাসারী'র, 'মালী'র» 


বাংলা নাটকের ক্রমবিকাশ-__মধ্যযুগ ৩৯ 


'মুনি'র ও 'তেলি'র ঘরের কোণ চু ইয়া উঠেন ও 'বাওনের মাইয়া, 
'কীসারীর মাইয়া, 'মালীর মাইয়া, মুনির মাইয়া” ও “তেলির মাইয়া! 
তীহাকে যথাক্রমে পৈত, পুজার সাজ, পুণ্, সন্ধ্যাপূজান উপকরণ ও 'মুখপাখলানী 
জল' জোগায় কবি তাহাও আমাদিগকে সবিস্তারে জীনাইয়৷ দিয়াছেন । সূর্বাই- 
ঠাকুরের এই বর্ণ নার পর কবি তাহার নিদ্রাতঙ্গের চেটা করিতেছেন-- 


উত্তর আলা কদমগাছটি দক্ষিণ আলা বাঁওরে | 
গ। তোল গা তোল সূর্ধীই ডাকে তোমার মাওরে || 


কীঁসা বাজে করতাল বাঁজে তৰ্‌ সর্ধাইর ঘৃষ নাহি' ভাঙেরে 
গ। তোল গ। তোল সর্ধাই ডাকে তোমার মাওরে || 


যাহা হউক "পত্র হাঙ্গামার পর অবশেষে 'ছাওয়াল সূর্যাই'র নিদ্রাভঙ্গ হইল এবং 
তিনি 'দৃগ্ের পৃ্ষণী?তে জান করিলেন। ধূতি গামছার কথা তাবিতে হইল 
না, কারণ, "স্বর্গে আছে তীতীর ছাওয়াল, সূর্যাইর ধুতি গামছা জোগায় পেও রে |, 
তাহার পর সূর্যযই পৃজা খাইলেন- -সেজন্য মণ মণ চাউল, ছড়াভরা কলা প্রভৃতি 
দিয়া নৈবেদ্য সাঞজাইয়া দেওয়া হইরাছিল | ত।রপর জলপানের ব্যবস্থা-__ 
পুজা খাইয়া ছাওয়াল সূর্যাই জলপান কল্লা কি? 
হাল্যা বাড়ীর দগ্ধ দধি গোয়াল বাড়ীর ঘি ||” 


ইহার পর পূর্ধযই ঠাকুরের নৌকা-যাত্রা বর্ণ না করিতে গিয়া কতি বলিতেছেন--- 


“শিবাই ঠাকুর যাত্রা করে দৃই কানে ধৃতুরা | * 
যোলশত গোপিনী লয়ে চলিছে মথ্‌রা 11” 


এইরূপে সহসা সূর্যাই ঠাকুর কেবল 'শিবাই'বূপ ধারণ করিয়া ক্ষান্ত হইলেন না, 
পরন্ত কোথা হইতে শ্রীকৃঞ্চের 'ষোলশত গোপিনী' আসিয়া তীহার সঙ্গিনী 
হইল এবং তিনি শ্রীকৃষ্ণের মত নিষ্ঠুর না হইয়া তাহাদিগকে সক্ষে লইয়া মধুরায় 
টলিলেন। তারপর নদী পার হইয়া সূর্যাই ঠাকুর যে দিকে বৃর্যাই মঙ্গল" 
গান হইতেছিল, সেই দিকে চলিয়া! গেলেন | সেখানে তাঁহাকে দেখিয়া 


নুযাই আইল শিবাই আইল "দ্যা গেল সাড়া । 
সায়বানা টানাইয়া তারা রৈল কদমতলা 11” 


এইরূপে কবি অতি সহজে মৌর, শৈব ও বৈষ্ণবধর্মের সমনুয় সাধন করিয়া 
ফেলিলেন! 


80 বাংল! নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


তাহার পর 'ছাওয়াল সূর্যাই' যখন “ডাঙ্গর' হইলেন, তখন স্বভাবতই তিনি 
বিবাহ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন এবং কবিও সূর্ধাইর মাকে সে কথা 
টি? করাইয়া দিলেন,---“ওগো! সূর্ধাইর মা, তোমার সূর্যাই ডাঙ্গর হৈছে বিয়া 
করাওনা 1” সুতরাং স্বর্গ হইতে ঘটক আসিলেন 
সর্ধ্যমঙ্গল গানের মধ্যে এবং তিনি যে ভাবে “চন্দ্রমুখী” কন্যার রূপ বর্ণনা 
নাটকীয় উপাদান করিলেন, তাহাতে বিবাহ স্থির হইতে আর বিলম্ব হইল 
না। কন্যা অবশ্য আর কেহই নন--স্বয়ং গোরী। 
ইহার পর দূর্যাই বিবাহ করিতে যাত্রা করিলেন, কিন্ত তাহার পূৃর্রে, শৃশুর গৃহে 
গিয়া তাহার কিরূপ আচরণ করা উচিত, সে সম্বন্ধে তাহাকে নানা উপদেশ 
দেওয়া হইল। তাহার মধ্যে একটি অমূল্য উপদেশ এই--“শালীরা যে 
পান দিবে কাপড়ে মৃছ্যা খাইও।” ওদিকে গৌরীকে প্রস্তত হইতে বলা 
হইল, 
“ও গৌরী না গিয়া । পান্তাভাত খা গিয়া || 
পাস্তাভাত শলা শলা। পূৃডিমাছ চলা চলা || 


যাহ! হউক, সূর্ধাই অবিলম্বে বরবেশে উপস্থিত হইলেন । কিন্তু সেকালের বিবাহ 
--তধন বরপক্ষকে কন্যাপণ দিতে হইত । সুতরাং বিবাহের পৃব্বে বরপক্ষ 
গৌরীর মায়ের হাতে,হাজার টাকা গণিয়া দিলেন, কিন্তু তাহার ফলে এক 
বিপরীত দৃশ্য দেখা গেল-- 


“গৌরীর মায় কাঁদে কাটে । হাজার টাকা গাইটে বাধে |” 


তাহার পর কন্যা-বিদায়ের পালা । গৌরী তখন অষ্মবীয়া বালিকা মাত্র, 
সুতরাং দৃশ্যটা খুব করুণ হইয়া উঠিল। কেবল যে কন্যা কাদিলেন তাহা 
নয়, পরস্ত তাহার আত্মীয়-স্বজন, পাঁড়া-পড়সী যে যেখানে ছিলেন সকলে 
ক্রন্দনের রোল তুলিলেন এবং তাহাদের মধ্যে-- 

“গৌরীর জনক কাদে গামছা মুড়ি দিয়া | 

গৌকীর যে ভাই কাঁদে খেলার সাজি লইয়া! | 

গৌরীর যে মায় কাঁদে শানে পাছার খাইয়া |” 


এত কানাকাটি দেখিয়া গৌরীর মনে আশ! হইল যে, এ অবস্থায় নিশ্চয়ই তাহার 
বাপ-ম৷ তীহাকে বিদায় দিতে আপত্তি করিবেন, তাই তিনি তাহাদিগকে 
ভিওগাসা করিলেন, “মাওধন বাপধন তোমরা নি রাখুবা মোরে ?” কিন্ত 


বাংলা নাটকের ক্রমবিকাশ-মধ্যযুগ ৪১ 


তাহার উত্তরে গৌরীর মাতাপিতা যাহ! বলিলেন তাহার উপর আর কথা চলে 
না 1 
সভার মধ্যে লইছি টাক। কেমনে রাখব তোরে ?” 
এত লোকের সম্মুখে আইনসঙ্গত চুক্তি--না' বলিবার উপায় নাই--স্থৃতরাং 
গৌরীকে সর্ধাইর সহিত নৌকায় উঠিতে হইল। কিন্তু মাতাপিতা ও ভ্রাতা- 
ভগিনীর সহিত বিচ্ছেদের দূঃখ তাহার বুকের মধ্যে গুমরাইতে লাগিল--_নৌকা 
চলিবার সময়েও যেন তিনি তাহাদের ক্রন্দনধ্বনি শুনিতে পাইলেন, তাই তিনি 
অনবরত মাঝিকে ধীরে বীরে বাহিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন-- 
“ধীরে ধীরে বাওরে মাঝি ভাই মায়ের কীদন শুনি,” “ধীরে ধীরে 
বাওরে মাঝি ভাই ভাইয়ের কাদন শুনি” ইত্যাদি। এ অবস্থায় 
অবশ্য সূর্যাই তাহাকে যথাসাধ্য সাস্বনা দানের চেষ্টা করিতে 
লাগিণ্--বলিলেন, “তোমার কোন ভাবনা নাই, তোমার সকল 
অভাব আমি মোচন করিব।' তখন গৌরী তাহার যে সকল অভাৰ 
হাওয়া সম্ভব তাহ। একে একে বলিতে আরম্ভ করিলেন, সূর্যাইও সেইগুলি 
কি ভাবে পূরণ করিবেন তাহা বলিয়া যাইতে 
নাটকের ও নাট্যাভিনয়ের লাগিলেন। নব-দম্পতির এই কথোপকথনটিও বেশ 
অ্কুর কৌতুকাবহ | মঙ্গজলগীতি বা পালাগানের মধ্যে 
এইবূপ উত্তর প্রত্যুত্তরের ভিতর দিয়াই নাট্যাভিনয়ের 
অঙ্কুর দেখা দিয়াছিল, সেইজন্য তাহার কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত 
করিতেছি__ 


“গৌরী ।--তোমার দেশে যামূরে সর্াই আমি কাপড়ে দুঃখ পাহু। 
সূর্যাই ।--নগরে নগরে আমি তাতিয়া বসামু। 

গৌরী ।--তোমার দেশে যামুরে সূর্যাই আমি শঙ্ের দুঃখ পামু। 
সর্াই।_-নগরে নগরে আমি শাখারি বসামু। 

গৌরী ।_-তোমার দেশে যামুরে সূর্যাই আমি সিন্দুরে দূঃখ পামু। 
সূর্যাই।_-_নগরে নগরে আমি বাণিয়া বসামু। 


গৌরী ।--তোমার দেশে যামুরে সূর্যাই আমি মা বলিমু কারে? 
সর্যাই।__আমার যে মা আছে মা বলিবা তারে। 

গৌরী ।--তোমার দেশে যামূরে সূর্াই আমি বাপ বলিমু কারে ? 
স্র্ষাই ।--আমার যে বাপ আছে বাপ বলিবা তারে।' ইত্যাদি । 


৪২ বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


আশা করি, সকলেই স্বীকার করিবেন যে, এই সকল প্রাচীন মজলগীতির 
মধ্যে পাত্ডিত্যের অভাব থাকক, নাটকত্বের অভাব ছিল না । এগুলির বিশেষত্ব 
এই যে, গ্রাম্য কৰিগণ এগুলিতে দেবলীলা বর্ণ নচ্ছলে নিজ নিজ সমাজের- 
বান্তব চিত্র আঁকিয়াছেন। এই ূর্য্যমঙ্গলগীতিতে যে সমাজ বণিত হইয়াছে, 
তাহা ফোন কাল্পনিক দেবসমাজ নয়, পরস্ত ইহা সেকালের কৃষকসমাজের একটি 
জীবন্ত চিত্র। নামে দেবদেকী হইলেও প্রকৃতপক্ষে সূর্যাই বা শিবাই চাষার 
ছেলে ও গৌরী চাষার মেয়ে এবং সে কালের সাধারণ চাঁষার ঘরের সুখ দুঃখ 
আশা আঁকাঙক্ষাই এই গীতিকার যথার্থ বিষয়বস্ত | 

এই শ্রেণীর গীতিকবিতার বস্তুতঃ, এই ধরণের লোকসঙ্গীতগুলি দেবতাকে 
বৈশিষ্্য-_দেবলীলা বর্ণনচছলে সুখদূঃখভোগী সাধারণ. মানুষনূপে বর্ণনা করার 
কবির ন্বসমাজের চিত্র অঙ্কন ফলেই এরূপ জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল। সাধারণ 
মানবজীবন যে ভাবে আমাদের হৃদয় স্পর্শ করিতে 

পারে, অলৌকিক দেবলীলার দ্বারা তাহা সম্ভব নয়। এরূপ বিস্মায়কর লীলা 
আমাদের মনে ভক্তি বা ভয় উৎপাদন করিতে পারে বটে, কিন্ত আমাদের প্রাণের 
সহানৃভূতি আকর্ষণ করিতে পারে না। পক্ষান্তরে সাধারণ মানবজীবন-চিত্রে 
আমরা আমাদের জীবন প্রতিফলিত দেখি, অস্কিত চরিত্রগুলির বেদনা আমরা 
নিজের বেদনারূপে অনুভব করি। সেইজন্য সাধারণ মানবজীবনই নাটকের 
প্রকৃত উ্পাঁদান বলিয়া! বিবেচিত হয়, অলোকগাধারণ দেবলীলা নয়। দশ- 
প্রহরণধারিণী মহিষমদ্দিনী গৌরীকে আমরা তয় করি, তক্তি করি, পৃজা কারি, 
কিন্ত শাখাশাড়ী পরিহিতী৷ নিরাভরণী৷ বাংলার পল্লিবধূ গৌরীর সরল স্েহপূর্ণ” 
হৃদয় আমাদের প্রাণের তন্ত্রীতে আঘাত দিয়া আমাদিগকে অভিভূত করিয়া 
ফেলে । আমাদের কবিরা ইহা বুঝিতেন বলিয়াই সব্বত্র তীহারা' 
দেবতাকে আমাদের ঘরের ভিতর টানিয়া আনিয়া তীহাদিগকে সুখদুঃখভরা 
মানবমৃত্তিতে দেখাইয়াছেন---ফলে, স্বর্গ র্ত-পাতাল সব এক হইয়। 
আমাদের ঘরের মধ্যে উপস্থিত হইয়াছে । আমাদের পৌরাণিক নাটকগুলি 
আধ্যাত্মিকতার সহিত সাংসারিকতার এইরূপ অপুৰ্ব সমন্বয়সাধন 
করিয়াই জনসাধারক্জার হৃদয়ক্ষেত্রে চিরস্থায়ী অধিকার লাভ করিতে সমথ 

হইয়াছে। | 

এই সূর্যযমঙ্গল গানের মত ছোটবড় অসংখ্য গান রচিত হইয়াছিল তাহাতে 
সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহার অধিকাংশই লুপ্ত হইয়া গিয়াছে । যাহা হউক, এই 
সকল পল্লিগীতি অবলম্বন করিয়া পরে অনেকগুলি বৃহত্তর মঙ্গলকাব্য রচিত, 
হয় | দ'ট্টান্তস্বরূপ, অষ্টাদশ শতাব্দীতে লিখিত রামেশৃর ভট্টাচার্যের শিবায়নেক 


বাংল নাটকের ক্রমবিকাশ--মধ্যযুগ ৪৩, 


উল্লেখ করা যাইতে পারে। ভষ্টাচাধ্য মহাশয় হিন্দু-বান্ধণ হইয়াও 

রীতির শিবকে কৃষক বেশে সাজাইতে কুষ্ঠিত হন নাই। 

নারি ইহাতেই বোঝা যায় যে, গ্রাচীন পল্লিগীতিকেই 

তিনি আদর্শ স্বূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন। 

পক্ষান্তরে, তাহার পূর্রে সপ্তদশ শতাব্দীতে কায়স্থ কবি রমিকৃষ্ণদেব যে বৃহৎ 

শিবায়ন কাঁব্য রচনা করেন, তাহা বিবিধ সংস্কৃত 

শিবায়ন কাব্য ও পুরাণ অবলম্বন করিয়া লিখিত হইয়াছিল, 

সুতরাং গ্রাম্যকৃষকরূপী শিব তাহাতে স্থান পান নাই | 

রচয়িতা সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন, ফলে সংস্কৃত গ্রস্থোন্ত মহত্তর শিবচরিত্রই 

তাহাকে অধিকতর আকৃষ্ট করিয়াছিল। এইরূপে 

মধ্যধুগের গীতিকাব্যের বাংলার গাতিকাব্য একদিকে নিজস্ব পল্লিগাখাসমূহ 

৬পাদান হইতে, অন্যদিকে সংস্কৃত পুরাণ, ইতিহাস ও কাব্যাদি 

হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া পুষ্টিলাভ করিয়াছিল ।' 

বলা বাহুল্য, এই উভয় উৎসই নাটকীয় চরিত্র ও ঘটনার যথেষ্ট পরিমাণে 
সমৃদ্ধ | রর 

বলিয়াছি, শিব ও কমারের পূজার সহিত শস্তি-পূজাও অতি-প্রাচীনকাল 

হইতে গ্রচলিত। দেশকালভেদে বিভিন নামে ও রূপে মাতৃদেবী আবহমান- 

কাল হইতে জগতের সব্বত্র পূজিতা হইয়া 

শক্তিপূজা হইতে বিবিধ আসিতেছেন। বাংলাদেশেও শক্তি-পূজা খুব প্রাচীন, 

মঙ্গলকাবে;র উৎপত্তি কিন্তু এ পূজার প্রভাব ও প্রর্মর্র বিশেষভাবে বৃদ্ধি 

পাইয়াছিল বৌদ্ধ তান্ত্রিকযুগে । কলে পল্লীতে পল্লীতে 

মনসা, শীতলা, চণ্ডী, কালিঝ" প্রভৃতি দেবীর পূজার প্রচলন হয় ও তীহাদের 

মহিমা কীত্ত্ন করিয়া মঙ্গলগাঁতিসমূহ বিরচিত হইতে আরম্ভ হয়। কিন্তু 

শৈবধন্মের প্রতিপত্তি যে তখনও যথেষ্ট ছিল, তাহ! এই মঙ্গলগীতিগুলি পড়িলে 

বেশ বঝা যায়। খৌদ্ধতান্ত্রিকযুগে অবশ্য ধন্মঠাকুরের 

ধর্মামগল সব্্বাপেক্ষা অধিক প্রতিপত্তি ছিল এবং তাহার উৎসব 

উপলক্ষ্যে রচিত ছড়া ও গানগুলি অবলম্বন করিয়া 

বছ ধর্মমঙ্গল গ্রশ্থ প্রণীত হইয়াছিল। ত্ৃততিন গোরক্ষনাথ প্রভৃতি অলৌকিক 

শক্তিশালী বৌদ্ধতান্ত্রিক যোগীদের ও তীহাদের মহাজ্ঞান' সম্পন্ন শিষ্য-শিষ্যাদের 

মহিমা কীর্তন করিয়া অনেকগুলি কাহিনী ও গান রচিত হইয়াছিল। 

এই সকল গীতিকাব্যের মধ্যে বঙ্গের রাজা মাণিকচন্দ্র ও তাহার মহিষী 

- ময়নামতী ও তঁহাদের পুত্র গোবিন্দচন্্র বা গোপীচন্রের কাহিনী অবলম্বনে: 


৪. বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


রচিত গানগুলি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল ও ভারতের সব্বত্র 
'ময়নাষততী ও গোপীচন্ত্রের ছুড়াইয়া পড়িয়াছিল | মাণিকচন্দ্র সম্ভবত: একাদশ 

গান শতাব্দীর শেষতাগে রাজত্ব করিতেন । তীহার মহিষী 
ময়নামতী ছিলেন মহাযোগী গোরক্ষনাথের শিষ্যা--সিদ্ধিলাভ করিয়া তিনি 
এক্'প অলৌকিক শক্তিসম্পন্রী হইয়াছিলেন যে, তিনি “তুড়, তুড়, করিয়া হুঙ্কার” 
ছাড়িলে তেত্রিশ কোটি দেবতা মায় রামলক্ষণ, পঞ্চপাণ্ডব, মুনিখখষিগণকে 
পর্য্যস্ত স্বর্গ ছাড়িয়া নামিয়া আসিতে হইত! সাবিত্রী যমকে অনেক অনুরোধ 
উপরোধ করিয়া তাহার মৃতস্বামীকে ত্যাগ করাইয়াছিলেন, কিন্তু ময়নামতী 
সেজন্য 'গোদা' যমের সঙ্গে রীতিমত লড়াই করিয়। তাহাকে নাস্তানাবুদ করিয়া- 
ছিলেন | ময়নামতীর গানেও চিরপ্রথামত শিবঠাকুর দেখা দিয়াছেন এবং 
এখানেও তীহার স্থান ধন্মঈঠাকরের ঠিক নিম়ে বলিয়া বোধ হয়, কিন্ত তিনি 
পর্যন্ত ময়নামতীকে ভয় করিয়া চলিতেন ! তিনি তখনও কৃষকদের অভিতাবক 
ছিলেন এবং যখন মাণিকচন্ত্রের “বাঙ্গাল' মন্ত্রী কৃষক প্রজাদের উপর ধোর 
অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, 


“আছিল দেড় বুড়ি খাজনা লৈল পোনার গণ্ডা। 
লাঙ্গল বেচায় জোঙ্গাল বেচায় আরে! বেচায় ফাল। 
খাজনার তাপেতে বেচায় দূধের ছাওয়াল ||: 


তখন কৃষকেরা নিরুপায় হইয়া তাহাদের প্রধানের পরামর্শ মত তীহারই নিকট 
গিয়া প্রতিকার গ্রাথ না করিয়াছিল | শিবঠাকুর তাহাদিগকে আশ্বাস দিয়া- 
ছিলেন যে, আর ছয়মাসকান্স ধৈর্যধারণ করিয়৷ থাকিলেই তাহাদের বিপদ 
কাটিয়া যাইবে, কারণ, তাহার অধিক রাজার পরমায়ু ছিল না। কিন্তু সেই সঙ্গে 
“তিনি তাহাদিগকে বলিয়া দিয়াছিলেন যেন তাহার! ময়নামতীকে সে কথা না৷ 
শুনায়, কারণ, তাঁহা হইলে সে “কৈলাস ভুবন মোর কৈর্কে লণ্ড ভণ্ড |”? 
সাধারণ গীতিকবিতাগুলির তুলনায় ময়নামতী বা গোপীচন্রের গানের 
ন্যায় জনপ্রিয় প্রাচীন গাথাগুলির একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে মানুষকে 
দেবতা অপেক্ষাও শক্তিশালী করিয়া চিত্রিত করা হইয়াছে। মানুষ সাধনা 
করিলে অসাধ্যসাধন করিতে পারে ইহাই প্রদর্শন করা এ সকল গানের একটা 
প্রধান উদ্দেশ্য । এরূপ চরিত্র যে নাটকীয় চবিত্র 
তাহাতে সন্দেহ নাই | তত্তিনন এই সকল গানে প্রসঙ- 
ক্রমে যে সমস্ত সামাজিক ও পারিবারিক ঘটনা বণিত 
হইয়াছে, সেগুলির মধ্যেও নাটকের ধথেষ্ট উপাদান পাওয়া যায়। বস্ততঃ 


ময়নামতী বা গোপীচজ্ছের 
গানের জনপ্রিয়তা 


বাংলা নাটকের ক্রমবিকাশ-_মধ্যযুগ ৪৫ 


গোপীচন্দ্রের কাহিনী লইয়া কেবল পালাগান নয়, অনেকগুলি নাটকও রচিত; 
হইয়াছিল, তাহার একটি প্রমাণ এই যে, নেপাল হইতে যে সকল পুরাতন 
বাংলা নাটক সংগৃহীত হইয়াছে তাহার মধ্যে একখানি 
গোপীচন্দ্র নাটক হইতেছে “গোপীচন্ত্র নাটক" । মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্য- 
গুলিও এইবূপ নাটকীয় ঘটনা ও চরিত্রে পরিপূর্ণ | 
এই সকল কাব্যের চাদসদাগর, বেহুলা, কালকেতু, খুল্লনা, শ্রীমস্ত, ভাড় দত্ত 
প্রভৃতি চরিত্র বহু নাট্যকারের লেখনীকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে। এই সকল 
কাহিনী ব্যতীত মধ্যযুগের বাঙালী কবি ও নাট্যকারগণকে' উপাদান যোগাইয়া 
ছিল- রামায়ণ, মহাভারত, শ্ীমস্তাগবত ও বিবিধ পুরাণ-গ্রশ্থ। এগুলি 
হিন্দুদের চির আদরের ধন--_কবি ও নাট্যকারগণের অক্ষয় ভাণ্ডার । ইহাদের 

সম্বন্ধে অধিক কথা বলা অনাবশ্যক। 
কিন্তু সেকালের বাঙালী হিন্দ-কবিদের রচিত কাব্যনাটকাদির ভাগ্ডারে 
একটা মস্ত অভাব ছিল। এই সকল কবি দেবতাকে বাদ দিয়া কোন কব্যি 
লিখিতেন না, কারণ, যে কাবে) দেবতার কথা৷ না থাকিত তাহা তখনকার 
হিন্দুজনসাধারণের মন:পৃত হইত না। এমন কি, এই কারণে বিদ্যাসুন্দরের 
মত নিছক নরনারীর প্রেমকাহিনীর মধ্যেও দেবতাকে টানিয়া আনা হইয়াছিল । 
এ দেশের প্রাচীন বূপকথাগুলির ভিতর গীতিকাব্য বা নাটকের উপাদানের 
অভাব ছিল না, কিন্ত সেগুলির সহিত দেবতার সম্পর্ক ছিল না বলিয়াই বোধ 
হয় কবি ও নাট্যকারের সেদিকে দৃষ্টিপাত করেন নাই। 
হন বা লালসা সুখের বিষয়, মধ্যযুগে বাংলায় অনেকগুলি মুসলমান 
কবি আবির্ভূত হইয়াছিধেঃ। তাহারা নান৷ 
“রোমান্টিক * ঘটনা ও প্রেমকাহিনী লইয়া অনেকগুলি গাঁতিকাব্য বা পালা-. 
গান রচনা করিয়াছিলেন। সেগুলির সহিত দেবতার 
দৌলত কাজি সম্পর্ক ছিল না। এই সকল কবির মধ্যে কয়েকজন 
ও আলাওল খুব পণ্ডিত ছিলেন, তন্মধ্যে দৌলত কাজি ও 
আলা'ওলের নাম সমধিক বিখ্যাত । এই উভয় কবিই 
সপ্তদশ শতাব্দীতে আরাকানের রাজসভা৷ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন । দুইজনেই 
সংস্কৃত, হিন্দী, আরবী, ফারসী প্রভৃতি ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্র ছিলেন এবং 
তীহাদের কাব্যগুলি অতি সরন্দর মাঞ্িজত ভাষায় রচনা করিয়াছিলেন। যথা, 

কবি আলাওলের শরত্বণ না_.. 
“আসিল শরৎ খতু নির্মল আকাশে । 
দোলায় চামর কেশ কৃসুম বিকাশে || 


১6৬ বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


নবীন খঞ্জন দেখি বড় হি কৌতুক । 
উপজিল দামিনী দম্পতি মনে সুখ |] ইত্যাদি 


“দৌলত কাজি তাহার নায়িকার রূপবর্ণ না প্রসঙ্গে বলিতেছেন, 


“কি কহিবৰ ক্মাবীর রূপের প্রসঙ্গ । 

অঙ্গের লীলায় যেন বান্ধিছে অনঙ্গ | 

কাঞ্চন কমল মুখে পর্ণশশী নিলে! 

অপমানে জলেত প্রবেশে অববিন্দে || 

চঞ্চল যুগল আখি নীলোৎপল গঞ্জে । 
মৃগান্কশবে মৃগ পলাষ নিকৃপ্জে ||” ইত্যাদি 


,দৌলত কাজি তাহার কাব্যে অনেক পদ বজবুলিতেও লিখিয়াছিলেন। তাহার 
একটি নমুনা--_ 

শাওন গগনে সধনে ঝরে নীর | 

তঞ্ি আনুন জুড়াএ এ তাপ শবীর || 

মালিনী কি কহব বেদন ওর। 

লোর বিনু বাপহি বিহি ভেল মোর ॥ 

মদন আসক জিনি বিজরীর রেহ। 

থরকায় রজনী কম্পএ দেহ | 

ন বোল ন বোল ধাই অনুচিত বোল। 

আন পুরুষ নহে লোর সমতল || ইত্যাদি 


আরাকানে সপ্তদশ শতাব্দীতে মুসলমান কবি কর্তুক এরূপ ভাষায় রচনা বাস্তবিক 
বিস্ায়কর। কেবল ভাষার মনোহারিত্বে নয়, দৌলত কাজির “লোরচন্দ্রানী” 
“ও “সিতীময়না” এবং আলাওলের “পদ্মাবতী” কবিত্বেও যথেষ্ট সমৃদ্ধ । 
এই সকলমুপপ্ডিত-কবি ব্যতীত, পূর্ববঙ্গের বহু মুসলমান পল্লিকবি রাশি 
মুসনমান কৰি-চিত পদ্দি- রাশি পালাগান রচনা করিয়া মধ্যযুগের বাংলা- 
গীতিকাসমহ নাটকীয় ভাব সাহিত্যকে সম্পদশালী করিয়াছিলেন। এই 
সম্পদে পর্ণ, কিন্ত দেবতার অসংখ্য পালাগানের মধ্যে যেগুলি সংগৃহীত 
কথা না থাকাতে সেকালেব হইয়াছে তাহাদের মধ্যে “মাণিকতার1”, “মাপ্তুর 
হিন্দুগণ কতৃক উপেক্ষিত মা”, “কাফনচোরা বা মনসুর ডাকাত”, 
-ভেলুয়া”, “নিজাম ডাকার্ত”, “দেওয়ান ফিরোজ শাহ, “আয়না বিবি'” 


ংল! নাটকের ক্রমবিকাশ---মধ্যযুগ ৪8% 


'নুরনেহা”', “দেওয়ানা মদিনা”, “পোনাবিবি', “মাছুম খ! পল্টন” প্রভৃতি 
'বিশেষ উল্লেখযোগ্য | সৌন্দধ্যে ও নাটকীয় ভাব-সম্পদে জগতের পল্লিগাথা- 
সমুহের মধ্যে ইহাদের স্থান শিখরদেশে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। 
চরিত্রের বৈশিষ্ট্য এবং বিচিত্র ঘটনাবলীর ঘাত-প্রতিধাতে চরিত্রের বিকাশ 
ও হৃদৃগত গ্রগাঢ়-ভাবের স্ফুরণ প্রভৃতি যদি শ্রে্ট-নাটকের লক্ষণ হয়, 
তাহা হইলে এই সকল পল্লিগাথা যে প্রথমশ্েণীর নাটকের উপাদানে পর্ণ, 
তাহ৷ স্বীঝার ঝরিতেই হইবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, “কাফনচোর।” নামক পালাগানটির 
উল্লেখ কর। যাইতে পারে । প্রেম অপূর্ব স্পর্শ মর্ণি-_তাহার স্পশে কেমন করিয়া 
(লোহা সোনা হইয়া যায়-_-পশু দেবতায় পরিণত হয়---তাহ৷ এই পল্লিগীতিকায় 
অতি সুন্দরভাবে প্রদণিত হইয়াছে | এই গীতিকার নায়ক মনসুর ছিল তাহার 
পিতা লূধা গাজির ন্যায়ই ঘোর অত্যাচারী দূর্দান্ত দস্গয-_তাহার নিশ্মম হৃদয়ে 
দয়া, মায়া, স্ষেহ প্রভৃতি কোমলবৃত্তির লেশমাত্র লক্ষিত হইত না। কিন্ত 
ঘটন।১৫এ প!ঘাণ গলিল- আয়রা-বিবিকে দেখিয়া তাহার হৃদয়ে যে প্রেমাগ্রি 
জন্রিয়া উঠিল, তাহ নানা নাটকীয় ঘটনার ঘাত-প্রতিধাতে বদ্ধিত হইয়া অবশেষে 
তাথার হৃদয়ের সমস্ত আবজর্জনা ভস্মীভূত করিয়া ফেলিল এবং এইরূপে এক 
ঘোর নৃশংস নারকী দস্থ্য দেবোপম সাবুপুরুষে পরিণত হইল! এরূপ বিচিত্র 
চরিত্র ও ঘটনা সংবলিত উপাখ্যান যে নাটকের উৎকৃষ্ট উপাদান তাহাতে সন্দেহ 
নাই | কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই সকল পালাগানে ব্রাহ্মণ ও ঠাকুরদেবতার 
প্রতি ভক্তির কথা না থাকাতে এবং সাধারণত; ইতরজ্বাতীয় নায়কদের প্রসঙ্গ 
ও স্বাবীন-প্রেমের কাহিনী থাকাতে সেকালের উচ্চশ্রেণীর হিন্দুগণের নিকট 
এগুলি সমাদর লাভ করিতে পারে নাই। ফলে এগুলি”. ববঙ্গের মুসলমান 
পল্লিসমাজের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। এইরূপে আমাদের অন্ধসংস্কারজনিত 
অবহেলার ফলে কতকগুলি উংকৃষ্ট রোমাণ্টিক ও পারিবা।রক নাটকের উপাদান 
মুক্ল-অবস্থাতেই রহিয়৷ গিয়াছে, প্রস্ফুটিত হইবার অবসর পায় নাই। বলিতে 
কি, আমার মনে হয়, সেই সময়ের কোন গ্রতিভাবান্‌ নাট্যকার যদি এই সকল 
উপাদান লইয়। নাটক-রচনায় মনোনিবেশ করিতেন, তাহা হইলে হয়ত সেকালে 
আমাদের মধ্যেও একজন শেক্সপিয়ারের আবির্ভাব দেখিতে পাইতাম | রসানু- 
ভাবকতাঁয় বা নাট্যকলাজ্ঞানে ষোড়শ শতাব্দীর বাঙালীরা যে তৎকালীন 
ইংরেজদের অপেক্ষা হীন ছিলেন না তা প্রমাণ করা দুব্ধহ নহে । যাহ! 
হউক, বিশেষ আনন্দের বিষয় এই যে, অনেক হিন্দু-পল্লিগাথারও রচয়িতা ও 
গায়ক উভয়েই মুসলমান ছিলেন। তত্তিনু হিন্দুকবিদের ছার! রচিত পালা- 
“গানের গায়েনদের মধ্যেও অনেক মুসলমান ছিল এবং এখনও আছে। এমন 


8৮ ] ংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


কি, “মহুয়া” প্রভৃতির ন্যায় হিন্দু-কবি-রচিত কয়েকটি উৎকৃষ্ট গাথা এই 
মুসলমান গায়কদের নিকট হইতেই পাওয়া গিয়াছে। 
এক্ষণে দেখা যাউক, কি প্রকারে পালাগান যাত্রাগানে পরিণত হইয়াছিল। 
যাত্রা-গান-স্থা্টির পৃের্ব বাংল রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবতাদি কাব্য এবং মঙ্গল- 
কাব্য ও পালাগানসমূহ পাঁচালী-ছন্দে রচিত হইয়া! গীত হইত। পাঁচালীগানের 
পাঁচটি অঙ্গ ছিল, বোধ হয় সেইজন্য ইহার নাম 
পঁচালীগানের পঞ্চ অঙ্গ পঞ্চালী বা পাঁচালী হইয়াছিল। পাঁচটি অঙ্গ এই 
| --(১) পা-চালী অথাৎ পাদ-চালনাপৃব্বক ঘুরিয়া 
ফিবিয়৷ পদ-গান। (২) ভাবকালি অথাৎ হাবতাব স্ুরপহ পদের ব্যাখ্যা | 
(৩) নাচা়ি অথাৎ নৃত্য করিতে করিতে নাচাড়ি-ছন্দে রচিত পদ্যের আবৃত্তি ও 
গান। (৪8) বৈঠকী অথাৎ উপবিষ্ট হইয়া উচচদরের রাগরাগিণীতে সঙ্গীতা- 
লাপ। (৫) দীড়া-কবি অথাৎ দণ্ডায়মান হইয়া দলের সমস্ত লোকের সমবেত- 
সঙ্গীত। প্রথমে শেষের অজটি ভিন আর চারিটি অঙ্গের কাধ্যই মূলগায়ককে 
এক। সম্পন করিতে হইত। কিন্তু কেবল ছোট পালাগানেই এ কাধ্য সম্ভব 
হইত। পরে পালাগানের দৈর্ধ্য যখন ক্রমশঃ বাড়িয়া গেল, তখন একজনের 
পক্ষে সকল কার্য্য সুসম্পন্ন করা কঠিন হইয়া পড়িল। ফলে মূলগায়ক বা 
অধিকারী মহাশয় তাহার সহযোগী-গায়কদের উপর 
পাঁচালীগানের ক্রমিক কোন কোন কার্যের তার দিতে বাধ্য হইলেন। 
পর্দিণতির ফলে যাত্রা- 
গানের-উৎপত্তি পা-চালী-অংশে তিনি সহজেই নিজ-ভার লাধব 
্‌ করিলেন। সমস্ত আসরের চতুদ্দিকে নিজে ঘুরিয়া 
ফিরিয়া না গাহিয়া, তিনি তীহার সহকারীদের ছারা সে কাধ্য সম্পন্ন করাইতে 
লাগিলেন এবং স্বয়ং একস্থানৈ দাঁড়াইয়া তাহাদিগকে পরিচালন করিতে 
লাগিলেন। এইরূপে জুড়িগানের তষ্টি হইল। ক্রমশঃ 'নাচাড়ি -অংশও 
ন্ত্যগীতকূশল অন্য গাঁয়কদের দ্বারা সম্পাদনের ব্যবস্থা হইল। দলে তেমন 
সঙ্গীতজ্ঞ গায়ক থাকিলে “বৈঠকী'-গানও তাহার দ্বারা মাঝে মাঝে গাওয়ান 
হইতে লাগিল। বাকী রহিল, ভাবকালি' । বলা বাহুল্য, এই অংশই ছিল প্রধান 
অংশ, অন) অংশগুলি ছিল ইহার আনুষঙ্গিক | এই অংশ সব্বাপেক্ষা দরূহও 
ছিল, কারণ, এই জ্বশে গায়ককে কথকঠাকুরের ন্যায় একসঙ্গে অভিনেতা, 
ব্যাখ্যাত। ও গায়কের কাধ্য করিতে হইত। এ কার্য্যের ভার অধিকারী মহাশয় 
সহজে অন্যকে দিতে পারিতেন না, কারণ, একটি দলের মধ্যে একাধারে এই 
ব্রিরিধ-গুণবিশিট লোক অধিক থাকার সম্ভাবনা ছিল না। অধিকারীর সমকক্ষ 
কোন গুণী ব্যক্তিকে রাখাও সকল সময়ে নিরাপদ ছিল না, কারণ, স্বতন্র দল 


বাংল! নাটকের ক্রমবিকাশ-- মধ্যযুগ ৪৯ 


বাধিবার দিকে এরূপ লোকের একটা স্বাভাবিক প্রবণতা! দেখা যাইত। অথচ 
একই লোকের ছ্বারা বিভিনু ভূমিকার অভিনয় প্রায়ই বিরক্তিজনক হইয়া থাকে । 
ক্রমাগত সজুর-পরিবর্তন করিয়া গাহিলেও তাহা দীর্ঘকাল সহা যায় না। ফলে 
পালাগানের দৈধ্যবৃদ্ধির সহিত এই সমপ্যা ক্রমশই গুরুতর হইয়৷ দীড়াইয়াছিল। 
ততিননু অধিকারী মহাশিয়ের মাঝে মাঝে বিশ্বাম-লাভেরও প্রয়োজন ছিল। 
এইজন্য তিনি গানের উক্তি-প্রত্যুক্তির অংশে অনেক সময়ে একজন সহকারী 
গায়কের সাহায্য লইতেন । দৃষ্টান্তস্বরূপ, পৃব্বোক্ত সূ্যমঙ্গল গানের সূর্যাই ও 
গৌরীর উত্তর-প্রত্যুত্তরের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে । এই স্থানটি পাঠ 
করিলে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, মূলগাঁয়ক সূর্যাই-এর ভূমিকা এবং আর একজন গায়ক 
গৌরীর ভূমিকা লইলে এই অংশটি অধিকতর হৃদয়গ্রাহী হয়, মূলগায়কের 
কষ্টেরও লাঘব হয়। এইরূপ সুবিধার জন্যই প্রথমে একজন অভিনেতার 
স্বানে দইক্ষন অভিনেতার প্রবর্তন হয় এবং পরে বিভিনু-প্রকৃতির ভূমিকার 
সংখ্যা-বৃদ্ধির সহিত অভিনেতার সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িয়া যায়। পূৃবেরবে বলিয়াছিঃ 
প্রাচীন গ্রীসেও এইরূপ হইয়াছিল । 
এইরূপে অভিনেতা-বৃদ্ধির সহিত পালা-গান ক্রমশঃ যাত্রা-গানে পরিণত 
হইয়াছিল এবং গেয়-কাব্য নাটকের রূপ ধারণ করিয়াছিল । কিন্তু প্রথমে 
এই' নাটকগুলি ইতালিয়ান অপেরার ন্যায় নিরবচিছন্‌ 
প্রথমে নিববচ্ছিনু গীতিনাট্য গীতিনাট্য ছিল অর্থাৎ উত্তর-প্রত্যুত্তর সমস্তই গানে 
চলিত । গিরিশচন্দ্রের বরজবিহার' নাটক এই প্রকার 
নাটকের একটি বর্তমান উদাহরণ | কিন্তু দীর্ধকাঁল ধরিয়া “এইরূপ অবিষিশ্ব 
গানের প্রবাহ সাধারণের রুচিকর হইত না এবং নাটকের কাহিনীটি পরিচিত না ' 
হইলে তাহারা তাহা বঝিতে পারিত না। সেইজন্য গীত্তিনাট্যের মধ্যে পরে 
গদ্যপদ্যময় কথোপকথন এবং নাটকীয় ক্রিয়াদি 
পরে গদ্যপদ্যময় কথোপকথন সন্িবিষ্ট করা হইয়াছিল এবং এইরূপে ক্রমশঃ যাত্রায় 
ও নাটকীর ক্রিয়াব অভিনীত গীতিনাট্যগুলি গ্রায় বর্তমান নাটকের 
সমাবেশের ফলে নাটকের 
বর্তমান রূপ গ্রহণ আকার ধারণ করিয়াছিল। ইহাতে আর একাট 
সুবিধা হইয়াছিল । পৃব্রে গায়ক ভিন কেহ অভি- 
নেতা হইতে পারিত না, কিন্তু স্রবিহীন কথোপকথনাংশ প্রবস্তনের পর অনেক 
সুযোগ্য অথচ সঙ্গীতানভিজ্ঞ অভিনেত৷ নিজ কৃতিত্ব দেখাইবার অবসর পাইয়া- 
ছিল এবং তাহার ফলে নাট্যকলার যথেষ্ট শীবৃদ্ধি হইয়াছিল । লোকেরাও 
এই পরিবর্তন সাদরে গ্রহণ করিয়াছিল এবং সেই হেতু সংলাপের অংশ ক্রমশঃ 
দীর্ঘ হইতে “দীর্ঘতর হইয়াছিল এবং নাটকীয় ক্রিয়াও যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি 
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৪0 বাংল। নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


পাইয়াছিল। এমন কি, শেষে দীর্ঘচছন্দে বক্তৃতা, লমফ-ঝম্প, আস্ফালন, যুদ্ধ 
প্রভৃতি ব্যাপার যাত্রাগানের একটা ব্যাধি হইয়৷ দড়াইয়াছিল। ইহার জন্য 
অবশ্য যাঁত্রাওয়ালাদিগকে দায়ী করা যায় না, কারণ, দর্শ কেরা যাহা চাহিত 
তাহা তাহাদিগকে দিতে তাহারা বাধ্য হইতেন। 
বাংল! নাটকের ক্রমবিকাশ যে এইভাবে হইয়াছিল, তাহার একটি প্রমাণ 
পাওয়া যায় নেপাল হইতে সংগৃহীত বাংলা নাটকগুলি হইতে । এই সকল 
নাটকের যে সকল পথি পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের অধিকাংশে গান ছাড়া আর 
কিছুই নাই। তাহার কারণ, এগুলির মধ্যে যে সামান্য গদ্যাংশ ছিল তাহা। 
অভিনেতাদের মুখস্থ করিবার প্রয়োজন হইত না, তাহার! প্রয়োজনমত মুখে মুখে 
আমাদের নাটকের ঢে সকল কথা বলিত | কিন্তু গানগুলি মুখস্থ করা ছাড়া 
ক্রমবিকাশের কয়েকটি স্তর উপায় ছিল না। সুতরাং সেগুলি লিখিয়া রাখা হইত, 
নেপাল হইতে সংগৃহীত কিন্তু ক্রমে যখন গদ্যাংশ বাঁড়িয়া গেল, তখন তাহাও 
বাংলা নাটকসমূহে দেখিতে লেখা হইতে লাগিল। পূর্বোল্লিখিত 'গোপীচন্্র 
পাওয়া যা. নাটকখানি এইরূপ নাটক, ইহাতে গদ্যাংশ অনেকটা 
আছে। এই নাটকটি সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে রচিত হইয়াছিল। নেপালের 
এই সকল নাটক সম্বন্ধে আর একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, এই নাট্যকারেরা 
সমগ্র রামায়ণ ও মহাভারত নাটকাকারে পরিবন্তিত করিয়াছিলেন। মধ্যযুগের 
“মিস্টারি' ও 'মিরাক্‌ল' নাটকের ন্যায় এই সকল বিপূলায়তন নাটক কয়েকদিন 
ধরিয়া অভিনীত হইত। বস্তরতঃ বাঙালী নাট্যকারের৷ দীর্ঘ পালা-গানকে 
নাটকাকারে পরিবন্তিত করিবার কৌশল বেশ জানিতেন এবং গদ্যপদ্য উভয়বিধ 
রচনাই' তাহারা তাহাদের নাটকমধ্যে ব্যবহার করিতেন। সুতরাং এ বিষয়ে 
বর্তমানকালের নাটক অভিনবত্ব দাবী করিতে পারে না। কিন্ত ইউরোপীয় 
নাটকে যেমন সঙ্গীতাংশ ক্রমশ: হাসপ্রাপ্ত হইয়া পরিশেষে নিতান্ত গৌণ ব্যাপার 
হইয়। দাড়াইয়াছিল, আমাদের নাটকে তেমন হয় নাই । যাত্রার নাটকে ঘটনা 
ও বস্ত.তার প্রাচুষ্য সত্বেও তাহা গীতপ্রধান রহিয়া গিয়াছিল, কারণ এ দেশের 
দর্শ কগণের সঙ্গীতগ্রিয়তা একেবারে মজ্জাগত হইয়া গিয়াছে । যাত্রা- 
ওয়ালাদের গুণাগুণ-সন্বন্ধে বিচারকালে প্রথম জিজ্ঞাস্য ছিল, “কেমন তার৷ 
গায় ?”-_অভিনয়াঁদির কথা পরে হইত। বিশেষত: বৈষ্ণবযুগে যখন মধুর- 
রসে দেশ প্লাবিত হইয়া গিয়াছিল, তখন আবালবৃদ্ধবনিতী৷ “কানুর-গানে'র জন্য' 
পাগল হইয়৷ উঠিয়াছিল। 
“মিস্টারি' ও 'মিরাকৃল' নাটকে দেবলীলা-প্রসঙ্গের মধ্যে যেমন হাস্য- 
রসাত্বকাদি চরিত্র স্থষ্টি করা হইত, আমাদের যাত্রার নাটকেও অবশ্য সেইরূপ 


বাংল! নাটকের ক্রমবিকাশ-_মধ্যযূগ &১ 


করা হইত । 'মিস্টারি' নাটকের হেরোদ ও আমাদের কৃষ্চযাব্রার কংস সম্পূর্ণ 
একজাতীয় ছিলেন এবং উভয়েই কণ পটহভেদী হঙ্কার 
হাস্যরসাত্বক চরিত্র ও ও গর্জন করিতে সমান পটু ছিলেন। জটিল, কুটিলা, 
ঘটনার সৃষ্টি কৃজা, রজক প্রভৃতি নূহের স্ত্রী ও মেষপালকগণের ন্যায় 
দর্শ কবৃন্দের মধ্যে হাস্যের তরঙ্গ বহাইত। “মর্যালিটি' 
নাটকের সপুচ্ছ শয়তান ও তাহার অনুচরেরা এবং 
রামযাব্রার সপুচ্ছ হনুমান ও বানরেরা বিপরীত-প্রকৃতির, ব্যক্তি হইলেও 
যে একই রীতিতে অর্থাৎ লমফঝন্প মুখভঙ্গী করিয়া দর্শ কগণের আনন্দবদ্ধন 
করিত তাহা বলিয়াছি। এতত্তিন্ন ইউরোপের ইপ্টারলিউড নাটিকার 
ন্যায় যাত্রাভিনয়ের মধ্যে সঙ দিয়া সেগুলির জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির চেষ্টা করা হইত । 
এই সকল সঙের সাহায্যে অনেক সময়ে যে সমস্ত সামাজিক ও ব্যঞ্জিগত ক্ষ্দ্র 
ব্যচিত্র প্রদশিত হইত, সেগুলি ক্রমশং অধিকতর বিকাশপ্রাপ্ত হইয়া পরে 
গ্রহপনাদির স্থ্টি হয়। আদ্যের গম্ভীরা গ্রভৃতি যে সর্কল উৎসব বর্তমানকাল 
পর্যন্ত প্রাচীন শিবোৎ্সবের স্মৃতিরক্ষা করিতেছে তাহাতে আমরা দেখিতে 
পাই যে, অভিনের্তারা কেবল ভূতপ্রেত, হনুমান প্রভৃতি সাজিয়া দর্শ কগণকে 
আনন্দদান করে না, পরস্ত সাময়িক ব্যাপার লইয়া কিংবা ব্যক্তিগত ও সামাজিক 
দোষ সমালোচনা করিয়া তাহাবা সঙ্গীতাদি রচনা ও অভিনয় করে। বলা 
বাহুল্য, এই সকল ব্যঙ্গাত্বরক গান ও অভিনয় সাধারণ দশ কবৃন্দের যেব্'প 
উপভোগ্য হয়, এরূপ বোধ হয় উৎসবের আর কোন অংশ হয় না। 
বস্ততত এ বিষয়ে শিক্ষিত অশিক্ষিতেব মধ্যে বিশেষ কান প্রতেদ নাই। 
সভ্যতার প্রসারের সঙ্গে আমাদের মনোবৃত্তির অনেক পরিব.'ন হইয়াছে সন্দেহ 
নাই, কিন্তু এই আদিম বৃত্তিটি অক্ষণুই রহিয়া 
প্রহসনজাতীয় লঘু গিয়াছে। কেবল পুর্বে যাহা স্থল ছিল, এখন 
নাটকের জনগ্রিয়তা তাহা সৃক্ষা-শিল্পে পরিণত হইয়াছে । ফলে সব্বদেশে 
চিরন্তন ও সার্ধদেশিক  সব্ককালে আরিস্তোফানেস আবির্ভূত হইয়াছেন 
এব, লোকের আন্তরিক সমাদর লাভ করিয়াছেন। 
আমাদের দেশে কবি, তরজাওয়াল৷ প্রভৃতি এই কারণেই এত জনপ্রিয়তা লাভ 
করিয়াছিল। আমাদের এই মনোভাবের দৃষ্ান্তস্বরূপ, কৃত্তিবাসী রামায়ণের 
অঙ্জদের রায়বার দৃশ্যটির উল্লেখ করা ইতে পারে। রামলক্ষমণের চোখা 
চোখা অসংখ্য বাঁণ ছিল, তাহাদের কপিসৈন্যও গাছ, পাথর প্রভৃতি বিপুল 
অস্ত্রসম্তারে সজ্জিত ছিল। কিন্তু কৰি দেখিলেন, সাধারণের চক্ষে রাবণকে 
বধ করিতে হইলে এ সকল অস্ত্রে কুলাইবে না । তাই তিনি অঙ্গাদের দৌত্যের 
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সুযোগে রাবণের প্রতি গালাগালি -অস্ত্র নিক্ষেপের ব্যবস্থা করিলেন। অঙগদ 
গিয়া রাবণপৃতর ইন্দ্রজিতকে বানরোচিতভাবে “বাপান্তের চূড়ীস্ত' করিয়া আসিল 
এবং তাহার ফলে লঙ্কার দই সব্বশ্েষ্ঠ বীর একসঙ্গে 'ঘায়েল' হইলেন দেখিয়া 
পাঠকেরা যে বিশেষ আনন্দলাভ করিয়া! থাকেন তাহা বলা বাহুল্য । কিন্ত 
এ ব্যাপারটা যে এদেশের বা সেকালের বৈশিষ্ট্য নয় তাহা আমরা বর্তমান 
আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রত্যহ দেখিতে পাইতেছি। তবে বর্তমান- 
কালের সুসভ) রামচন্দ্রের৷ বানর-দূত না পাঠাইয়া৷ নিজেরাই বেতারযোগে বা 
সংবাদপত্রের সাহায্যে প্রতিপক্ষদের “চতুর্দশ-পুরুষাস্ত' করিয়া থাকেন এবং 
আুসভ্য রাবণেরাও সেই সকল সুযিষ্ট-বাণী চক্রবৃদ্ধি-হিসাবে স্ুদসহ ফিরাইয়া 
দিতে অণৃমাত্র দ্বিধা বা বিলম্ব করেন না । এই সকল উত্তর-প্রত্যুত্তর 'খেউড়*- 
গিয় জনসাধারণ কিরূপ আনন্দসহকারে উপভোগ করিয়া থাকে তাহা সকলেই 
জানেন। এই জন্যই যে সকল সংবাদপত্র গালি দিতে জানে তাহাদের কাটৃতির 
কখন অভাব হইতে দেখা যায় না! বস্ততঃ এই রুচি এত সাব্বজনীন যে, 
ভবিষ্যতে ইহার কোন পরিবস্তন ঘাটবে এরূপ আশা করা যায় না। পক্ষান্তরে, 
ইহার যে উপকারিত। নাই তাহাও বল! যায় না, কারণ সমাজের বছ অনাচারের 
সংশোধন যে উপযৃক্ত বিজ্পাস্ত্রের সুনিপুণ প্রয়োগের ফলেই সাধিত হইয়াছে 
তাহা ত অস্বীকার করিবার উপায় নাই। 


চতুর্থ অধ্যায় 


বর্তমান যুগের সূত্রপাত__সাধারণ-রজমঞ্চের প্রতিষ্ঠাঁ_ 
নাট্যশালার ইতিহাস 


পালাগান কিরূপভাবে যাত্রার নাটকে পরিণত হইয়াছিল তাহা৷ দেখিলাম | 
এইবার যাত্রার নাটকের স্থানে থিয়েটারী' নাটকের অভ্যুদয়ের বিষয় আলোচন। 
করিব। কিন্তু এই ব্যাপার আমাদের নাট্যশালার 
পাশ্চাত্য ধরণের রঙ্গমঞ্চ বিবর্তনের সহিত এরূপ ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত যে, প্রথমে 
পতিষ্ঠার সাহত নখখুগেব ৩পই বিষয় আলোচনা না৷ করিলে আমরা উভয় প্রকার 
স্ত্রপাত নাটকের মধ্যে প্রকৃত সম্বন্ধ কি' তাহা স্পষ্টভাবে বুঝিতে 
পারিব না। বল! বাহুল্য, “থিয়েটার ' ভিন 
“থিয়েটারী' নাটক অভিনয় করা যায় না | আমি সেইজন্য এখানে আমাদের 
নাট্যশালার ক্রমবিকাশের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া আবশ্যক মনে 
করিতেছি । এক্ষেত্রেও পাশ্চাত্ত্য নাট্যশালার ইতিহাস হইতে আরন্ত 
করিলে আমাদের আলোচনার সুবিধা হইবে, কারণ আমরা আমাদের বর্তমান 
নাট্যশালা-নির্্মাণে পাশ্চাত্ত্য আদশ কেই অনুসরণ করিয়াছি : 
পব্রে বলিয়াছি, আমাদের শিবোত্সবের ন্যায় দিওনিস'. 'র উত্সব ছিল 
প্রাচীন গ্রীসের জাতীয় উত্সব এবং নগরে,নগরে এ উৎসব অনুষ্ঠিত হইত। 
এদেশের ন্যায় ওদেশেও নাট্যার্ঙিনয় এই উৎসবের 
প্রাচীন গ্রীকদের রঙ্গভূমি একটা প্রধান অঙ্গ হইয়া দীঁড়াইয়াছিল এবং ইহা 
ধন্মকশ্মের অংশ বলিয়া নগরের সমস্ত অধিবাসী 
অভিনয়ক্ষেত্রে উপস্থিত হইত। সুতরাং রঙ্গভূমি খুব বিস্তীর্ণ হওয়া আবশ্যক 
ছিল। সাধারণতঃ নগরের 'আ্যাক্রপলিমৃ' (৪,0701901/9 ) বা সব্রোচচ-স্থানের 
পাদদেশস্থ প্রান্তরে এই অভিনয় অনুষ্ঠিত হইত এবং ত্যাক্রপলিসের ক্রমনিম 
গাত্র দর্শকবৃন্দের বসিবার “গ্যালারি' রূপ্গে ব্যবহৃত হইত। প্রীপের প্রধান 
নগর আযাথেন্পের আযাক্রপলিস্টি ছিল একটি পাঁচ শত ফুট উচ্চ পাহাড় । ইহা 
দক্ষিণ দিকে ঢালু ছিল এবং সেইজন্য সেই দিকে দর্শ কগণের বপিবার ব্যবস্থা! 
কর] হইয়াছিল । উহার প্রথম সারির আসনগুলি পুরোহিতগণের জন্য রক্ষিত 
'থীকিত ও তাহার মধ্যস্থলে কারুকার্যযবিশিষ্ট এক আসনে প্রধান পুরোহিত 
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উপবেশন করিতেন । র্রিশ হাঁজার দশকের স্থান সেখানে ছিল। কোন 
দশ ককে গ্রবেশমূল্য দিতে হইত না। অভিনয়ের সকল ব্যয় সরকার বহন 
করিতেন। তাহার সন্মুখের গ্রাস্তরে কিছু দূরে .দিওনিসাসের বেদীর সন্নিকটে 
এক টেবিলের উপর দীঁড়াইয়।৷ মূলগায়ক' বা গ্রধান অভিনেতা গাহিতেন এবং 
ভূমিতে অবস্থিত কোরাসের নত্তবক ও.গায়কদের সহিত তীহার উত্তর-প্রত্যুত্তর 
চলিত। ইহার পর যখন অভিনেতার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছিল তখন স্বভাবতই 
টেবিলের পরিসর বাড়িয়া ক্রমশ: তাহ] বৃহত্তর কাষ্ঠমঞ্চে পরিণত হইয়াছিল । 
তত্তিনন অভিনেতাদের সাজসজ্জার জন্য একটা স্বতন্ত্র গৃহ' বা তাবু থাকিত। 
মঞ্চট একজপভাবে নিন্মিত হইত যে, তাহার নিম্ন হইতে গ্রেতদিগকে তুলিতে 
ও উপর হইতে দেবতাদিগকে নামাইতে পারা যাইত। 
মধ্যযুগে খৃষ্টান যাজকেরা প্রথমে ধর্মামন্দিরের মধ্যে অভিনয় করিতেন, 
পরে নাটকের দৈর্ঘ্য ও চরিত্রের সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে মন্দিরপ্রাঙ্গণে অভিনয়ের 
ব্যবস্থা করেন, তাহা পূৃর্র্বে বলিয়াছি। ইহার পর 
যখন তাহারা নগরবাসীদের হাস্তে নাট্যাভিনয়ের 
তার দেন এবং তাহা বারোয়ারী ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়, তখন নগরের প্রত্যেকেরই 
তাহাতে যোগদান করিবার অধিকার জন্বীয়। কিন্তু এই সকল অভিনয় 
আমাদের যাত্রার ন্যায় কেবল পালপাব্বণে হইত এবং নাটকগুলিও ধর্মসংক্রাস্ত 
ছিল, সেইজন্য কোন স্থায়ী রঙ্গালয়-স্থাপনের গ্রয়োজন ছিল না । কর্মকর্তারা 
সাময়িকভাবে উন্মুক্ত প্রান্তরে একটা মঞ্চ নির্মাণ করিতেন । মঞ্চের চারিদিক্‌ 
খোলা থাকিত এবং দশ কেরা রাস্তায় ও মাঠে ভিড় করিয়া সকল দিক্‌ হইতে 
অভিনয় দেখিত। মঞ্চের মধ্যস্থলে অভিনয় হইত এবং প্রয়োজন হইলে 
তাহার ছাদ দিয়া দেবদত নামিত বা তাহার নিম হইতে সানুচর শয়তান উঠিত। 
অভিনেতারা, মঞ্চে উঠিবার পৃতের্ব বা তাহা হইতে নামিবার পর দশ কগণের 
মধ্যেই চলাফেরা করিত--অনেকটা আমাদের যাত্রার আসরের মত। দুইটি 
দৃশ্য একসঙ্গে দেখাইবার জন্য সময়ে সময়ে দৃইটি মঞ্চ পাশাপাশি বাঁধা হইত । 
ক্রমে দর্শ কগণের সুবিধার জন্য অনেকগুলি ক্ষদ্র মঞ্চ নির্মাণ করিয়া বিভিনৃ 
দৃশ্য বিভিনু স্থানে দেখান হইত। কিন্তু তাহাতেও সকল নগরবাসীর অভিনয় 
দেখার সুবিধা হইত না বলিয়া চক্রবিশিষ্ট গতিশীল রঙ্ষমঞ্চের ব্যবস্থা হয় । 
| এই মঞ্চগুলিকে অভিনেতাপহ প্রত্যেক রাজপথে 
পেজ্যাণ্ট বা মিছিল টানিয়া লইয়া যাওয়া হইত এবং এইরূপে নগরের 
আবালবৃদ্ধবনিতা সকলে অভিনয় দেখিবার সুযোগ 
লাভ করিত। এইরূপ চলন্ত 'রঙ্ষষঞ্চের মিছিলের নাম ছিল 'পেজ্যাণ্ট্‌” 


মধ্যযুগের খৃষ্টান রজমঞ্চ 
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(98876) | আমাদের চৈত্রের সঙ্‌, জন্মাষ্টমী, রামলীলা প্রভৃতি 
মিছিলগুলির সহিত এই সকল মিছিলের তুলনা করা যাইতে পারে! 
কিন্তু পাশ্চান্ত জাতিসমূহ আমাদের ন্যায় আধ্যাত্বিক জাতি নয়। ফলে, 
ওদেশে ধর্মসংক্রান্ত নাটকের প্রতিপত্তি ক্রমশঃ কমিয়া যায় এবং সামাজিক, 
এঁতিহাসিক, রোমান্টিক প্রভৃতি লৌকিক নাটক অধিকতর জনপ্রিয় হইয়া 
ওঠে। বলিতে গেলে, এখন কেবল জার্মানির ওবার- 
ওবার-আন্মারগাও-এর  আন্মারগাও (0997-4101797595) গ্রামের 
রঙ্ষভমি প্যাশার্‌ গ্রে” সেকালের “মিস্টারি' নাটকের স্মৃতিরক্ষা 
করিতেছে । স্থানে দশ বৎসর অন্তর এই অভিনয় 
হয় এবং দেশবিদেশ হইতে সহস্র সহস্র দর্শক সে অভিনয় দেখিতে আসে । 
চারি-পাচ শত অভিনেতা-সহযোগে প্রায় আট ঘণ্টা ধরিয়া এই অভিনয় হয়। 
ফলে 'ব'লও প্রাচীন গীক থিয়েটারের মত এক উচচভূমির পাদদেশে সমতল 
বিস্তীর্ণ ভূমিতে রঙ্গমঞ্চ নিন্মিত হয় এবং উচচভূমির ক্রমনিম গাত্রে গ্যালারি 
প্রস্তুত করিয়া দর্শকগণের বসিবার ব্যবস্থা করা হয়! বস্ততঃ যেখানে কোন. 
জাতীয় উৎসবের অজস্বরূপ নাট্যাভিনয় হয় এবং বহু সহস্ম দর্শক তাহা দেখিবার 
জন্য সমবেত হয়, সেখানে এখনকার থিয়েটার-গৃহের ন্যায় সঙ্কীর্ণ নাট্যশালায় 
অভিনয় করা চলে না। আমাদের যাব্রাও ছিল আমাদের ধর্্োৎসবের একটি 
অঙ্গ, সুতরাং সকলেই তাহা শুনিবার অধিকারী ছিল। বস্তুতঃ এ সকল 
গীতিনাট্যাভিনয়ের নাম এইজন্যই যাত্রা হইয়াছিল | “যাত্রা” শব্দের অর্থ 
উত্সব, যেমন রাসযাত্রা । সুতরাং কোন খন্কীণ” নাট্যশালা-ধ্যে তাহা কর! 
চলিত না । আর অত শ্রোতার জন্য আসনের ব্যবস্থা করাও অসাধ্য ছিল। 
ইংল্যাণ্ডে প্রকৃতপক্ষে ষোড়শ শতাব্দীর শেঘার্ঘ্ে রাণী” এলিজাবেথের সময়ে 
নাট্যালয় ও নাটকের নবযুগ আরম্ভ হয়। এই' সময়েই শেক্সপিয়ারাদি যুগান্ত- 
কারী নাট্যকারগণ আবির্ভূত হন। এই যুগের প্রধান নাট্যকার ছিলেন 
তিন জন--শেক্সপিয়ার, মার্লো ও বেন জনসন। ইহাদের নাটকগুলি 
আমাদের সকলেরই যত্বপূর্বক পাঠ করা উচিত, 
এলিজাবেথীয় যুগের কারণ এই সকল নাটক কবল ইংল্যাণ্ডে নবযুগ 
তিন পুধান নাট্যকাব প্রতিষিত করিতে সাহায্য করে নাই, পরম্ভ আমাদের 
নাটক ও নাট্যালয়ের বর্তমান যুগ আনয়নে যথেষ্ট 
সহায়তা করিয়াছে । শেক্সপিয়ার তাহার জন্স্থান আভন নদীতীরস্থ 
স্ট্রাটফোর্ড হইতে লণ্ডনে আসেন ১৫৮৭ বৃষ্টাব্দে। তখন তিনি তেইশ বৎসরের 
যুবক । উচচশিক্ষা-লাভের অবসর তীহার হয় নাই, কিন্ত নাট্যানুরাগ ছিল 


৫৬ বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


চদা 


তীহার প্রবল। সুতরাং চেষ্টা করিয়া এক সামান্য পরিচারকরূপে তিনি এক 
রঙ্গালয়ে যোগদান করেন। যাহা হউক, শীঘই তিনি অভিনেতার পদে 
উন্নীত হন এবং ১৫৯০ খৃষ্টাব্দ হইতে তিনি নাটক লিখিতে আরম্ভ করেন। 
১৬১) অথবা ১৬১১ খৃষ্টাব্দে তাহার শেষ নাটক রচিত হয়। তাহার পর 
তিনি তাহার জন্মভূমিতে ফিরিয়া যান ও ১৬১৬ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। 
তাহার গ্রস্থাবলী প্রথম মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয় তীহার মৃত্যুর সাত বৎসর পরে । 
আুতরাং তীহার নাটকগুলির পৌব্বাপর্যয বা রচনার তারিখ নির্ণয় করিতে 
অনেকটা অন্‌মানের উপর নির্ভর করিতে হইয়াছে । সব্বশুদ্ধ আটব্রিণখানি 
নাটক তীহার রচিত বলিয়া প্রকাশিত হয়, কিন্তু উহাদের মধ্যে “ঘষ্ঠ 
হেনরী, “অষ্টম হেনরী' প্রভৃতি কতকগুলি নাটকের যে তিনি কেবল 
আংশিক রচয়িতা ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। অনেকে অনুমান করেন 
“টেম্পেষ্ট'ই তীহার শেষ নাটক। এ নাটকের শেষে প্রস্পেরো তীহার 
যাদ্করবৃত্তি ত্যাগকালে যাহা বলেন তাহা যে বস্ততঃ নট ও নাট্যকার 
জীবন ত্যাগকালে শেক্সপিয়ারের নিজের উক্তি তাহা বেশ বুঝা যায়। নট ও 
নাট্যকারেরা যে প্রকৃতপক্ষে যাদুকর তাহাতে সন্দেহ নাই, কারণ তাহারা 
অশরীরী কল্পনাকে নিত্য মনোহর রূপদান করিয়া থাকেন। নাট্যকার মাল 
ছিলেন শেক্সপিয়ারের সমবয়স্ক বন্ধু। উভয়েই ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন। তিনি দরিদ্র পাঁদুকাকারের পুত্র হইলেও অসাধারণ মেধাবী 
ছিলেন এবং এক সম্ত্রান্ত ব্যক্তির সাহায্যে বিদ্যত্যাস করিয়া কেম্িজ বিশ্ববিদ্যা- 
লয়ের এম.এ. উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। শেক্সপিয়ার যখন নাটক লিখিতে 
আরম্ভ করেন, তখন তাহাকে. তিনি যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। লোকের 
বিশ্বাস, শেক্সপিয়ারের '“ঘষ্ঠ হেনরী” নাটকের অনেকটা অংশ তিনিই লিখিয়। 
দিয়াছিলেন। [,0%9:3 1481)07078 [086 এবং এই নাটক শেক্সপিয়ারের 
প্রথম নাটক । ইহার তিন বৎসর প্র ১৫৮৭ খৃষ্টাব্দে মার্লোর প্রথম নাটক 
([8701)011811)6 ঠ1)9 9798) প্রকাশিত হয় ও পর বৎসর অভিনীত হয়। 
তৈমুরলঙ্গের জীবনী লইয়া এই নাটকটি রচিত হয়। তৈমূ,র অতুল শক্তির 
অধিকারী হইয়া জন্গ্রহণ করিয়াছিলেন, ফলে তিনি সামান্য মেষপালক অবস্থা 
হইতে দিপ্িজরী সম্রাট পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। কিন্ত ছিল তাহার দুর্জয় 
অহঙ্কার ও অসীম আকাউক্ষা | ইহাই হইয়াছিল তাহার পতনের কারণ। 
মার্পোর দ্বিতীয় নাটক (1)00601 [808003) এ নাটকের অল্পকাল পরেই 
প্রকাশিত হয়। জার্মানির বিপথগামী সাধক ডাক্তার ফাউস্টের জীবনী 
অবলম্বনে এই নাটক রচিত হয়; জার্মান কিংবদস্তী অনুসারে ফাউস্ট্‌ 
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ভোগলালসার বশবর্তী হইয়।৷ শয়তানের নিকট আত্ববিক্রয় করেন, কিস্ত মা্লো 
তাহাকে অসীম শক্তিলোভিরূপে অঙ্কিত করেন। ইহার দূই শত বৎসর পরে 
বিখ্যাত জার্মান কবি গ্যটে (0০999) যখন তীহার স্ুপ্রসিদ্ধ “ফাউয়ৃট্‌' নাটক 
রচনা করেন তখন তিনি ফাউস্ট্‌কে অনন্ত জ্ঞানপিপাসুরূপে কল্পনা করেন, কিন্তু 
মালোব কর. রও তিনি যথেষ্ট প্রশংসা করেন। ইহার পর মার্লো আরও দূই- 
চারিটি নাটক লেখেন। কিন্তু দূর্তাগ্যক্রমে মাত্র ২৯ বৎসর বয়সে এক বিবাদের 
ফলে তিনি হত হন। তীহার 'এই অকালমৃত্যুতে ইংরেজী নাট্যসাহিত্য যে 
বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। ইংরেজী অমিত্রাক্ষর 
ছন্দেরও তিনি সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন । কবি সুইনবান” এইজন্য তাহাকে 
“ইংরেজী ট্র্যাজেডি ও অসিত্রাক্ষর ছন্দের স্রষ্টা” বলিয়া অভিনন্দিত 
করিয়াছেন | 1৭890 ০৫ 0188790607--_যাহা শেক্সপিয়ারের হাতে পূর্ণ 
পরিণতি ল।৩ করিয়াছিল---তিনিই তাহ। তীহার উপরি-উক্ত নাটকছয়ে প্রবর্তন, 
করিয়াছিলেন । বস্তৃতঃ তাহাকে শেক্সপিয়ারের গুরু বলিলেও অত্যুজি 
হয় না। বলিয়াছি, তীহ'রই নিকট শেক্সপিয়ারের হাতে খড়ি হয়। 
বেন জনসন ছিলেন এই যূগের আরিস্তোফানেস। তীহার প্রথম নাটক 
[7৮671118111] 10191701000] অভিনীত হয় ১৫৯৮ খৃষ্টাব্দে। 
শেক্সপিয়ার তাহাতে একটি তৃমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। বেন জনসন বহু 
নাটক-নাটক। লিখিয়াছিলেন এবং পরে রাজা প্রথম জেম্স্‌ কর্তৃক রাজকীয় 
নাট্যকার নিধান্ত হইয়া বিশখানি 779,800 জাতীয় নাটক “নখেন | মহাকবি 
মিল্টনের বিখ্যাত 178,3009 “কোমাস” অভিনীত হয় ১:৩৪ খৃষ্টাব্দে। 
তাহার তিন বৎসর পরে বেন জনসনের মৃত্যু হয়। 1198009 নৃত্যগীতদৃশ্য- 
গ্রধান রূপক নাটিক]। 
কিন্তু প্রথমে ইংল্যাণ্ডে কোন সাধারণ স্থায়ী নাট্যশালা ছিল না। বর্তমান- 
কালের সার্কাসদলের মত যাযাবর নাটুয়াদল কোন 
সুবিধামত স্থানে তাঁবু ফেলিয়া ব৷ কাঠের অস্থায়ী 
চালাঘর নির্শাণ করিয়া অথবা কোন সরাইয়ের উঠানে 
অঞ্চ প্রস্তুত করিয়া তাহাদের অভিনয় দেখাইত। লগুনে গ্রথম স্থায়ী রঙ্গালয় 
নির্মিত হইয়াছিল - *৭৬ বা ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে। ইহ 
“দি বিয়েটার'__লগুনের কাষ্ঠনিম্মিত ছিল। ইহার নাম ছিল 109 
পথম স্থায়ী রঙ্গালয় [09866 এবং ইহার স্বত্বাধিকারী ছিলেন 
জেম্স বারবেজ (80069 730:1988০) নামক এক 
অভিনেতা । ১৫৯৮ খৃষ্টাব্দে ইহা ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়, কিন্তু পর বৎসর 


ইংল্যাণ্ডের যাযাবর 
অভিনেতৃসম্প্রদায় 


৫৮ . বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


বার্‌বেজ শক্সপিয়ারের সহিত মিলিত হইয়া “গ্লোব” নামক বিখ্যাত রজালয় 
'গ্রতিষ্ঠিত করেন। এই সকল রঙ্গালয়ের আদর্শ 
_ প্লাৰ থিয়েটার. ছিল সরাইয়ের প্রাঙ্গণে রচিত পর্বোক্ত অস্থায়ী রজমধ্চ-. 
| সমূহ । এ রঙ্গমঞ্চগুলি সরাইয়ের চকবন্দি উঠানের 
মধ্যস্থলে নিম্ম্িত হইত ও তাহার চারিদিকের ঘরের বারান্দায় বিত্তশালী দর্শক- 
বৃন্দের আসন থাকিত। দরিদ্র জনপাধারণ মঞ্চের উঠানে সন্বুখে ও পার্শে 
দাঁড়াইয়া অভিনয় দেখিত। মঞ্চের সন্মুখ, দক্ষিণ ও বাম দিকৃ খোলা থাঁকিত এবং 
পশ্চাৎ দিকে একটি পরদা থাকিত। পরদার পশ্চাতে একটি গৃহ সাজঘরবূপে 
এবং একটি বারান্দাসমেত দ্বিতল গৃহ গয়োজনমত অভিনয়ের জন্য ব্যবহৃত, 
হইত । পিছনের পরদার দুই পার্শ ও মধ্য দিয়া অভিনেতারা প্রবেশ ও প্রস্থান 
করিত। গ্লোব ও তখনকার অন্যান্য থিয়েটার এই প্রণালীতেই গঠিত হইয়া- 
ছিল। কিন্ত সরাইয়ের প্রাণের মত গ্রোব থিয়েটার চতুফ্ষোণ ছিল না, ছিল 
বৃত্তাকার। ইহার রঙ্গমঞ্চের সন্দুখস্থ প্রাঙ্গণের দই পার্শে উচ্চশ্রেণীর দর্শ কদের 
জন্য একটি অর্ধবৃত্তাকার ব্রিতল গ্যালারি নিশ্মিত হইয়াছিল। উহাঁর উপর ও 
রঙ্গমঞ্চের উপর ছাউনি ছিল, কিন্তু সাধারণ দর্শকগণকে পূর্বের ন্যায় অনাবৃত 
প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া অভিনয় দেখিতে হইত। কেহ' কেহ টুল সঙ্গে আনিয়া 
তাহার উপর বসিত। সব্বশুদ্ধ বার শত দর্শকের স্বান ছিল। অভিনয় 
"সাধারণতঃ দিবালোকে.হইত। এখনকার মত সেকালে ঘটনাস্থানজ্ঞাপক কোন 
দ্‌শ্যপটের বা মঞ্চপন্মুখে পটক্ষেপণের ব্যবস্থা ছিল না। অভিনয়ারন্তের পৃর্রে 
একজন অভিনেতা একটি প্রস্তাবনা" আবৃত্তি করিয়া দর্শকগণকে নাটকের 
ঘটনা ও ঘটনাস্থলের ব্রিঘয় সংক্ষেপে জানাইয়া দিত। বলা বাহুল্য, 
দৃশ্যান্তর দেখাইবার জন্য বিশেষ কোন ব্যবস্থা ছিল না। এরূপ 
অবস্থায় অভিনয়ের সাফল্য অভিনেতাদের অভিনয়শক্তি ও দর্শকগণের 
কল্পনাশক্তির উপর প্রায় সম্পর্ণরপে নির্ভর করিত। আর-এক 
সমস্যা ছিল উপযুক্ত পরিচ্ছদ ও সাঁজসরপ্জামাদির সমস্যা । দিবা- 
লোকে অভিনয় হওয়ার দরুণ কৃত্রিম পরিচ্ছদ ও সাজসরঞ্জামকে প্রকৃত বলিয়া 
চালান দুঃসাধ্য হইতি। সুতরাং রাঁজ-রাজড়ার পরিচছদাদির জন্য নাট্যালয়ের 
কর্তৃপক্ষগণকে তাঁহাদের সন্্রান্ত অভিভাবকগণের শরণাপর্ণ হইতে হইত । 
নাট্যান্রাগী অভিজাত-সম্প্রদায়ও অনেক সময় তীহাদের অতিরিক্ত পরিচছদাদি 
রঙ্গালয়কে স্বেচছায় দান করিতেন । ফলে এ বিষয়ে তাহারা বিশেষ অভাব 
অনুভব করিতেন না। কিন্ত দিবালোকে প্রেতীত্বাদির আবির্ভাবের দৃশ্য দেখান: 
মোটেই সহজ ছিল না, অথচ ম্যাকবেখ, হ্যামলেট প্রভৃতি নাটকে দেখান হইত | 


বর্তমান যুগের সূত্রপাত--সাধারণ-রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠা ৫৯. 


ইহাতে বোঝা! যায়, এখনকার দর্শকগণের অপেক্ষা ওযুগের দর্শকগণের কল্পনা- 
শক্তি প্রখরতর ছিল। দৃশ্যের সকল ত্রুটি তাহার! সে শক্তির সাহায্যে সংশোধিত: 
করিয়া! লইর্ত। আমাদের যাত্রাযূগের দর্শ কগণণ এইরূপ চর্মচক্ষু অপেক্ষা 
ভাবচক্ষ, লইয়া অভিনয় দেখিত। বস্ততঃ রঙ্গালয়ের কাজ ছবি দেখান, 
আসল জিনিস দেখান নয়। আসল তরবারি লইয়া থিয়েটারি লড়াই করা 
নিব্বৃদ্ধিতা | গ্লোব থিয়েটারে একবার শেক্সপিয়ারের “অষ্টম হেনরী'অতিনয়- 
কালে আসল কামান ব্যবহার করা হইয়াছিল । ফলে আগুন লাগিয়া থিয়েটারটি 
ভস্মীভূত হয়। ১৬১৩ খৃষ্টাব্দে এই দুর্ঘটনা ঘটে! 
কিন্ত নাট্যমঞ্চের দোষে যে অনেক সময় নাটকের সুষ্ঠু ও স্বভাবানুযায়ী 
অভিনয় করা দরূহ' হইয়া পড়ে তাহা অস্বীকার করা যায় না। এই কারণে মঞ্চ- 
সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা অনেকেই বিশেষভাবে অন্তব করিতে থাকেন, কিন্তু 
উন্নবিএ 4৩ান্দীর শেষাগ পর্য্যন্ত উল্লেখযোগ্য কোন বিশেষ সংস্কার সাধিত 
হয় নাই। যাহা হউক, অবশেষে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে অস্ট্রিয়ায় এ বিষয়ে তীৰ 
আন্দোলন আরম্ভ হয় এবং তাহার ফলে বিবিধ যন্ত্রের 
পাশ্চত্যদেশে রঙ্গমঞ্চে সাহায্যে রঙ্গমঞ্চের নানা উনুতির চেষ্টা চলিতে থাকে । 
মা বিশেষতঃ এই জময়ে বৈদ্যুতিক আলোক আবিষ্কৃত 
হওয়াতে মঞ্চে আলোক-নিয়ন্ত্রণের যথেষ্ট সুবিধা হয়। অতঃপর এ সকল 
যন্বব্যবহারের জন্য কাষ্টমঞ্চের অনেক অংশ লৌহ ও ইম্পাত দ্বার নিম্মিত হইতে 
থাকে এবং তাহার ফলে “কার্পে প্টার' বা সূত্রধারের স্থলে ক্রমশঃ “এঞ্জিনীয়ার” 
বা যন্ত্রশিল্পী মথগধ্যক্ষরূপে অধিনি 7; হন। পর্বে 
সত্রধারের স্থলে যন্ত্শিল্লী রাজপ্রাসাদে বা সন্ত্রান্ত ধনীদের গৃহে সময়ে সময়ে 
যে অভিনয় অনুষ্ঠিত হইত তাহাতে বহমূল্য 
দৃশ্যপট ও সাজসজ্জার যখে্ট বাহুল্য দেখা যাইত বটে, কিন্ত 
সাধারণ রঙ্গমঞ্চে যে দৃশ্যপটের বালাই ছিল না তাহা বলিয়াছি। 
তাঁহার পর যে কয়েকখানি দৃশ্যপট দেখা দিয়াছিল তাহার অধিকাংশকে 
প্রকৃতির ব্যঙ্গচিত্র বলিলে অত্যক্তি হয় না। যাহা হউক, মঞ্চ- 
সংস্কারের চেষ্টার সঙ্গে দৃশ্যপটের দিকেও সংস্কারকদের দৃর্টি পতিত হইয়াছিল 
এবং এ বিষয়েও প্রথমে অস্ট্রিয়া ইউরোন্ে অন্যান্য দেশ অপেক্ষা অধিকতর 
অগ্রসর হইয়াছিল। এমন কি, প্রথম-মহাযুদ্ধ আরন্ত হইবার দূই চারি বৎসর 
পৃ্রে পর্য্যন্ত লগ্ডনের শ্রেষ্ঠ রঙ্গালয়সমূহেও অস্ট্রিয়া হইতে দৃশ্যপট আমদানী 
করা হইত। অবশ্য এক্ষণে ইংরেজ পটুয়ারা এ বিষয়ে যথেষ্ট পারদশিত, 
লাভ করিতে সমথ” হইয়াছেন । 


৬০ . বাংল! নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


প্রাচীনকালে আমাদের দেশেও যে নানাবিধ রঙ্গমঞ্চ নিদ্রিত হইত তাহার 
বিবরণ আমরা তরতমুনির নাট্যশান্ত্রে দেখিতে পাই। কিন্ত কেবল রাক্কা ও 
রাজন্যাদি অভিজাত সম্প্রদায়ের পৃষ্ঠপোষিত সংস্কৃত বা প্রাকৃত নাটকগুলিই 
'এই সকল মঞ্চে অভিনীত হইত। পৃরের্বেই বলিয়াছি, এই সকল উচচশ্রেণীর 
সৌখিন নাট্যাভিনয়ের সহিত জনসাধারণের কোন 
প্রাচীন ভারতের র্মঞ্চ সম্পর্ক ছিল না। জনসাধারণ যে সকল নাট্যা- 
ভিনয় দেখিত বা দেখিতে পাইত সেগুলির জন্য 
"কোন মঞ্চ নিন্সিত হইত না, আমাদের যাত্রার আসরের মত সমতল ভূমিতেই 
সেগুলি অনুষ্ঠিত হইত। কোন কোন পব্রে পূর্বোক্ত 
8545 'পেজ্যাণ্ট” বা রামলীলাদির মিছিলের ন্যায় চলস্ত 
মঞ্চের মিছিল 
রজমঞ্চশেণীও বাহির হইত। কিন্তু এই সকল 
অভিনয় কেবল জাতীয় মহোতসবসমূহের অঙ্গ ছিল না--_এগুলি ছিল আমাদের 
গণশিক্ষার প্রধান বাহন। এইখানেই ইউরোপের সহিত আমাদের প্রভেদ। 
ইউরোপের গণশিক্ষার ভিত্তি হইতেছে--অক্ষর-পরিচয় ও হিপাব-জ্ঞান (1079 
6079০ 1১৪ )। পাশ্চাত্তেরা নিরক্ষরতা ও মূখ ত৷ 
গণশিক্ষার বাহনরূপে সমার্থক মনে করেন বলিয়াই এইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন 
যাত্রার ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের প্রাচীন সমাজনেতারা 
ও অক্ষর-পরিচয়কে শিক্ষার অপরিহাধ্য অঙ্গ বলিয়া 
মনে করিতেন না। বণজ্ঞান ব্যতিরেকেও যে জনসাধারণকে উচচতম 
শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে, তাহা তীহারা দেখাইয়া গিয়াছেন। 
তাহারা অবশ্য ধরন্মশিক্ষাকে, অন্যান্য শিক্ষার উপরে স্থান দিতেন এবং 
জনসাধারণকে সেই শিক্ষা দিয়া সমস্ত জাতিকে ঈশৃরাঁভিমুখী করাই 
ছিল তাঁহাদের প্রধান লক্ষ্য । এই উদ্দেশ্যেই তাঁহারা সরস পৌরাণিক 
উপাখ্যানসমূহের সাহায্যে বেদবেদাস্তাদিতে নিহিত নীরস ধর্মীতত্বগুলি 
মধুপূর্ণ করিয়া প্রচার করিয়াছিলেন । সেই স্বীয় সুধা আবার যখন 
পালাগান, যাত্রা, কথকতা প্রভৃতির আকারে পরিবেঘিত হইত, তখন 
গৌড়জন যে তাহা মৃহানন্দে পান করিত তাহাতে সন্দেহ নাই। বাস্তবিক 
আবালবৃদ্ধবনিতাকে একপঙ্গে শিক্ষা দিবার ইহা অপেক্ষা প্রকৃষ্টতর উপায় 
আজ পধ্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। ফল হইয়াছে এই যে, আমাদের দেশের 
লোকেরা নিরক্ষর হইলেও মুখ নহে। অতি নিম্রশ্বেণীর লোকেদের 
মুখেও উচচ দার্শনিকতত্বের কথা শুনিতে পাওয়া ফেবল এই দেশেই 
সম্ভব | 


বর্তমান যুগের স্ব্রপাত-_সাধারণ-রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠা ৬১ 


বলা বাছল্য, এরূপ নাট্যাভিনয়-_-যাহা একসঙ্গে জাতীয় উৎসবের অঙ্ক ও 
জনশিক্ষার বাহন ছিল---তাহা বর্তমানকালের নাট্যশালার ন্যায় কোন 'বাক্সবন্দী” 
সঙ্কীণ” স্থানে সম্পনু করার উপায় ছিল না। চতুদ্দিকে উন্মুক্ত স্ুপ্রশস্ত ভূমিই 

ছিল তাহার উপযুক্ত স্বান। প্রাচীন গ্রীসে বা 
যাত্রার আসরই যাত্রাভিনয়ের মধ্যযুগের ইউরোপে যে এইরূপ ব্যবস্থাই হইয়াছিল 
উপযুক্ত রঙ্গভূমি তাহা আমর] দেখিয়াছি । প্রাচীন রোমের “আম়ফি- 
থিরেটার * (8181)17161)9809) বা রঙ্গভূমিগুলিও 
ছিন এক বিরাট ব্যাপার । এক প্রকাণ্ড অনাচ্ছাদিত চক্রাকার ভূমি উপরি 
উপরি বহুপারি-আসনযুক্ত গ্যালারির দ্বারা বেষ্টন 
করিয়া এই সকল রঙ্গালয় নিম্মিত হইত । ইহাদের 
মধ্যে সম্রাট ভেয্পাসিয়ান্‌ (৬9810881917) নিন্িত 00198996177 টি ছিল 
এত বৃহৎ যে, তাহাতে অদ্ধলক্ষ দর্শক স্বচছন্দে 
কলসিয়াখ্‌ বসিয়া অভিনয় দেখিতে পাঁরত। কিন্তু এই. 
সকল রঙ্গভূমিতে নাট্যাভিনয় বড় হইত না-- 
পেশাদার মল্লযোদ্ধা (919918907) ও সিংহাদি পশুর যুদ্ধই অধিকাংশ 
সময় প্রদশিত হইত, কারণ, সে সময় এই সকন নিষ্ঠুর আমোদই রোমনগরের 
দর্শকগণের অধিকতর গ্রিয় ছিল। 
আমাদের দেশেও প্রাচীনকালে মঞ্চবেষ্টিত বিস্তীণণ” প্রাঙ্গণ মধ্যে মনুষ্য বা 
পওদের পরস্পরের শক্তি পরীক্ষা করিবার গ্রথা প্রচলিত ছিল। এইরূপ 
মল্লক্রীডার নাম ছিল “সমাজ | কিন্তু এজন্য আমৃফিথিয়েটাতর ন্যায় কোন 
স্থায়ী রঙ্গালয় নির্মাণের কখা শুনা যায় নাই। বাস্তবিক আমাচ্রে দেশে স্থায়ী 
রঙ্গালয় স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা পূর্বে কখনও অনুভূত হয় নাই । আমাদের 
দেশ ছিল পঙ্লিগ্রধান দেশ-_দেশেতর জনসাধারণ গ্রামেই বাস করিতি। শহরের 
মধ্যে ছিল এক রাজধানী, আব দূই' চারিটি ব্যবসায়কেন্দসর। রাজধানীতে 
রাজা তীাহ'র পারিষদবর্গ, কন্মচারিবৃন্দ ও সৈন্যসামস্ত লইয়া বাস করিতেন, আর 
ব্যবসায়কেন্দ্রসমূহে ব্যবসারীরা অবস্থান করিয়া 
যাত্রাতিনয়ের জন্য স্থায়ী ক্রয়-বিক্রয় করিতেন,--পল্লিগা"নর অধিবাসীদের 
রঙ্গালয় বা রঙ্গমঞ্চ অনাবশ্যক সহিত তীহাঁদের বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল না।' 
প্রত্যেক পল্লি ।.গ্ পল্লিসমাজ কর্তৃক শাসিত 
হইত | খাজনা দেওয়া ছাড়া রাজার সঙ্গে আর কোন সম্বন্ধ রাখার প্রয়োজন 
তাহাদের ছিল না। কোন রাস্ত্রীয় বিপ্রুব ঘটিলে তাহ প্রায় নগরের মধ্যেই 
সীমাবদ্ধ থাকিত,-২-তাহার ফলে পল্লির জীবনধারার বিশেষ ব্যত্যয় হইত 


রোমের আযফিথিয়েটার 


৬২ বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


না। স্মুতরাং রোম বা আযাথেন্স যেমন কৃষ্টি, সমাজ প্রভৃতি সকল বিষয়েই 
স্ব স্বরাজোর কেন্দরস্বরূপ ছিল, আমাদের নগরগুলি সেরূপ ছিল না । ফলে 
রোমে বা আযাথেন্সে যেরূপভাবে সরকারের সাহায্যে জাতীয় উতৎ্সবগুলি অনুষ্ঠিত 
হইত, এখানকার নগরগুলিতে সেরূপতাবে হইত না, জতরাং আমাদের নগর- 
সমূহে' স্থায়িভাবে কোন জাতীয়-রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক হয় নাই। 
রাজার! ও নগরের সন্্রান্ত অধিবাসিগণ অবশ্য নিজ নিজ গৃহে উৎপবাদি করিতেন, 
কিন্তু সেগুলিকে জনসাধারণের উৎসব বল! চলিত না। গ্রামে যে সকল উৎসব 
হইত সেগুলিই ছিল যখাথ জনসাধারণের উৎসব । তদুপলক্ষ্যে যে সকল 
নাট্যাভিনয় হইত তাহার জন্য ব্যয়সাধ্য মধ্দৃশ্যপটাদি বা দর্শকদের আসন 
নিশ্নীণ করা আবশ্যক হইত না। যাত্রার আসরই তাহাদের পক্ষে যথেষ্ট 
হইত | আমাদের দেশের ইহাই একটি বৈশিষ্ট্য । এখানে বড বড় তোজেও 
ধনকৃবের হইতে দীনতম ব্যক্তিকে পর্যযস্ত একসঙ্গে কৃশীসনে বসিয়া কদলীপত্রে 
আহার ও মৃৎ্পাত্রে জলপান করিতে দেখা যায়। আসন বা ভোজনপাত্রের 
'দীনতা তীহাদের মনে কোনরূপ অসন্তোষের উদ্রেক করে না--তাহাদের 
'লক্ষ্য থাকে কেবল ভোজ্য বস্তর স্বাদূতা, বিশুদ্ধতা ও পবিত্রতার দিকে । 
এদেশের দশ কেরাও ঠিক এইরূপ মনোভাব লইয়া অভিনয় দেখিতেন। 
ইংল্যাণ্ডে শেক্সপিয়ারের সময়ে যখন দৃশ্যপটাদির বাহুল্য ছিল না, 
১০ যেমন সেখানে * “ 1) 05 ডা 119 10176 ; ছিল, 
যাত্রার দর্শকগণের নিকটও তেমনি নাটকের রসই 

যাত্রীর নাটকে রসই ছিল ছিল আসল বস্ত। তাহারা ভূমিতলে বসিয়া বা 
আসল বস্ত দাঁড়াইয়া তন্ময়চিত্তে নাট্যরস উপভোগ করিত ; 

' অভিনেতাদের বেশ-ভূষাদি বা অন্যান্য বাহা 

আড়ম্বরের দিকে দৃক্পাত করিত না । 

কিন্তু যাত্রায় কৃত্রিম দৃশ্যপটের ব্যবস্থা না থাকিলেও, অনেক সময় বাস্তব- 
দৃশ্যের সাহায্য লওয়া হইত। দৃষ্টান্তস্বরূপ, শীস্তিপুরে চৈতন্যদেবের দানলীলা- 
ভিনয়ের কথা৷ বল! যাইতে পারে। এই অভিনয়ে 

-বাস্তবদৃশ্যের সাহাযেযেটরপার্ঘদ তিনি স্বয়ং শ্রীমতী রাধিকার, অস্থৈতাচারধ্য শ্রীকৃষ্ণের, 
চৈতন্যদেবের অভিনয় নিত্যানন্দ বড়াই-বুড়ির, শ্রীবাসাদি কতিপয় সখীর, 
_ কমলাকাস্তাদি কতিপয় সখার, গৌরীদাস স্ুবলের 

এবং নরহরি মধুমজলের ভূমিকা গ্রহণ করেন। তাগীরথীতীরে অভিনয় 
হয়| সখারা প্রকৃত গাভী লইয়। চরাইতে যান। নদীর ধারে একটি কদন্ববৃক্ষ 
ছিল, সেটিকেও অভিনয়কার্ধ্যে ব্যবহার কর! হয়| ভাগীরথীকে জলবিহার 
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করা হয়। দধিদগ্ধ-লুষ্ঠনাদি ব্যাপারও ঠিকমত দেখান হইয়াছিল । অস্ৈতাচাধ্য, 
'নিত্যানন্দ ও চৈতন্যদেব অরতিনয় করিতে করিতে এরূপ ভাবোন্ত্ত হইয়াছিলেন 
যে, তাহারা অচেতন হইয়া জলে পড়িয়া যান এবং কিছুক্ষণ সেই অবস্থায় থাকিবার 
পর তীহাদের জ্ঞান ফিরিয়া আসে! এইরূপ স্বাভাবিক দৃশ্যের মধ্যে অভিনয় 
করিলে তাহার স্বাতাবিকতা বৃদ্ধি পায় এবং নাটকীয় ক্রিয়া প্রদর্শনের সুযোগও 
অনেকটা বাড়িয়া যায় সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহার একটি বিশেষ অসুবিধা এই যে, 
দর্শকেরা একাসনে বসিয়া অভিনয় দেখিতে পারেন না, অভিনেতাদের সঙ্গে 
তাহাদিগকেও স্থানত্যাগ করিতে হয়। তবে যেখানে আসনের বালাই নাই, 
সেখানে এ অসুবিধা ততটা অনুভূত হয় না । 

এইরূপে বিভিন্ব দেশের নাট্যশালার ইতিহাস আলোচনা করিলে আমরা 
'দেখিতে পাই যে, পৃথিবীর সবর্ব ব্রই দেশকাল ও সকল প্রকার সুবিধা অসুবিধা 
বিবেচনা করিয়াই নাট্যশালা গঠিত হইয়াছিল । 
নাট্যশালা সব্বত্রই দেশ কালের সহিত যেমন অভিনয়ের উদ্দেশ্য ও লোকের 
কালোচিত অভিনয়ের রুচি পরিবন্তিত হইয়াছে, নাট্যশালারও তদনুসারে 
সুবিধার জন্য নিম্িত হয় পরিবর্তন করা হইয়াছে । সুতরাং এ সকল 
বিষয় বিবেচনা না করিয়া কোন নাট্যশালার গুণা- 
গুণের বিচার করা উচিত নয়। আবার, নাট্যশীল৷ ছাড়িয়া নাটকেরও ঠিক 
বিচার করা যায় না, কারণ, নাটক ও নাট্যশালা বছল পরিমাণে পরম্পরের 
মুখাপেক্ষী । একটা উদাহরণ দি। প্রাচীন গ্রীসে দর্শ কগণের আসন হইতে 
রঙ্গমঞ্চ অনেকট! দূরে থাকাতে -ভিনেতারা নিজ 
নাটকের বৈশিষ্ট্য নাট্যশালার দৈধ্য-বৃদ্ধির জন্য অত্যন্ত স্ুলর্তল ক্ত পাদুকা এবং 
'বৈশিষ্ট্যের উপর অনেক অত্যুচচ মুখস পরিয়া অভিনয় করিতেন একপ 
পরিমাণে নির্ভর করে সাজসজূজার ভার লইয়া চলাফেরা করা খুবই 
অস্ুবিধাকর ছিল-_-লমফঝম্প করা ত একেবারেই 
চলিত ন1। সেরূপ কোন চেষ্টা করিলে পড়িয়া গিয়া মুখস বিশৃঙ্খল 
হইয়া যাইবার বিলক্ষণ আশঙ্কা ছিল। সুতরাং অনেকটা বাধ্য 
হইয়াই গ্রীক নাট্যশাস্্কারেরা রঙ্গমঞ্চে হত্যা ও পতনের দৃশ্য দেখান 
নিষেধ করিয়াছিলেন। প্রাচীন গ্রীক ট্র্যাজেডি- 
ইহার উদাহরণ প্রাচীন গুলিতে যে গশু:র বাগাড়ন্বরপূর্ণ বক্তৃতার বাহুল্য 
গ্রীক নাটক এবং নাটকীয় ক্রিয়ার অগ্রাচুধ্য দেখা যায়, তাহার 
জন্যও যে তখনকার রঙ্গমঞ্চ ও অভিনেতাদের 

উক্ত প্রকার সাজসভূজা অনেকটা দায়ী তাহাতে সন্দেহ নাই । 
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আমাদের যাত্রার নাটকের বিশেষত্বও বছুলপরিমাণে আমাদের যাত্রার 
আসরের বৈশিষ্ট্য হইতে'সন্ুত। যাত্রার আসরে একই সমতলভূমিতে দশ ক 
ও অভিনেতারা অবস্থান করে এবং দর্শ কেরা রঙ্গতৃমির সকল দিকেই বসিয়া বা 
দাঁড়াইয়া থাকে। রঙ্ততৃূমিতে সকলেরই প্রবেশাধিকার 
যাত্রার বৈশিষ্ট্যও অনেক থাকে, সুতরাং বছ দর্শককে স্থান দিবার জন্য 
পরিমাণে আপরের তাহাকে যথাসম্ভব বিস্তৃত করা হয়। ফলে দর্শ ক- 
বৈশিষ্টের ফল বৃন্দের শেষ সারিগুলি অভিনয়-স্থান হইতে অনেকটা 
দূরে থাকে এবং অভিনেতারা স্বাভাবিকভাবে 
কথোপকথন করিলে তাহা এ সকল দর্শ ক শুনিতে পায় না। কিন্তু উচৈচ:স্বরে 
গীত গান বদর পর্য্যন্ত শোনা যাঁয়। এইজন্য এই সকল আসরে কথোপকথন 
অপেক্ষা গানই প্রাধান্য লাভ করে । বস্তুতঃ আসরের চারিধারে এই সকল 
গান ভাল করিয়া শোনাইবার জন্যই যাত্রায় জড়িগান ও বালকদের সমবেত- 
সঙ্গীত প্রবন্তিত হয় । জুড়িরা ও বালকেরা আসরের বিভিন্ন দিকে মুখ ফিরাইয়া 
এবং দশ কগণের অভিমুখে অগ্রসর হইয়া গান করাতে গান শুনিবার পক্ষে 
আর কাহারও অসুবিধা হইত না। বন্তৃতাগুলিও যথাসম্ভব উচৈচ:স্বরে এবং 
ঘূরিয়া ফিরিয়া করা হইত.। এইজন্য বক্তার ভাষা যথাসম্ভব গুরুগন্ভীর 
করা হইত এবং তাহাব দৈর্ঘাযও কিছু বাড়াইয়া দেওয়া হইত। কিন্তু 
বলিয়াছি, যাত্রার প্রথম অবস্থায় বক্তৃতাংশ খুবই কম ছিল, নাটকীয় ক্রিয়াদিরও 
বাহুল্য ছিল না। নাটকগুলি তখন সম্পণ রূপে গাত ও রস প্রধান ছিল. 
বিশেষত: কষ্ণযাত্রায় কেবল এইরূপ নাটকই অভিনীত হইতে দেখা 
যাইত। বলা বাহুল্য, নতুন ধরণের নাট্যশালার প্রবর্তনের পর যাত্রার 
নাটকের এই সকল বৈশিষ্ট্যের কতকাংশ স্বভাবতই লুপ্ত বা পরিবত্তিত 
হইয়াছিল এবং এইরূপে যাত্রার নাটক থিয়েটারী নাটকে রূপান্তরিত 
হইয়াছিল | 
আমাদের নাট্যজগতে এই নতন যুগের আবির্ভাবের কারণ সম্যক উপলব্ধি 
করিতে হইলে তৎকালের সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত 
করা আবশ্যক । গ্রৃত্যেক ঘুগ-পরিবর্তনের মূলে থাকে একটা বিপ্লব এবং 
সাধারণত: বাহির হইতে সহসা একটা প্রবল শক্তি-_একটা ঝঞ্কা আসিয়া এই 
বিপ্রব ধটায়। এই শক্তি কখন কোন দিক হইতে আসে তাহা বলা যায় না। 
বাস্তবিক সমস্ত ব্যাপারটা দৈব-ঘটন৷ ছাড়া আর কিছু নয় | রবীন্দ্রনাথ ঠিকই 
বলিয়াছেন, “হ্যা্টির গতি চলে আকস্মিকের ধাক্কায়, দমকে দমকে, যূগের 
পর যুগ এগিয়ে যায় ঝাঁপতালের লয়ে 1” আমরা জানি, জীবের বিবর্তনও 
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এইপূপতাবে হইয়া থাকে । যদি জীবেরা কেবল কালের প্রভাবে ক্রযোনুতির 
পথে অগ্রসর হইত, তাহা হইলে এক জাতীয় সকল 

বিবর্তন আকস্মিকভাবে হয় জীব একই সময়ে উচচতর জীবে পরিণত হইত, 
কোন বনমানৃষ আর বনমানুষ থাকিত না, সকলেই 

এতদিনে মানুষ হইয়া যাইত। কিন্তু তাহা হয় নাই। বিবর্তনবাদীরা বলেন, 
লক্ষ লক্ষ বৎসর পৃব্র্বে কেবল কয়েকটি ভাগ্যবান্‌ বনমানুষের মস্তিষ্কে সহসা এক 
অপূর্ব শক্তি প্রবেশ করিয়া তাহার মধ্যে ঘোর আলোড়ন উপস্থিত করিয়াছিল 
এবং তাহারই ফলে সেই সকল মস্তিক্ষ বৃহত্তর ও জটিলতর মানব-মস্তিক্ষে পরিণত 
হইয়াছিল। এইবূপে বনমানুষের যগের পর মানুষের যুগ আরম্ত হইয়াছিল । 
আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণের মতে এই বিবর্তনকারী শক্ভিসমূহের মধ্যে 
অন্যতম হইতেছে বিশ্বরশ্ি (009910010 17859) | এই অমিত-শক্তিশীলী 
রশ্যিসমূহ পৃথিবীর বাহিরের নানা অজানা স্বান হইতে অবিরত ধরাতলে 
বধিত হইতেছে এবং জগৎকে ক্রমোন্রতি বা ধ্বংসেস দিকে ঠেলিয়া, 
দিতেছে । অসাধারণ গ্রতিভাশালী মনীষীদের যুগান্তকারী ভাব ও চিস্তাধার৷ 
এক হিসাবে এই বিশৃরশ্িরই ন্যার শক্তিমান, কারণ, সেই সকল মহাবলশালী 
ভাব ও চিন্তা সমাজমধ্যে নানা বিপ্ুব সংঘটন করিয়া কৃষ্টি ও সভ্যতার বিবর্তনে 
সহায়ত। করে। কিন্তু এরূপ মনীধষিগণেরও আবির্তাৰ হয় আকস্মিক- 
ভাবে । দেশবিদেশে দৈবক্রমে শুভযোগ উপস্থিত হইলে এমন কতকগুলি 
ঘটনা ঘটে যাহার ফলে দেশবাপীদের বছুকালের 

সমাজ ও পাহিত্যক্ষেত্রের নিদ্রা ভাঙ্গিয়৷ যায়, তাহাদের প্রাণ নূতন ভাবধার৷ 
বিপুবও দৈব ঘটনার উপব ছুটিতে থাকে, তাহারা নৃতন জীব. লাভের জন্য 
নির্তব কবে ব্যগ্র হয়। সেই সময়ে উক্ত মহাপূরুষেরা যেন 
ভগবতপ্রেরিত হইয়া আবির্ভূত হন এবং নবযুগের 

পথপগ্দশ করূপে সমাজকে উচ্চতর স্তরে লইয়া যান। বলা বাহুল্য, সমাজের 
অন্যান্য অজের ন্যায় জাতীয় রঙ্গালয়ও এই উনৃতির অংশভাগী হয়। ইংল্যাণ্ডে 
রাণী এলিজাবেথের সময়ে নাটাজগতে নবযুগের আবিভাব ইহার দৃষ্টান্তস্বরূপ 
গ্রহণ করা যাইতে পারে । সে সময়ে সেখানে নান! 

এলিজাবেথের যুগে রাষ্ট্রীয় অনুকূল ঘটনা সংঘটনের ফলে দেশাত্ববোধের প্রবল 
অত্যুদয়ের সহিত ইংল্যাণ্ডের বন্যায় সমগ্রদেশ .শাবিত হইয়াছিল, ধন্মাদি বিষয়ে 
নাট্জগতে নবধুগের উদ্ভব লোকের! স্বাধীন চিন্তা করিতে আরম্ভ করিয়াছিল 
এবং ইংল্যাণ্ডের নৌশক্তির অপরাজেয়ত্ব প্রতিচিত 

হইয়া তাহার জগগ্যাপী সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছিল । দেশের এই নবলব্ধ 
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শক্তি এবং নতন চিন্তা ও ভাবের ধারা রঙ্গালয়েও প্রতিফলিত হইয়াছিল এবং 
শেক্সপিয়ার-প্রমুখ নাট্যকারগণের অগ্যদয়ের পথ পরিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিল। 
আমাদের রঙ্গালয়ের বর্তমান যুগ আরন্ত হইবার পৃব্রেও এক যুগান্তকারী 
রাষ্ট্রবিগ্রুব আমাদের সমাজে ও চিত্তে ঘোর আন্দোলন স্থষ্টি, করিয়া নানাদিকে 
সংস্কারের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিল। আমাদের নাট্যশালার ও 
নাটকের সংস্কার তাহারই অন্যতম ফল। প্রধানত: দুইটি ঘটনা আমাদের 
নাট্যজগতে. এই যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিল_-_ 
দুইটি ঘটনা আমাদের (১) কলিকাতায় ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী স্থাপন ; 
নাট্যজগতে নবযূগ প্রবর্তন (২) কলিকাতায় হিন্দুকলেজ প্রতিষ্ঠা । জগতের 
করিয়াছিল নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা 
যায় যে, আযাথেন্স, লণ্ডন, প্যারিস, মাদ্রিদ প্রভৃতি 
যে সকল নগরকে স্ব স্ব দেশের জাতীয় জীবনের কেন্ত্রস্বরূপ বলা যাইতে পারে, 
সেগুলি এ সকল দেশের জাতীয় নাট্যসাহিতোর উতৎকর্ধসাধনে যথে সহায়তা 
করিয়াছে । কিন্তু বলিয়াছি, আমাদের দেশের সেকালের রাজধানীগুলি ঠিক 
এরবপ ধরণের নগর ছিল না, সেগুলি ছিল রাজার আবাসস্বান মাত্র---সেখানে 
রাজকবিরা সপারিষদ্‌ রাজার মনোরঞ্জনের জন্য কাব্য-নাটকাদি লিখিতেন 
বটে, কিন্ত সেই সকল অভিজাতি-কবি অপেক্ষা পল্লিকবিরাই পল্লিস্থ জনসাধারণের 
অধিকতর সমাদরের পীত্র ছিলেন। পল্লিবাপীরা কোন নাটকের অভিনয় 
দেখিবার জন্য কখন নিজ পল্লি ছাঁড়িয়৷ রাজধানীতে যাইর্ত না । তবে যে সকল 
স্থানে ধর্মোৎ্মবাদি উপলক্ষ্যে মেলা বসিত, সেই সকল স্থান মেলার কয়েকদিন 
দেশবিদেশ হইতে সমাগত উতৎসবনিরত জনগণের দ্বারা মুখরিত থাকিত ; এবং 
এই সকল উৎসবে নৃতন পালাগান ও যাত্রাগান গ্রচারের যে বিশেষ সুবিধা 
হইত তাহাতে সন্দেহ নাই। তীথ স্বানগুলিতে অবশ্য চিরদিনই দেশের সর্বত্র 
হইতে যথেষ্ট লোকসমাগম হইত এবং এখনও হইয়া থাকে, কিন্ত এই সকল 
পুণ্যার্থী জনতা দ্বারা যে কৃষ্টির বিশেষ উৎকর্ষ সাধিত হইত না বা হয় না, তাহা 
বল বাহুল্য । যাহা হউক, আমাদের দেশের জাতীয় জীবন ও কৃষির কেন্দ্রের 
এই অভাব অবশেষে কলিকাতা৷ নগরীর প্রতিষ্ঠা দ্বারা পৃণ হইয়াছিল । 
তিনটি কারে কলিকাতা এই মর্যাদা লাভ করিতে সমথ হয়। প্রথমতঃ, 
কলিকাতার উপকণ্ে অন্যতম পীঠস্থান কালীঘাট 
প্রথম ঘটনা-_-কলিকাতা - ও 
মরার অর থাকাতে এখানে বহুকাল হইতে ভারতের বিভিন 
: প্রদেশাগত অসংখ্য তীথণ্যাত্রীর সমাবেশ হইত। 
তাহার পর ঈ্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানী. তাহাদের এ অঞ্চলের প্রধান বাণিজ্যাগার 
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রূপে যখন এই স্থানটিকে নিব্বাচিত করিলেন, তখন হইতে ক্রমশ: ইহা এদেশের 
অন্তব্বাণিজ্য ও বহিব্বাণিজ্য উভয় প্রকার বাণিজ্যেরই অন্যতম শ্েষ্ঠ-কেন্জ 
হইয়া দাড়াইল। অবশেষে ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে যখন ইংরেজরাজ এই নগরে ব্রিটিশ- 
ভারতের রাজধানী স্থাপন করিলেন, তখন ইহা স্বতঃই আমাদের জাতীয় 
জীবন ও কৃষ্টির কেন্ত্রনপে পরিণত হইল, কারণ, ইংরেজদের রাস্তীয় বা 
অথ নৈতিক ব্যবস্থা সেকালের মত পরস্পর হইতে বিচ্ছিনু পল্লিসমাজের অনুকল 
নহে । সেকালের পঞ্চায়েৎ ও জমিদারের কাছারির স্থান এখন শহরের 
দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত গ্রহণ করিয়াছে । তত্তিনন শহরের উপকণ্ঠে 
কল-কারখান৷ প্রতিষ্ঠাও পলিপমাজের লোপপাধনে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে । 
ফলে শিক্ষিত অভিজাত সম্প্রদায় এবং ধনী ব্যক্তিগণ--যাহার৷ আমাদের সমাজের 
নায়ক তীহারা--প্ায় সকলেই এখন শহরবাপী হইয়াছেন এবং শহর হইতেই 
তাহারা বিভিন পল্লিসমাজকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকেন। জ্ুতরাং শহরের 
ফ্যাশান মকম্বলে প্রচারিত হইতে এখন আর অধিক বিলম্ব হয় না। অবশ্য 
এই সকল শহরের মধ্যে কলিকাতাই সব্বশ্রেষ্ঠ এবং আমাদের সব্বপ্রকার 
জাতীয় চিন্তা ও কন্মধারার প্রধান উতৎন। এইরূপে কলিকাতানগরী ইউরোপের 
আযাথেন্স, লগ্ডন, প্র্যারিন, মাদ্রিদ গ্রভৃতির ঘ্যায়ই আমাদের এখানে নাট্য- 
সাহিত্য ও নাট্যালয়ের পরিবর্তনে সমথ হয়। 
এই নতনধার। গ্রবর্তনে বিশেষ সহায়তা করিরাছিল--হিন্দুকলেজ । 
১৮১৯ খৃষ্টাব্দে কলিকাতী'র হিন্দুবানকগণকে ইংরেজী ভাষায় উচ্চশিক্ষাদানের 
জন্য এই কলেজটি পতিষ্ঠিত হয় ' মাবার,এ সময়েই 
ছিতীয় ঘটনা__হিলুকলেজের ইংরেজের। ভারতনর্ষে তাহাদে : শেষ গ্রতিতন্্বী 
পৃতিষ্া মারাঠাদের শক্তির বিলোপপাধন করিয়া ভারত 
সাম্রাজ্যের পণ” অধিকারী হন। ঠিক একই সময়ে 
এই উভয় ঘটনা ঘটাতে বোধ হইল যেন হিন্দুস্থানের সহিত হিন্দুর কৃষ্টির উপরেও 
বিটিশ-আধিপত্য বিস্তার হওয়াই বিধাতার ইচ্ছা । সত্য কথা বলিতে কি, 
হিন্দুকলেজের প্রথম অবস্থায় ছাত্রেরা ইংরেজী বিদ্যা ও সভ্যতার ওঁজ্জল্যে 
মৃদ্ধ হইয়া যেরূপ ধোরনিগ সহকারে তাহা 
পাশ্চাত্য কৃষ্টির সহিত আয়ত্ত করিতে অগ্রপর হইয়াছিল, তাহাতে 
সংগ্রামে দেশীয় কৃষ্টির উপরিউক্ত আঁশ] বাড়িয়া গিয়াছিল বৈ কমে 
জয়লাভ নাই। কিন্ত সুখের বিষয়, বাঙালীর চিরস্তন স্বাধীন 
মনোভাব এক্ষেত্রেও পরিশেষে জয়ী হইয়াছিল। 
বাস্তবিক, এ বিষয়ে আমাদের পরিপাকশক্তি অসীম---পাশ্চাত্ত বিদ্যা ও. 
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কৃটির তীব্ররস্ব আক পান করিয়াও আমরা আমাদের জাতীয়তা হারাই 
নাই। প্রথমে কয়েকজন যুবক মোহগ্রস্ত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার 
ফল স্থায়ী হয় নাই! বস্তত: পাশ্চাত্য কৃষ্টির নিকট আত্ম-সমর্পণ কর! 
দরে থাকুক, তাহাকে আমাদের কৃষ্টির অনুগত করিয়া লইয়া তাহার সাহায্যে 
আমরা আমাদের জাতীয়তার ভিত্তি দৃঢ়তর করিয়া লইয়াছি। ইহার 
উৎকৃষ্ট উদাহরণ মাইকেল মধুস্দন। তিনি পরম নিষ্ঠাসহকারে আক 
বিলাতী বিষ পান করিয়। পুরাদস্তর সাহেব হইয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু শেষে 
তাঁহার অমর বাঙীলী আত্মা সেই বিষকে সুধায় পরিণত করিয়া “গোড়জনকে' 
উপহার দিয়াছিল। আমর। দেখিতে পাইব যে, বর্তমান যুগে নাটক ও 
নাট্যালয়ের সংস্কারব্যাপারেও আমরা আমাদের এই বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিতে 
সমথ হইয়াছি। 

বাংলা নাটক অভিনয়ের জন্য বিলাতী ধরণের নাট/শাল! প্রথমে প্রতিষ্ঠিত 
হয় ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে--কলিকাতায় ভারতের র!জধানী স্থাপিত হইবার মাত্র 
একশ বৎসর পরে। কিন্তু ইহা কোন বাঙালীর 
কল্পনাপ্রসূৃত ছিল না। ইহার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন 
(997:8,9110) 1,919999% নামে এক রাশিয়ান । 
তিনি ছিলেন এক মহামনস্বী জ্ঞানপিপাস্ প্ত। 
সেকালে যে সকল ইউরোপীয় এখানে আসিত সাধারণতঃ তাহাদের উদ্দেশ্য 
ছিল এদেশের অথ” লুন, কিন্ত লেবেডেভ আসিয়াছিলেন তারতীয় ভাষা ও 
দর্শন, পুরাণ, জ্যোতিষ-বিজ্ঞানাদি শিক্ষা করিতে। তিনি ১৭৮৫ খুষ্টাব্দের 
১৫ই আগষ্ট তারিখে মাদ্রাজ. উপস্থিত হন ও পথমে তামিল ভাষা শিক্ষা করেন । 
তিনি সঙ্গীতজ্ঞও ছিলেন এবং সঙ্গীত অনুষ্ঠানাদি করিয়া তিনি তাহার এখানকার 
ব্যয় নিব্বাহ করিতেন | কিন্তু প্রাচীন ভারতের বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিতে হইলে 
সংস্কৃত ভাষ! শিক্ষার আবশ্যকতা বুঝিয়া পরে তিনি রাজধানী কলিকাতায় চলিয়া 
আসেন । এখানে দুই বৎসর চেষ্টার পর অবশেষে তিনি এক উপযুক্ত শিক্ষক 
লাভ করেন। এই শিক্ষকের নাম গোলোকনাথ দাস । তিনি তীহার নিকট 
বাংলা, হিন্দী ও সুঃস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন এবং তাহার পরিবর্তে তাঁহাকে 
ইউরোপীয় সঙ্গীতবিদ্যা শেখান। সংস্কৃত শিক্ষা করিয়া তিনি আমাদের 
বেদ, বেদান্ত, দর্শন, পুরাণ, কাব্য, গণিত, জ্যোতিষ প্রভৃতি যত্বপহকারে 
অধ্যয়ন করেন এবং এইরূপে প্রাচীন ভারত সম্বন্ধে প্রচুর জ্ঞানলাভ 
করেন। বাংলা ভাষা তিনি এত সুন্দর রূপে শিখিয়াছিলেন যে, 
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অতি চমতকার অনুবাদ তিনি করিয়াছিলেন । ইহার পর তিনি পাশ্চাত্তয 
ধরণের নাট্যালয় গড়িয়া 1)18071159 নাটকটির অভিনয় করাইতে অতিলাধী 
হন। এই নাটকের তিনি বাংলা নাম দিয়াছিলেন “কাল্লনিক' । নাটকটি 
প্রথম অভিনীত হয় ১৭৯৫ খুষ্টাব্দের ২৭শে নভেম্বর । প্রথম অভিনয়- 
রজনীতে লেবেডেভ নাটকটিকে ছাঁটিয়া কিছু সংক্ষিপ্ত করিয়া লইয়াছিলেন 
এবং ইহাকে বাঙালীভাব দিবার জন্য কতকগুলি গান ইহাতে যোগ করিয়া 
দিয়াছিলেন। গানগুলি তিনি তখনকার বিশেষ জনপিয় “বিদ্যাস্ুন্দর' হইতে 
গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং অনেকগুলি বাঙালী অভিনেতি। ও অভিনেত্রী সংগ্রহ 
করিয়া নাটকটির অভিনর করাইয়াছিলেন। ফলে এই অভিনয় দেখিবার 
জন্য লোকেদের মনে এত আগ্রহ জন্বিরাছিল যে, গ্যালারির টিকিটের মূল্য 
চার টাক। ও পিটের টিকিটের মূল্য আট টাকা কর। সত্বেও প্রেক্ষাগৃহ দর্শকে 
ভরিরা গিগাছিল এবং স্ানাভাবে বনু ব্যক্তিকে নিরাশ হইয়া ফিরিতে হইয়াছিল । 
কিন্তু ইহার এই জনগ্িয়তাই হইয়াছিল ইহার কাল । সেকালের সরকরি- 
পৌধিত ইংরেজী থিয়েটারের কর্তৃপক্ষগণ লেবেডেভের এই সাফল্যে ঈরানত' 
হইয়া স্বতঃপরতঃ তাহার অনিষ্টপাধনের চেষ্টা করিয়াছিলেন । যাহা হউক, 
নান বাধা অতিক্রম করিয়া চারমাস পরে নাটকটির ছিতীয় অভিনয় হয়। 
এবার উহা পূর্ণ ভাবেই অভিনয় করা হয় এবং প্রবেশমূল্য এক মোহর করিয়। 
দেওয়া হয়। কিন্ত এই মূল্যবৃদ্ধি সত্বেও দর্শ কের সংখ্য। কিছুমাত্র হাসপ্রাপ্ত 
হায় নাই। বলা বাহুল্য, সেকালে টাকার মূল্য এধন হঈতে বছগুণ অধিক 
ছিল। সরকারের বিশেষ সাহায্য সত্বেও এরূপ সাফল্য/- জী থিয়েটারের 
ভাগ্যে কখন হর নাই। সুতরাং এ থিয়েটারের কর্তপক্ষগণ লেবেডেতের 
থিয়েটার বন্ধ করিবার জন্য উঠ্িয়৷ পড়িয়া লাগিলেন । শেষে কৃতকাধ্যও 
হইলেন, নিঃসহাঁয় লেবেডেভকে জলের দামে থিয়েটারের সাজ-সরঞ্রাম বিক্রয় 
করিয়া এ দেশ ত্যাগ করিতে হইল! যাহ হউক, তিনি এদেশের যে সকল 
প্রাচীন পঁথি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, যাইবার সময় সেগুলি সঙ্গে লইয়া গেলেন। 
ফিরিবার পথে তিনি লণ্ডন হইয়া যান এবং সেখানে ১৮০১ খৃষ্টাব্দে তাহার 
প্রণীত হিন্দস্থানী ব্যাকরণ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। এ বৎসরেই রাশিয়ায় 
ফিরিয়া তিনি একটি মৃদ্রাযন্ত্র ক্রয় করে: এবং বাংলা অক্ষর খোদাই করান । 
১৮০৫ খুষ্টাব্দে এর যন্ত্রে তাহার প্রণীত ব্রান্নণ্যধন্মের বিবরণ মুদ্রিত হয়। 
এই গ্রন্থে তিনি এদেশের ধন্ম, পুরাণগ্রস্থ, রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার গ্রভৃতি 
নানা বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছিলেন। কলিকাতায় বাসকালে 
তিনি রাশিয়ান ভাষায় বিদ্যাসুন্দরেরও অনুবাদ করিয়াছিলেন । 


৪0 | বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


লেবেডেভের চল্লিশ. বৎসর পরে ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে নবীনচন্ত্র বসু তাহার 
স্বগৃহে এক থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করিয়া “বিদ্যাজ্ন্দর' নাটক অভিনয় করান। 
তাহাতে তিনি অজত্র অথ” ব্যয় করিয়াছিলেন এবং 


নবীন বস্তুর অভিনয়ও যথেষ্ট চমকপ্রদ হইয়াছিল । এ অভিনয়ে 
থিয়েটার তিনিও লেবেডেভের মত স্ত্রীলোকের ভূমিকার 


অভিনয় স্ত্রীলোক দ্বারা করাইয়াছিলেন | এই 
অভিনয়ের আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, কৃত্রিম দৃশ্যপট ব্যতীত নবীনবাৰুর 
গৃহসংলগ্ন পূক্ষরিণা ও উদ্যানের বৃক্ষাদিও নানা দৃশ্যে ব্যবহৃত হইয়াছিল । 
দ$খের বিষয়, এই রঙ্গালয় অল্পকাল পরে গতানস হয়। অতিরিক্ত ব্যয়বশতঃ 
অথ 1ভাবই ছিল তাহার কারণ । 
যাহা হউক, ইতিমধ্যে হিন্দুকলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং তাহাকে 
অনুসরণ করিয়া তদনুরূপ আরও দুই-চারিটি উচচশ্রেণীর ইংরেজী বিদ্যালয় 
স্বাপিত হইয়াছিল । এই সকল বিদ্যালয়ে ইংরেজী 
এ ০০ নাটক- বিশেষত: শেক্সপিয়ারের নাটক--বিশেষ 
যত্বসহকারে পঠিত হইত এবং তাহার ফলে ছাত্রেরা 
এ সকল নাটকের বিশেষ অনুরাগী হইয়া পড়িয়াছিল। বিদ্যালয়ের কর্তৃ- 
পক্ষেরা এ বিষয়ে তাহাদিগকে যথেষ্ট উৎসাহ দিতেন এবং পারিতোধিক- 
বিতরপাঁদির সভায় তাহাদের দ্বারা পঠিত নাটকগুলি হইতে অংশবিশেষ আবৃত্তি 
করাইতেন। ফলে এই সকল নাটক পৃণ ভাবে অভিনয় করিবার জন্য তাহারা 
আগ্রহান্বিত হইয়া পড়ে এবং সেই সঙ্গে কয়েকজন কলাবিদ্যানুরাগী উচচ- 
শিক্ষিত সন্থরান্ত ব্যক্তির মনে পীঁশ্চাত্ত্য ধরণের একটি নাটঃশালা স্থাপনের অভিলাষ 
জাগিয়া উঠে। এই অভিলাষ কিয়ৎপরিমাণে পূর্ণ করিয়াছিলেন, প্রসন্বকুমার 
ঠাকর মহাশয় । তিনি ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে তাহার 
প্রসনুকুমার ঠাকুরের বাগানবাড়ীতে হিন্দু থিয়েটার নামে একটি 
“হিন্দু থিয়েটার' ক্ষত্র নাট্যশালা স্বাপন করেন । কিন্তু এই থিয়েটারে 
কেবল ইংরেজী নাটক অভিনীত হইয়াছিল, এবং 
প্রথম নাটকখানি দিল উইলসন সাহেব কর্তৃক অনূদিত তবভূতির “উত্তররাম- 
চরিত'। ইহার পর ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে ইংরেজদের 'সা-সুসি' (9808 
905৫1) থিয়েটারে কতিপয় শিক্ষিত বাঙালী “ওথেলো' নাটকের অভিনয় 
করিয়াছিলেন। এততণ্ডিন্র স্কুল-কলেজের প্রাঙ্গণে বা অন্য কোন স্থানে মঞ্চ 
বাধিয়। শিক্ষিত যবকের দল মাঝে মাঝে ইংরেজী নাটকের অভিনয় 
করিতেন । 
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এই সকল অভিনয় নবধুগ প্রবর্তনে সাহায্য করিয়াছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু 
প্রকৃতপক্ষে নবযুগ আরম্ভ হইয়াছিল ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে। পরী বৎসর জানুয়ারী 
হইতে এপ্রিল মাসের মধ্যে পাশ্চাত্যধরণে নিম্মিত 
রামনারায়ণের “কুলীন- তিনটি রঙ্গমঞ্জে যথাক্রমে তিনটি বাংলা নাটক 
কুলসর্বস্ব' নাটক অভিনীত হয়। প্রথম নাটক ছিল নন্দক্মার 
রায় কৃত 'অভিজ্ঞানশকৃত্তল' নাটকের বাংলা অনবাদ, 
দ্বিতীয় নাটক রামনারায়ণ তর্করত্বের “কুলীনকুলপর্বস্' নাটক এবং তৃতীয় 
নাটক তর্করত্র মহাশয়েরই কৃত “বেণীসংহার' নাটকের বাংলা অনুবাদ । প্রথম 
নাটকটি আশুতোষ দেবের বাটীতে, দ্বিতীয় নাটকটি রামজয় বসাতকর বাটীতে 
এবং তৃতীয় নাটকটি কালীপ্রসন্ন সিংছের বাটীতে অভিনীত হয়। কেহ কেহ 
বলেন, 'কলীনকূলপর্বস্ব' নাটকটি ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে “ওরিয়েণ্টাল থিয়েটারে 
প্রথম আতনাত হইয়াছিন। এই থিয়েটারটি “ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী' নামক 
বিদ্যালয়ে ১৮৫৩ কিংবা ১৮৫৪ সনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । কিন্ত পেখানে কেবল 
ইংরেজী নাটকই অভিনীত হইত । অবশেষে শ্রী্ক্ত মহারাজ বতীন্্রমোহনের 
পরামর্শীনূ্সারে কিলীনকূলপববস্ব' নাটকখানি নঞ্চস্ব করিবার জন্য একটা 
চেষ্টা হয়, কিন্তু তাহা সফল হইবার পৃব্বেই রঙ্জালয়টি গতাস্তথু হয়। ইহার 
পর্বে “আত্মতত্বকৌমুদী' (গ্রবোধচক্দ্োদয়” নাটকের অনুবাদ), 'হাস্যাণ ব' 
'কৌতুকপবস্ব', 'শকৃস্তলা”, রত্বাবলী' প্রভৃতি সংস্কৃত 
নবযুগের প্রথম নাটকাবলী নাটক ব৷ প্রহসনের অনুবাদ এবং যোগেন্দ্র গুপ্তের 
'কীন্তিবিলান', তারাচরণ শিক- রর দ্রার্জ ন” 
'মার্চযাণ্টি অৰ্‌ ভিনিসৃ* অবলম্বনে হরচন্দ্র ঘোষের “ভানুমতী চিত্তবিলাস' 
প্রভৃতি কতিপয় নাটক রচিত হয় বটে, কিন্তু উহাদের অ।উনয়ের কোন সংবাদ 
পাওয়া যায় নাই। অতএব উপরিউক্ত তিনখানি নাটককে নবযুগের প্রথম 
অভিনীত নাটক বলিয়৷ ধর যাইতে পারে । ইহাদের মধ্যে কূলীনকুলসর্বন্" 
নাটকের বিশেষত্ব এই যে, ইহা নবযূগের প্রথম সামাজিক' নাটক | নাটকটি 
মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয় ১৮৫৪ খুষ্টান্দে। নাটকের সাহায্যে সমাজ- 
সংস্কারের বাঞ্তা যে তখন গ্রুবল হইয়া উঠিয়াছিল, এ নাটকটির বারংবার 
অভিনয় তাহারই অন্যতম প্রমাণ । 
এই সকল নাট্যাভিনয়ের পর ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্ত 
সিংহ এবং রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ কর্তৃক তীহাদের 
০০০ বেলগাছিয়ার বাগানবাড়ীতে বিখ্যাত “বেলগাছিয়। 
নাট্যশাল৷ প্রতিষ্ঠিত হয়। মহারাজ স্যর (তখন বাবু) যতীন্্রমোহন ঠাকুর, 


গুই বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ . 


প্রতুখ কলিকাতার বহু ধনী, শিক্ষিত ও সম্্রান্ত ব্যক্তি ইহাতে যোগদান করেন, 
শ্রমন কি রাজ! ঈশৃরচন্দ্র ও যতীন্দ্রমোহন অভিনয়েও “অংশ গ্রহণ'করেন। বাজার 
এই নাট্যশালার জন্য সাজ-সভ্জ।, দৃশ্যপটাদি সংগ্রহ করিতে অজস্ব অথ ব্যয় 
করিয়াছিলেন। ফলে দৃশ্যপটের মনোহারিত্ব এবং রাজা, রাণী, সেনাপতি 
প্রভৃতি উচচশ্রেণীর ভূমিকা ফাঁহারা গ্রহণ করিতেন, তীহাদের বহুমূল্য পরিচ্ছদ 
ও অলঙ্কারাদির সৌন্দর্য্য দশ কগণকে একেবারে বিস্ময়াভিভূত করিয়া দিত। 
বঙ্গের লাট সাহেব হইতে আরম্ভ করিয়া বড় বড় সাহেৰ এবং কলিকাতার যাবতীয় 
সম্তান্ত ব্যক্তি নিমন্ত্রিত হইয়৷ দশ করূপে প্রেক্ষাগৃহের শোভাবদ্ধন করিতেন। 
গীতবাদ্য এবং অভিনয়ও হইত অনবদ্য । ১৮৫৮ খুষ্টাব্দের ৩১শে জুলাই 
তারিখে তকরত্ব মহাশয়ের “রত্বাবলী' লইয়া এই নাট্যশালার দ্বার উদৃঘাটিত হয়। 
ইংরেজ দর্শ কগণের সুবিধার জন্য রাজারা মাইকেল মধুস্দন দত্তের দ্বারা নাটক- 
খানির ইংরেজী অনবাদ করাইয়া লন। এই ঘটনাটি বাংল। সাহিত্যের ইতিহাসে 
একটি বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা ; কারণ, ইহারই ফলে 
বাংলা কাব্য ও নাট্জগতে মবুসুদন বাংলা নাটক ও কাব্য লিখিতে প্রবৃত্ত হন 
মধুসুদন দত্তের আবির্ভাব এবং “রত্বাবলী'র পর তীহার প্রথম নাটক 'শমিষ্ঠা' 
' বেলগাছিয়া থিয়েটারে অভিনীত হয়। দুঃখের ব্যয়, 
১৮৬১ খৃষ্টাব্দে রাজ ঈশ্বরচন্দ্র পরলোকগমন করেন এবং এই নাটাশালাটিও 
সেই..সঙ্গে উঠিয়া যায়। কিন্তু এই নাট্যশালার কর্তৃপক্ষেরা মধুদুদনকে 
বাংলা সাহিত্যের দিনে আকৃষ্ট করিয়া বঙ্গীয় নাট্যালয়ের যে মহদুপকার 
সাধন করিয়াছিলেন, তাহার স্মৃতি কখনও লোপ পাইবে না। 'শমিষ্ঠা নাটক 
পৌরাণিক নাটক হইলেও মধূসুদন সংস্কৃত নাটকের রীতি ত্যাগ করিয়া তাহা 
আধুনিক নাট্যশালার উপযোগী করিয়াই লিখিয়াছিলেন। তত্ভিন্ন তিনি 
নবযুগের প্রথম এতিহাসিক নাটক (“কৃষ্ণকৃমারী') এবং প্রথম প্রহসন (“একেই 
'কিবলে সভ্যতা ও 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে নৌ) রচনা করেন এবং অমিব্রাক্ষর 
ছন্দ প্রবর্তন করিয়া শক্তিশালী নাটকীয় ছন্দের পথ প্রদর্শন করেন। 
বেলগাছিয়া নাট্যশালা স্থাপনের সমকালে বা তাহার পরে নানা স্থানে 
আরও অনেকগুঞ্জি রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হয়, এমন কি তাহাদের সংখ্যা অবাঞ্ছিত- 
ভাবে বৃদ্ধি পাইতে থাকে । এই সকল রঙ্গালয়কে 
বহ অস্থারী ধিয়েটারের - লক্ষ্য করিয়া মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মাইকেল 
আবির্ভাব মধস্দনকে লিখিয়াছিলেন, “এক্ষণে এদেশে 
নাট্যশালা ব্যাঙের ছাতার মত গজাইয়া উঠিতেছে, 
'বিস্ত দ:ঃখের বিষয় এগুলি অধিক দিন স্থায়ী হয় না। তথাপি ইহাকে সুলক্ষণ 
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বলিতে হইবে, কারণ, ইহার দ্বারা বুঝা যায় যে, নাট্যবিষয়ে আমাদের অনুরাগ 
দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে।” কিন্তু নাট্যালয়ের এই সংখ্যাবৃদ্ধি নাট্যান্রাগের 
প্রাবল্যবশতঃ সকল সময় হইত কি না তাহাতে বিলক্ষণ সন্দেহ আছে। ১৮৭৪ 
খৃষ্টাব্দে মধ্যস্থ' নামক পত্রে একজন লেখক এই সকল থিয়েটারের অধিকাংশের 
যে শ্বরূপ উদ্ঘাটন করিয়া দেখাইয়াছিলেন তাহা বিশেষ আশাপ্রদ ছিল না। 
তিনি লিখিয়াছিলেন যে, এই সময়ে “কোন ধনী নিজ ব্যয়ে বা কতিপয় বন্ধুবান্ধব 
চান্দা সংগহে আত্্ীয় সাধারণের পরিতোষাথ , কেহ বা তামাসাচ্ছলে, কেহ বা 
শুদ্ধ আমোদের আশায়, কেহ বা স্বাথ মূলক অভিগপ্রায়ে অর্থাৎ সম্মান লাভার্থ, 
কেহ বা প্রতিহিংসার বশে, কেহ বা সখের প্রাণের ব্যাকুলতায়, কেহ কেহ বা 
কেবলই ইয়াক ও মজা অগুরোধে এবং কেহ কেহ বা অন্যের প্রতি বিছ্বেষ- 
বুদ্ধিতে স্বল্নকালের নিমিত্ত রঙ্গভূমি নিশ্নাণ দ্বারা অভিনয় করিতেন” সুখের 
বিষয়, + তীব্র মন্তব্য সকল নাট্যালয়ের পক্ষে প্রযোজ্য ছিল না। আমর! 
জানি, এ সময়ে অনেক নাট্যালয়ের পরিচালকবগ প্রকৃতই নাট্যানুরাগী ছিলেন 
এবং নাট্যাভিনয়ের সাহায্যে দেশের রুচির ও নীতির সংস্কারসাধনের জন্য বিশেষ 
আগ্রহান্বিত ছিলেন। এই সকল নাট্যালয়ের মধ্যে 'পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গ 
নাট্যশালা,” ও “বহুবাজার বঙ্গ নাট্যালয়' বিশেষ উল্লেখযোগ্য । “পাথুরিয়া- 
ঘাটা বঙ্গ নাট্যালয়” ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর কর্তৃক তাহার নিজ 
র্র্র রা বাটীতে প্রতিষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় নাট্যশালাটিও 
জোড়ার্সীকোর নাট্যশালা. সেই বৎসর শোভাবাজার রা"-টীতে সংস্থাপিত 
হয়। '“জোড়ার্সাকো নাট্যশালা'ও এই সময়ে 
জোড়ার্সাকোর ঠাক্রবাড়ীতে প্রধানতঃ জ্যোতিরিক্রনাথ ঠাকুর ও গুণেন্্রনাথ 
ঠাকুরের উদ্যোগে স্থাপিত হয় । “বহুবাজার বঙ্গ নাট্যালয় টি প্রথমে গোবিন্দচন্দ্র 
সরকারের বাটাতে অবস্থিত ছিল। সেইখানে 
বছুবাজার বঙ্গ নাট্যালয়-- ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে মনোমোহন বস্থুর 'রামাভিষেক' 
মনোমোহন বস্থ নাটক লইয়া ইহার দ্বার উদ্ধাটিত হয়। এই 
নাট্যশালা-চতুষ্টয় স্থাপিত হইবার পূর্বে ১৮৫৯ 
খৃষ্টাব্দে সিঁদরিয়াপটিতে “মেট্রোপলিটান থিয়েটার নাম দিয়া ভূতপূন্ব 
হিন্দু মেট্রোপলিটান' কলেজের বাটীতে মহাত্বা কেশবচন্দ্র সেন ও 
তাহার দলস্থ যুবকগণ উমেশচন্দ্র মিত্র রচিত বিধবা বিবাহ' নাটকের যে 
অভিনয় করেন তাহা কলিকাতার হিন্দুসমাজে বেশ একটু উত্তেজনার স্যটি 
-করিয়াছিল। 


৭& বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ব্রমবিকাশ 


: পাঁথুরিয়াঘাটা বঙ্গ নাট্যালয়ে “বিদ্যাসুন্দর' 'মালতীমাধব' ও কুক্িণী- 
হরণ' নাটক এবং “যেমন্ব কর্ম তেমনি কফল', উিভয় সঙ্কট”, চক্ষদান' ও বুঝলে 
লাখনিরাযাটা,'শোঁড কিনা নামক চারিটি প্রহসন অভিনীত হয়। 
ও বছবাজার নাট্যশালায় এই নাট্যালয় স্বাপনের চারি বৎসর পূর্বে এই 

অভিনীত নাটকাবলী বাটাতে খালবিকাগ্রিমিত্রের"ও অভিনয় হয়। 

ওদিকে শোভাবাজারের থিয়েটারের দল মাইকেলের 
“একেই কি বলে সভ্যতা ?' ও কৃষ্ণকূমারী” নাটক অভিনয় করেন । জোড়ার্সাকো 
নাট্যালয়ের পরিচালকবগ রামনারায়ণ তর্করত্বের দ্বারা “নবনাটক' নামে একখানি 
বছবিবাহ-বিষয়ক নাটক লিখাইয়া৷ অভিনয় করেন। বহুবার্জার বঙ্গ নাট্যালয়ে 
হয়। এই সকল নাটক ব্যতীত এই সময়ে কলিকাতার বিভিন স্বানে এবং 
মফস্বলে যে সকল নাটকের অভিনয় হয়, তন্মধ্যে মধুসুদনের পদ্মাবতী” ও 
'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রে” এবং দীনবন্ধু মিত্রের 
অন্যান্য নাটক নবীন তপস্থিনী", 'সধবার একাদশী', “লীলাবতী+, 
'জামাইবারিক' ও “বিয়েপাগলা বুড়ো” প্রভৃতি 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এততিন শকন্তলা', হাশ্বেতী', উধানিরুদ্ধ', 
'জানকীবিলাপ”, “নলদময়ন্তী', 'শ্রীবৎসচিন্তা” প্রভৃতি অনেকগুলি পৌরাণিক 
বা অদ্-পৌরাণিক নাটক অভিনীত হয়। নবযুগের যে সকল নাটক 
কলিকাতার বাহিরে রচিত ও অভিনীত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে বোধ হয় 
বরিশালে অভিনীত ডাক্তার দগ দাস কর প্রণীত স্বর্ণ -শৃঙ্খল' নাটকই প্রুখম | 
১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে এই নাটক ঢাকায় মুদ্রিত হয় এবং তাহার আট বৎসর পৃন্বে 
বরিশালে ইহা রচিত হয়। 
উল্লিখিত শিক্ষিত ও অভিজাত সম্প্রদায় কর্তৃক স্থাপিত রঙ্গালয়গুলিতে যে 
অভিনয় হইত তাহা সব্ববিষয়ে তৎকালীন যাত্রাদলের অভিনয় অপেক্ষ। বহুগুণে 
ূ শেষ্ঠ ছিল সন্দেহ নাই, কারণ, এই সময়ে যাত্রাগুলি 
সেকালের সখের থিম়েটার-. কতিপয় অশিক্ষিত অভিনেতা ও অর্থশিক্ষিত 
গুলির সহিত জনসাধারণের অধিকারীর হস্তে পড়িয়। দুর্দশার চরম সীমায় উপনীত 
সম্পর্ক ছিল না * হইয়াছিল। এ অধিকারীদের এরূপ অর্থ বল ছিল 
না যে, ভাল ভাল শিক্ষিত অভিনেতা নিযুক্ত করেন, 
বা তাহাদিগকে উপর সাজহূজার ভুনিত করেন। এ অবস্থায় এই সকল 
দলের নিকট সুষ্ঠ ও স্ুরুচিলঙ্গত অভিনরের প্রত্যাশা করা একরূপ অসম্ভব 
ছিল। সুতরাং ইংরেজদের প্রশৃর্ধ্যশালী থিয়েটারের নিকট দরিদ্র যাত্রার আসর 


বর্তমান যুগের সত্রপাত---সাধারণ-রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠা ৭৫ 


জুরম্য হর্ম্যের পার্শে জীর্ণ পর্ণ কুটিরের ন্যায় বোধ হইত। সেই জন্যই 
ইংরেজীশিক্ষিত ভদ্রলোকগণ থিয়েটারী অভিনয়ের দিকে এত অধিক আকৃষ্ট 
হইয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বাহ্যাড়ম্বরের মোহে পড়িয়া তীহারা 
যাত্রার প্রধান বৈশিষ্ট্য বিস্মৃত হইয়াছিলেন। গণশিক্ষার বাহন ও ভগবৎ- 
প্রেমের পরিবেষকরূপে যাত্রা ছিল আমাদের একটি শেষ্ঠ জাতীয়-প্রতিষ্ঠান 
এবং সেই জন্য যাত্রার আসরে জনসাধারণের অবাধ প্রবেশাধিকার ছিল । কিন্তু 
অভিজাত-সন্প্রদায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত নবযুগের রঙ্গালয়সমূহে নিশ্রশ্রেণীর জন- 
সাধারণ দূরে থাকৃক, মধ্যবিস্ত শ্রেণীর ভদ্রলোকগণ পধ্যন্ত সহজে প্রবেশলাভ 
করিতে পারিতেন না। সেগুলিতে কেবল পরিচালকবর্গের আত্বীয়স্বজন 
বন্ধুবান্ধব ব্যতীত সম্ান্তব্যক্তিগণ ও সাহেবস্ুবারা নিমন্ত্রিত হইতেন এবং 
সাহেবদের প্রশংসালাভের জন্য তাহারা এত ব্যগর ছিলেন যে. যে সকল সাহেব 
অনুগ্রহ করিয়৷ তাহাদের থিয়েটার দেখিতে জাসিতেন তাঁহাদের বোধসৌকতব্যার্থ 
বছব)য় কারয়া৷ অভিনীত নাটকের ইংরেজী অনুবাদ করাইতেও তীহারা কুণ্ঠিত 
হইতেন না। স্সতিরাং এই সকল রঙ্গালয়কে আর যাহা হউক বিনা আপত্তিতে 
জাতীয়-নাট্যশালা নামে অভিহিত করা যাইত না। 
অতএব এই সকল রঙ্গালয় যে আমাদের চিরপ্রির যাত্রার লোপসাধন করিতে 
পারে নাই তাহা আশ্চধ্যের বিষয় নয়। কিন্তু ইহাদের দৃষ্টান্ডে যে যাত্রার অনেক 
উন্নতি সাধিত হইয়াছিল তাহাও অস্বীকার করা যার না। এই সময়ে অনেক 
শিক্ষিত নাট্যকলা?রাগী তদ্রলোক বনুব্যয়সাপেক্ষ “খিয়েটারী' রঙ্গমঞ্চ স্থাপনে 
অক্ষমতাবশতঃ যাত্রার দল গঠন করিয়া আপনাদের সখ মিটাইতে চেষ্া 
করিতেন। এই সকল শিক্ষি ব্যক্তির হস্তে 
যাত্রার সংস্কার সাধন পড়িয়া যাত্রার নাটক ও পরিচ্ছদাদির যে যথেষ্ট 
সংস্কার সাধিত হইয়াছিল তাহা বল বাহুল্য । 
তাহারা যাত্রায় যতদূর সম্ভব থিরেটারী অভিনয়-প্রণালী ও পরিচ্ছদাদি প্ুবন্তিত 
করিয়াছিলেন, এমন কি, থিয়েটারের জন্য লিখিত নাটক পধ্যন্ত তাহারা 
অভিনয়ের জন্য নিব্বাচিত করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। এইরূপে 
রামনারায়ণের 'রত্বাবলী' এবং মাইকেলের শষিষ্ঠা ও পদ্মাবতী: যাত্রায় 
অভিনীত হয়। এই সকল নাটক যাত্রার উপযোগী করিয়া লইবার 
জন্য কেবল গানের সংখ্যা বাড়ান তিনি সেগুলির আর কিছু বিশেষ 
পরিবর্তন করা হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না গিরিশচন্দ্র এইবপ 
এক যাত্রার দলেই তাহার নটজীবন আরন্ত করিয়াছিলেন। সে দল 
মাইকেলের শমিষ্ঠা-নাটক অভিনয়াথ নিব্বাচিত করিয়াছিলেন এবং তাহার 


৬ বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


জন্য অতিরিক্ত গান রচনা করাইয়া লইতে ত্ীহারা তখনকার নামকন্া 
_ গীত-রচক প্রিয়মাধব বস্ত্র মল্লিকের শরণাপন্ন হন, 
গিরিশচন্দ্রের নটজীবনের কিন্তু বহু তাগাদা সত্বেও যখন তাঁহার নিকট 
সূত্রপাত গান পাওয়া গেল না তখন গ্রিরিশচন্দ্র স্বয়ং এই 
নাটকের গান রচনা করিয়া ইহাকে যাত্রার উপযোগী 
করিয়া লন। এই সূত্রে গীত-রচয়িতারপে গিরিশচন্দ্রের অতুল প্রতিভা 
সাধারণের নিকট প্রথম প্রকাশিত হয়। 
কিন্ত বেলগাছিয়া নাট্যশালা ও অন্যান্য কয়েকটি থিয়েটারের অভিনয়ের 
--বিশেষত: তাহাদের সাজসভ্জা দৃশ্যপটাদি এশৃর্যের--খ্যাতি ক্রমশঃ বিস্তার 
লাভ করিতেছিল এবং তাহার ফলে সাধারণের 
সাধারণ-নাট্যশাল৷ প্রতিষ্ঠার মনে থিয়েটার দেখিবার একটা প্রবল বাসন! 
গৃথম চেষ্টা জাগিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু পুব্বেই বলিয়াছি, 
এই সকল থিয়েটারের দ্বারা তাহাদের সে বাসনা 
পূর্ণ হইবার বিশেষ সম্ভাবনা ছিল না। তত্তিনু ফাঁহারা এই সময়ে নাট্যাভি- 
নয়ের সাহায্যে সমাজসংস্কার করিবার ও রাজনৈতিক আন্দোলন চালাইবার 
জন্য ব্যগ্র হইয়াছিলেন, তাহারা সাধারণ-রঙ্গালয় স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা 
বিশেষভাবেই উপলব্ধি করিয়াছিলেন । একসঙ্গে আবালবৃদ্ধবনিতার মধ্যে 
প্রচারকাধ্য চালাইবার প্রধান উপায় যে সাধারণ-রঙ্গমঞ্চ তাহা বল বাহুল্য | 
'এই সকল কারণে ১৮৬০ খুষ্টাব্দে আহিরীটোলার রাধামাধব হালদার ও 
যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় “ক্যালকাটা পাবৃলিক থিয়েটার” নামে এক সাধারণ- 
নাট্যশাল। প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন, কিন্তু দুঃখের বিষয়, সে চেষ্টা সফল হয় নাই। 
অথচ এইরূপ নাট্যশালার প্রয়োজনীয়তা ক্রমশই প্রবলভাবে অনভূত হইতেছিল, 
কারণ, যদিও তখন বহু সখের নাট্যশালা ব্যাঙের ছাতার মত গজাইয়া' উঠিতে- 
ছিল, কতকগুলি উচ্ছৃঙ্খল অভিনেতার দৌরাত্ব্যে সেগুলির অধিকাংশেরই 
অবস্থা শোচনীয় হইয়া দীঁড়াইয়াছিল। সৌখীন অভিনেতাদের উপর জোর 
চলিত না, স্তুতরাং নাট্যাধ্যক্ষগণকে বাধ্য হইয়া তাহাদের সকল অত্যাচার 
সহ্য করিতে হইত। কিন্তু সাধারণ-নাট্যশালায় কোন বেতনভোগী অভিনেতার 
এরূপ উচ্ছৃঙ্খলতা &য় অধিক দিন চলে না৷ তাহা বলা বাহুল্য । 
যাহা হউক, অবশেষে বাগবাজারের এক মধ্যবিত্ত নাট্যসম্প্রদায় 
বাগবাজারের নাটাসশ্্রদায় -এক স্থারী সাধারণ-নাট্যশালা স্থাপিত করিয়! 
আমাদের এই অভাব পূণ করিয়াছিলেন । এই 
সম্প্রদায়াটি গিরিশচন্ত্র ঘোষ, নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধামাধব কর প্রভৃতি 


বর্তমান যুগের সব্রপাত--সাঁধারণ-রঙজগমঞ্চের প্রতিষ্ঠা ৭৭ 


বাগবাজারের কয়েকজন যুবকের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং অর্েন্দুশেখর মুস্তাফী 
ও অমুতলাল বস্তু পরে ইহাতে যোগদান করেন। এই দলের প্রথমে নাম ছিল 
'বাগবাজার এমেচার থিয়েটার', পরে ইহার নাম হয় শ্যামবাজার নাট্যসমাজ' । 
১৮৬৮ খুষ্টাব্দে দীনবন্ধু মিত্রের “সধবার একাদশী” 
দীনবন্ধু মিত্রের কতিপয় লইয়া ইহারা অভিনয় আরম্ভ করেন। এই 
নাটকের অভিনয় নাটকটি সাতবার অভিনয় করিবার পর ইহারা 
দীনবন্ধু বাবুর “লীলাবতী' নাটকের মহলা দিতে 
আরম্ভ করেন, কিন্ত নানা কারণে অভিনয় করিতে বিলম্ব হইতে থাকে। 
এমন সময়ে ইহারা সংবাদ পাইলেন যে, চুঁচুড়ায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও 
অক্ষয়চন্র সরকার-প্রমুখ কতিপয় কৃতবিদ্য ব্যক্তি 
চ'চুড়ায় “লীলাঁবতী' একত্র হইয়া “লীলাবতী' নাটক অভিনয়ের উদ্যোগ 
নাটকের অভিনয় করিতেছেন। তখন তাহারা অধিকতর উদ্যোগী 
হইয়া চুঁচুড়ায় অভিনয়ের প্রায় দেড়মাস পরেই 
১৮৭২ খুষ্টাব্দে মে মাসে নাটকটি অভিনয় করেন এবং এতদূর সাফল্য লাভ 
করেন যে, পরবস্তী অভিনয় দেখিবার জন্য 'দলে দলে লোক টিকিটের জন্য . 
উমেদার' হয়। '“লীলাবতী” অভিনয়ের পর তীহার৷ দীনবন্কুবাবুর 'নীলদপ ণ' 
নাটকের মহল দিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু তাহাদের 
“নীলদর্পণ' নাটক 'লীলাবতী' নাটকের অভিনয় দেখিবার জন্য 
লোকেরা যেরূপ বিষম আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিল, 
তাহাতে তীহাঁরা একটি সাধারণ-নাট্যশাল৷ স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে 
উপলব্ধি করেন। কিন্ত তীহারা ছিলেন সহায়সম্পত্তিহীন যুবকর দল ; এমন 
নাটকগুলিই অভিনয়ার্থ নিব্বাচিত করিয়াছিলেন | এমন অবস্থায় একাটি 
স্থায়ী সাধারণ-নাট্যশালা নির্মাণ করা তাহাদের পক্ষে নিতান্তই অসম্ভব ছিল। 
তাঁহাদের নিজস্ব কোন নাট্যশালা ছিল না--পরের বাড়ীতে ্েজ খাটাইয়। 
তাহারা অভিনয় করিতেন। 
তথাপি তীহাঁরা তাহাদের সংকল্প ত্যাগ করিলেন না। নানা আলোচনার পর 
অবশেষে তাহারা স্থির করিলেন, একটি স্বতন্থ বাটী 
সধারণের জন্য স্থায়ী নাট্যশালা বা বাটীর প্রাঙ্গণ ভাড়া লইয়া সেখানে তাহারা একটি 
স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ স্ব:ঃপন করিবেন এবং টিকিট বিক্রয় 
করিয়া অভিনয় দেখাইবেন | এই টিকিট বিক্রয়ের 
প্রস্তাবটি ছিল অবশ্য নুতন কথা । আমাদের দেশে যাত্রার আসরমাত্রেই 


৭5 বাংলা, নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


পর্ণ মাত্রায় সাধারণ-রঙ্গালয় ছিল, কিন্তু কর্তৃপক্ষেরী কখনও টিকিট বিক্রয় 
করার কথা স্বপেও ভাবেন নাই | আর সখের থিয়েটারের কর্তারা তাহাদের 
রঙ্গালয়ে যে সকল দশ কগণকে প্রবেশাধিকার দিতেন, তাহাদিগের নিকট 
হইতে অবশ্য কোনরূপ মল্য গ্রহণ করিতেন না। বস্ততঃ আমাদের দেশে 
পৃব্বে কোন সামাজিক ব্যাপারে বা সয়াজহিতকর প্রতিষ্ঠানে ব্যবসাদারী বুদ্ধি 
প্রবেশ করে নাই! একসময়ে বিদ্যাবিক্রয়, চিকিৎসাবিক্রয়াদি পর্য্যন্ত দূষণীয় 
বলিয়া বিবেচিত হইত । তখন শিক্ষক, চিকিৎসক প্রভৃতির ভরণপোষণাদির 
ব্যবস্থা সমাজই করিতেন । এখন অবশ্য সে সকল ব্যবস্থা নাই। এখন 
ব্যবসায় হিসাবে না চালাইলে কোন প্রতিষ্ঠানকে বাঁচাইয়া রাখা দুষর হয়। এই 
কারণেই এখানে পেশাদারী নাট্যশালা স্থাপন করা আবশ্যক হইয়াছিল । স্থায়ী 
নাটাশালা স্থাপন ব্যতীত নাটক বা নাট্যাভিনয়ের উনৃতি হইতে পারে না ইহা 
উপলব্ধি করিয়!, উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে অনেক ধনী, শিক্ষিত ও 
নাট্যান্রাগী ব্যক্তি কখন একক, কখন সংঘবদ্ধভাবে, স্থায়ী নাট্যশাল৷ নিন্্াণের 
চেষ্ট। করিয়াছিলেন, কিন্তু কাহারও চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। সখ মিটিয়া 
যাওয়ার দরুণই হউক বা অবস্থান্তপ্রাপ্তিবশত:ই হউক বা অন্য যে কোন কারণেই 
হউক, প্রতিষ্ঠাতাদের যত্ধের শৈথিল্য ঘটিলেই এই সকল সখের নাট্যশালা 
অন্তহিত হইত। ততিন্.এ সকল নাট্যশালার সহিত সাধারণের কোন সম্পর্ক 
ছিল না তাহা পৃর্রে বলিরাছি। বাস্তবিক এরপ ব্যক্তিগত চেষ্টায় একটি স্থায়ী 
জাতীয়-নাট্যশাল! স্বাপিত হওয়া সম্ভব নহে । একাজ করিতে পারেন এক 
সরকার বাহাদুর অথবা মিউনিসিপ্যালিটি, কারণ, তাহারাই এখন আমাদের 
প্রাচীন সমাজের স্বান অধিকার করিয়াছেন। অতএব জাতীয়-শিক্ষালয় 
হিসাবে সাধারণ-নাট্যশালা স্বাপন করা যে তাহাদের উচিত তাহাতে সন্দেহ 
নাই ; কিন্তু তাহাদের এ কর্তব্যবুদ্ধি শী জাগরিত হইবে এরূপ আশা করা দুরাশা 
বলিয়াই বোধ হয়। সুতরাং এখন বহু দোঘক্রটি সত্তেও ব্যবসাদারী থিয়েটারের 
উপর নির্ভর করা ভিন আমাদের আর উপায় নাই এবং বাগবাজারের 
নট্যসন্প্রদায় যে এরূপ থিয়েটার স্থাপনে অগ্রণী 

পথম স্থারী সাধারণ- হইয়াছিলেন সেজন্য তাহাদের নাম আমাদের 
নাট্যশালা স্থাপন ,, নাট্যালয়ের ইতিহাসে চিরোজ্জ্বল হইয়া থাকিবে । 
তাহারা তাহাদের সংকল্প অতি শীঘই কার্যে 

পরিণত করিয়াছিলেন | : ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে নভেম্বর মাসে তীহারা চিৎপুর ' 
রোডে মধ্স্দন সান্যালের বাটীর প্রাঙ্গণ ভাড়া লইয়া সেইখানেই তাহাদের 
নীলদ্প ণ' নাটকের মহলা শেষ করেন এবং ৭ই ডিসেম্বর তারিখে সেখানে 


বস্তমান যুগের সূত্রপাত-_-সাধারণ-রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠা ৭৯ 


তাহাদের নব রঙ্গালয়ের দ্বার উদ্ঘাটন করেন। ইহার রজমঞ্চের নির্মাতা 
ছিলেন ধর্শদাস জুর। এইরূপে আম'দের নাট্যালয়ের ইতিহাসের এক নূতন 
'অধ্যায় আরম্ভ হয় । ইহার কয়েকমাস পর্বে ১৮৭২ সনের ৩০শে মার্চ 
তারিখে টাকায় মনোমোহন বসুর 'রামাভিষেক' নাটকের যে অভিনয় হয় তাহার 
ব্যয় নিব্বাহার্থ টিকিট বিক্রয় করা হইয়াছিব্র বটে, কিন্তু সে অনুষ্ঠানের কর্ম- 
কর্তৃগণ কোন স্থায়ী সাধারণ-নাট্যশাল৷ প্রতিষ্ঠা করিবার অভিগ্রায়ে তাহা করেন 
নাই। কেবল এ ভাবে চীঁদা তুলিয়া উক্ত অভিনয়টি সম্পন্ন করাই ছিল 
তাহাদের উদ্দেশ্য । 
উল্লিখিত যুগান্তকারী নব নাট্যশালাটির নাম দেওয়া হয় 'ন্যাশান্যাল 
থিরেটার' | কিন্তু এই নামকরণ লইয়া দলের 
ন্যাশান্যাল থিয়েটার মধ্যে একটু গোলযোগের স্যা্ট হয়। গিরিশচন্দ্র 
সমস্ত জাতির নাম লইয়া এইরূপ একটি দরিদ্র 
নাট্যালয় স্থাপনের পক্ষপাতী ছিলেন না--তিনি বলিলেন, এরূপ নাম দিলে 
ভিন জাতির চক্ষে বাঙালীজাতি হীন বলিয়া প্রতীয়মান হইবে । দলের 
অন্য ব্যক্তিনা যখন তাহার কথা শুনিলেন না, তখন তিনি দলের সহিত সন্বন্ধ . 
ত্যাগ করিলেন এবং “নীলদপ ণ' নাটকে ভূমিকা গ্রহণ করিলেন না| কিন্তু 
ইহার আড়াই ম!স পরে বখন ন্যাশান্যান থিয়েটার মধুসূদনের 'কৃষ্ণকমারী' নাটক 
অভিনয় করেন, তখন তিনি বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ হইয়া তাহাতে যোগদান 
করেন। উক্ত এঁতিহাসিক নাটকটি অভিনয় করিবার পৃব্বে এই থিয়েটার 
দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' ব্যতীত, তাঁহার 'জামাইবারিক, 'সধবার একাদশী”, 
“নবীন তপস্বিনী”, 'লীলাবতী” ও 'বিয়েপাঁগলা খুড়ো” এবং শিশিরকূমার ঘোষের 
য়শো বূপেয়া" অভিনয় করেন | ইহার একটি প্রধান কারণ এই যে, এ সকল 
নাটক অভিনয় করিতে তাহাদের ব্যয়বহুল পরিচ্ছদের প্রয়োজন হয় নাই। 
বলিয়াছি, মুল্যবান পরিচ্ছদ ক্রয় করিবার ক্ষমতা তখন তাহাদের ছিল না। 
থিয়েটারটির '“ন্যাশান্যাল' নাম দিয়াছিলেন নবগোপাল মিত্র মহাশয় । 
নবগোপালবাবুর সহিত আলাপের সৌভাগ্য যীহার 
জাতীয়তাবোদ্দীপক হইয়াছে, তিনিই জানেন জাতীয়ভাবে তিনি কিরূপ 
_ আঁলোলনের অন্যতম বিভোর ছিলেন। তীহার কাগজের নাম ছিল 
নেতা নবগোপাল ন্যাশান্যাল পেপার' এবং প্রায় সকল ব্যাপারেই 
মিত্র তাহার মুখে একমাত্র বুলি ছিল, “ন্যাশান্যাল” | 
এইজন্য লোকে তাহার নাম দিয়াছিল, 'ন্যাশান্যাল 
নবগোপাল বাবু" । উনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম দশকের শেষতাগে দেশে 


৮০ বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


জারতীয়ভাবোদ্দীপক যে আন্দোলন উপস্থিত হয়, তাহার প্রধান নেত৷ ছিলেন 
তিনি। বাঙালী যুবক ও বালকদের দেহে ও প্রাণে বল সঞ্চার করিবার জন্য 
তিনিই প্রথম “ন্যাশান্যার স্কুল' নাম দিয়া একটি রীতিমত ব্যায়াম-শিক্ষাগার 
স্বাপন করেন, এমন কি 'ন্যাশান্যাল সার্কায্* নাম দিয়া একটি বাঙ্গালী সার্কাসও 
খোলেন। প্রধানত: তাহার উদ্যোগেই সেকালের 'ন্যাশান্যাল সোসাইটি? 
বা জাতীয় সভা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং জাতীয়ভাব উদ্দীপনার্থ বাৎসরিক “হিন্দু- 
মেলা” অনুষ্ঠিত হয়। এই জাতীয়সভা ও হিন্দুমেলাকে কংগ্রেসের অগ্রদূত 
বলিলে অন্যায় হয় না। এই মেলাটি প্রথম অনুষ্ঠিত হয় ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে, কিন্তু 
প্রকৃতপক্ষে ইহার কাধ্য আরম্ভ হয় ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে। এই সভা ও মেলার 
সহিত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বস্ত্র, মনোমোহন বস্ত-প্রমুখ শিক্ষিতদলের 
বহু নেতা সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মলিন-মুখ-চক্তরিমা, ভারত 
তোমারি”, সত্যেন্্রনাথ ঠাকুরের “মিলে সবে ভ'রত সন্তান”, মনোমোহন বস্তুর 
“দিনের দিন সবে দীন হয়ে পরাধীন প্রভৃতি সেকালের বিখ্যাত দেশাত্মবোধক 
গানগুলি এই মেলাতেই গাহিবার জন্য প্রথম রচিত হয়। ১৮৭৭ খু্টাব্দের 
মেলায় বালক রবীন্দ্রনাথ রাণী ভিক্টোরিয়ার “ভারতেশুরী” উপাধি গ্রহণ 
উপলক্ষে সে বংসরে অনুষ্ঠিত “দিল্লীর দরবার' সম্বন্ধে তাহার স্বরচিত একটি 
কবিতা আবন্তি করেন। তাহার শেষ চরণ এই-- 


“ঝিটিশ বিজয় করিয়া ঘোষণা, যে গায় গাক আমরা গাব না, 
এস গো আমরা যে ক-জন আছি, আমরা ধরিব আর এক তান ।”? 


১৮৭৪ খুষ্টাব্দে মনোমোহন বস্সু দিনের দিন' গানটি তীহার 'হরিশ্চন্্* 
নাটকে ভড়িয়া দেন এবং ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে জ্যোতিরিন্রনাথ ঠাকুর “ব্রিটিশ 
স্থানে মোগল' বসাইয়া তাহার 'ম্বপ্ময়ী' নাটকের নায়ক শুভসিংহের 
স্বগতোক্তিরূপে রবীন্দ্রনাথের কবিতাটি প্রকাশ করেন। 

. ব্ঙ্গালয়ের দ্বারা এই জাতীয়ভাব প্রচারে কতটা সাহায্য হইতে পারে তাহা 
নবগোপাল বাবু বেশ জানিতেন। সেইজন্য তিনি থিয়েটারকে কেবল 


জাতীয়ভাবোদ্দীপক*' যাহাতে জাতীয়ভাবোদ্দীপক নাটকাদি রচিত হইয়া 
নাটকাবলী তথায় অভিনীত হয় তাহার জন্যও তিনি বিশেষ 


চেষ্টা করিয়াছিলেন । তাহার জাতীয় সভা"র 
কয়েকটি অধিবেশন 'ন্যাশান্যাল থিয়েটার'-গৃহেই হইয়াছিল। প্রধানত: 


বর্তমান যুগের সুত্রপাত-_সাধারণ-রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠা. ৮১ 


তাহার হ্বারাই অনুরদ্ধ হইয়া ন্যাশান্যাল থিয়েটার ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে “ভারতমাতা" 
নামক রূপক-নাট্যের একাট দৃশ্য তাহাদের নাট্যমঞ্চে প্রদর্শন করেন এবং 
পরদিন হিন্দুমেলার সপ্তম অধিবেশন উপলক্ষ্যে মেলাস্থলে ভারত রাজলক্ষ্মী' 
নাটক অভিনয় করেন। ইহার পর ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে জ্যোতিরিন্রনাথ ঠাকুরের 
পথম স্বদেশপ্রেমাত্বক এতিহাসিক নাটক 'পুরু- 
জ্যোতিরিজ্রনাথ ঠাকুরের বিক্রম" বেজল থিয়েটারে এবং ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে 
ও উপেন্দ্রনাথ দাসের তাঁহার দ্বিতীয় এ্রতিহাসিক নাটক “সরোজিনী ব৷ 
নাটকাবলী চিতোর আক্রমণ' গ্রেট ন্যাশান্যাল থিয়েটারে 
অভিনীত হয়। এই ধরণের আরও যে সকল 
নাটক এই সময়ে লিখিত হইয়াছিল তন্মধ্যে মহেন্দ্র বস্তুর “পদ্যিনী' ও প্রমথ 
মিত্রের 'জয়পাল' বিশেষ উল্লেখযোগ্য । বস্তৃতঃ সে সময়ে দেশতক্তির এক 
প্রবল বন্যা আসিয়া আমাদের নাট্যজগৎকে প্রাবিত করিয়াছিল। এমন কি, 
এই মহ :উনীত উপেন্দ্রনাথ দাসের 'শরৎ-সরোজিনী' ও 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী" 
দৃশ্যে, বক্ততায় ও গানে পূণ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার পর ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে 
জ্যোতিরিন্্রনাথের “রাণা পরতাপ'-বিষয়ক “অশ্রমতী' নাটক লিখিত ও 
অভিনীতি হয় এবং তাহার তিন বৎসর পরে তিনি শুভসিংহের (বা শোভা- 
সিংহের) বিদ্রোহ অবলম্বন করিয়া তাহার 'স্বপ্রময়ী' নাটক রচনা করেন। 
১৬৯৬ খৃষ্টাব্দে বগদেশে এই বিদ্রোহ সংঘটিত হইয়াছিল । 
ইহাই হইল আমাদের বর্তমান যুগের নাট্যশালার ইতিহাসের প্রথম অধ্যায় । 
এক্ষণে দেখা যাউক এই যুগপরিবর্তনের ফলে আমাদের পুরাতন নাটকের 
ধারায় কিরূপ পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল | 
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পঞ্চম অধ্যায় 
বর্তমান যুগের আদিপর্বব 


অনেকে বলেন, এদেশে পাশ্চান্ত-ধরণের নাট্যশাল৷ স্থাপনের সহিত 
আমাদের নাট্যসাহিত্যের ধারাও সম্পূর্ণ রূপে বদলাইয়া গিয়াছে--নাট্যশালার 
ন্যায় আমাদের নাটকও একেবারে বিলাতীভাবাপনু 

নবযুগের প্রকৃত স্বরূপ হইয়া গিয়াছে, তাহার সহিত আমাদের পুরাতন 
দেশী নাটকের কোন সম্পর্ক নাই। কিন্তু একটু 

আলোচনা করিলেই আমরা দেখিতে পাই, এ মতের ভিত্তি বিশেষ দৃঢ় নয়। 
অন্ততঃ যে সময় থিয়েটারী নাটক প্রথম প্রবন্তিত হয় সে সময়ের সমালোচকের৷ 
যে তাহার সহিত যাত্রার নাটকের বিশেষ প্রভেদ দেখিতে পান নাই, তাহা 
তখনকার সংবাদপত্রগুলি পাঠ করিলেই বুঝা যায়। বলিয়াছি, ১৮৩১ খুষ্টাব্দে 
গ্রসন্ুকমার ঠাকুর কর্তুক প্রতিষ্ঠিত “হিন্দু থিয়েটার'ই ছিল বাঙালীর প্রথম 
“থিয়েটার”, কিন্তু ইহাতে কেবল ইংরেজী নাটকই অভিনীত হইত। এই 
থিয়েটারের প্রথম নাটক ইংরেজীতে অনুদিত উত্তররামচরিত' নাটক সম্বন্ধে 
সেকালের সংবাদপত্র “সমাচার চন্দ্রিকা'র যে সমালোচনা বাহির হইয়াছিল 
তাহাতে দেখ৷ যায় যে, লেখক যাত্রার অভিনয়ের সহিত এই অভিনয়ের তুলন। 
করিয়া নৃতিন রঙ্গালয়ের কেবল সাজসভ্জা এবং অভিনেতাদের বেশভূঘা, শিক্ষা- 
দীক্ষা ও রুচিরই প্রশংসা করিয়াছেন । নাটকের বিলাতী পরিচ্ছদ সত্বেও 
তিনি তাহাতে কোন নৃতনত্ব দেখিতে পান নাই। নাটকটিকে তিনি 'রামলীলা 
নাটক" এবং তাহার অভিনয়কে 'রামযাত্রা' নামে অভিহিত করাই সঙ্গত মনে 
করিয়াছেন। আমি তাহার মন্তব্যের কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করিতেছি__ 
“এদেশে পৃব্বকালে রাজারা নান৷ প্রকার যাত্রা দশ ন করিতেন তৎ্প্রমাণ 
নাটকগ্রন্থ সকল, বর্তমান আছে। এক্ষণে কেবল কালীয়দমন রামযাত্রা চণ্তী- 
যাত্র। যাহা রাদেশীয় ক্ষুদ্রলোকের সন্তানেরা করিয়া থাকে তাহাতেই দেখা যায় । 
এক্ষণে ভদ্রলোকের স্স্তানেরা এ ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন ইহা অবশ্যই 
উত্তমরূপে হইতে পারিবেক। অধিকন্ত সুখের বিষয়, ইহারা ধনীলোকের 
সম্ভান। ইহাদিগকে প্রতিপদে পেল! দিতে হইবেক না । কালিদমুনের ছড়াগুল৷ 


বর্তমান যুগের আদিপব্ৰ ৮৩ 


সব্বদাই টাক৷ পয়স। চাহে, তাহারা পয়সা বা সিকি আধুলি না পাইলে দশ ক- 
দিগের নিকট আসিয়া অনেক রকম রঙ্গভঙ্গ করে, সন্মুখ হইতে যায় না, সুতরাং 
তাহাতে মনে সন্তোষ জন্মুক বা না হউক, কিঞ্চিৎ দিতেই হয়। এ রকম 
যাত্রায় সে আপদ নাই। ইহারা নিজ অর্থ ব্যয় করিয়া নান৷ প্রকার বেশতৃষণ 
প্রস্তত করিয়াছেন এবং একজন ইঙ্গরেজ শিক্ষক রাখিয়৷ এর বিদ্যাভ্যাস 
করিয়াছেন । আমারদিগের দেশীয় অধিকারী ও বেশকারী বেটারা চিরদিন এক 
রকম বেশ করিয়া দেয়। (তাহারা) কেবল থরকাটা প্রেষচাদ্দ কতকগুলিন 
বাইআন] বেশের স্থষ্টি করিয়াছে মাত্র। ইঙ্গরেজাধিকারী তাহা হইতে সহশ্র- 
গুণে শেষ্ঠ তাহাতে সন্দেহ কি? তাহারা যে যে সং সাজাইয়া দিবেন তাহ। 
অবিকল হইবেক ইহা বিশ্বাসযোগ্য কথা |” 
স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, সমালোচক মহাশয় এই নাট্যাভিনয়কে কোন 
অভতপৃব্ব পদার্থ বলিয়া মনে করেন নাই--তাহার মতে একট প্রাচীন প্রথা 
বাহা “রাঢ়দেশীয় ক্ষুদ্রলোকের সন্তানদের হাতে 
নবযূগ পুরাতন ভিত্তির পড়িয়া দর্দশাগ্রস্ত হইয়াছিল, এই অভিনয়ের 
উপরই প্রতিষ্টিত সন্তান্ত শিক্ষিত পরিচালকবর্গ তাহাকেই পরিমাজিত 
করিয়া নবজীবন দান করিয়াছিলেন মাত্র । প্রভেদ 
নাট্যবস্ততে নয়, সাজসজ্জায় ও পরিচালনায় । দরিদ্র ও অশিক্ষিত 
অধিকারীর পরিবর্তে ধনী ও শিক্ষিত অধিকারীর হস্তে পরিচালনার ভার 
পড়ার ফলে নাট্যাভিনয়ের যে উন্ৃতি প্রত্যাশা করা যাইত কেবল তাহাই 
দেখা গিয়াছিল। সমালোচক 'ইঙ্রেজ অধিকারী'দের প্রশংসা করিয়াছেন, 
কেবল তাঁহাদের “অবিকল সং" সাজাইবার কৃতিত্বের জন্য কিন্তু ইহার পর 
'সং সাজিবার' জন্যও আমাদের অভিনেতাদিগকে কোন 'ইঙ্গরেজাধিকারী'র 
দ্বারস্থ হইতে হয় নাই, তাঁহারা নিজেরাই তাহাদের বেশভূষার যথেষ্ট পরিমাণে 
পারিপাট্য সাধন করিতে পারিয়াছিলেন। 
বাস্তবিক নবযুগের রঙ্গালয়-প্রবর্তকের৷ রঙ্গমঞ্চ ও দৃশ্যপট ভিন্ন আর কোন 
বিষয়ে যে বিলাতী আদর্শে র অনুকরণ করেন নাই, তাহা এককপ নিশ্চিতভাবেই 
বলা যাইতে পারে । বিলাতী ধরণের রঙ্গমঞ্চের সহিত সামঞ$ঁস্য রক্ষার জন্য 
তাহারা নাটকের বাহ্যগঠন-প্রণালী বিষয়ে শেক্সপিয়ারাদির রীতি অল্লাধিক 
পরিমাণে অবলম্বন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু নাটকের ভিতরের বস্তব সম্বন্ধে 
জাতীয়-আদর্শ গ্রহণ করাই তীহারা শ্রেয় মনে করিয়াছিলেন । তীহারা 
বেশ জানিতেন, যে নাটকের সহিত জাতির নাড়ীর সংযোগ নাই, তাহা কখন 
জনসাধারণের হৃদয় আকর্ষণ করিতে পারে না। সেইজন্য আমরা তাহাদিগকে 


৮৪ বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


মালতীমাধব, বেণণীসংহার প্রভৃতি সংস্কৃত হইতে অনুদিত নাটক অথবা শন্মিষ্ঠা, 
' রুক্ণীহরণ, রামাভিষেক, সীতার বনবাস, হরিশ্চন্দ্র, 

নুতন নাটক পুরাতন নল-দময়স্তী, শ্রীবৎস-চিন্তা, সতী-নাটক প্রভৃতি 
নাটকেরই নবরূপ পৌরাণিক, নাটক কিংবা কাদদ্বরী ও বিদ্যাজ্ুন্দরের 

| ন্যায় অর্-পৌরাণিক নাটক অভিনয় করিতে দেখি । 
বাংল! নাটাসাহিত্য সম্বন্ধে ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে লং সাহেব (7৪ড. এ. [07)9) 
বাংল সরকারকে যে রিপোর্ট দেন, তাহাতে তিনি লেখেন, “4& 
88866 0017 [)78009610 1050011056101) 1799 19661 1৪51৮90 
8/7101)0 90708/060. 17177909, দা1)0 0170 61186 68771961010 
01 ৮109 41)019176 [11000 11911)8,8 20 10016 ড৪109016 
1181) 07879189010108 010) 10106119]) 101958. ইহা হইতে 
স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়, আমাদের রঙ্গালয়-সংস্কারকেরা কেন বিলাতী 
নাটক আমদানী করিতে চাহেন নাই, প্রাচীন নাটকেরই কালোপযোগী 
সংস্কার সাধন করিতে চাহিয়াছিলেন। অবশ্য তাহারা নবযুগের ভাবধারা 
দ্বারা যথেষ্ট পরিমাণে প্রভাবিত হইয়াছিলেন। সে সময়ে সমাজসংস্কার ও 
রাজনৈতিক স্বাধীনতালাভের জন্য শিক্ষিত সমাজের মধ্যে বে পবন আন্দোলন 
আরম্ভ হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে অনেকেই তাহার সহিত সংশিষ্ট ছিলেন এবং 
- আবালবৃদ্ধবনিতার মধ্যে কোন ভাবপ্রবাহ সঞ্চালিত করিতে হইলে রঙ্গালয়ের 
অপেক্ষা শক্তিশালী সহায় যে আর নাই তাহা তাহার! বিলক্ষণ অবগত ছিলেন৷ 
সেইজন্য তাহাদের অনুরোধে বা সাহায্যে উনবিংশ শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকে “কলীন- 
কৃলসব্বস্ব', “বিধবাবিবাহ'» 'নবনাটক' প্রভৃতি কয়েকটি সমাজসংস্কারাত্বক নাটক 
এবং অষ্টম দশকে 'পুরুবিক্রম' 'সরোজিনী' প্রভৃতি কতিপয় জাতীয়-ভাবোদ্দীপক 
নাটক রচিত ও অভিনীত হয়, এ কথা গত অধ্যায়ে বলিয়াছি। কিন্তু এগুলি 
ছিল সাময়িক নাটক মাত্র--যে সকল আন্দোলনের ফলে উহাদের স্যষ্টি সে 
সকলের বেগ কমিবার সঙ্গে সঙ্গেই উহাদের আদর কমিয়৷ গিয়াছিল এবং ক্রমশ 
উহার! বিস্মৃতির সাগরে ডুবিয়৷ গিয়াছে । যাহা হউক, নিছক বিলাতী নাটক 
যে এদেশে চলিবে না তাহা৷ তাহারা গ্রথমাবধি জানিতেন এবং সেইজন্য 
হরচন্দ্র ঘোষের 'ভানুমতী-চিত্তবিলাস+, মাইকেলের “পদ্মাবতী”, হরলাল রায়ের 
'রুদ্রপাল' গ্রতৃতির ন্যায় যে সকল ন'টক মাঝে মাঝে বিদেশী নাটক বা গর 
'অবলম্বনে লিখিত হইত, সেগুলিকে দেশী ছাঁচে ফেলিয়া সম্পূর্ণ রূপে তাহাদের 
কূপ বদলাইয়া দেওয়া হইত। এইরূপে শেক্সপিয়ারের 119শণ্য 198 


বর্তমান যুগের আদিপবর্ব ৮৫ 


৩৫ ড/11)0507-এর 91 ০01 7819680 দীনবন্ধুর 'নবীন তপস্থিনী”তে 
'জলধর'রূপ পরিগ্রহ করিয়৷ পূর্ণ মাত্রায় বাঙালী হইয়া গিয়াছেন। 
বলিতে কি, ইংরেজী নাটক যে পরিমাণে বিদেশ হইতে খণ গ্রহণ করিয়া 
পুষ্ট ও রূপান্তরিত হইয়াছে তাহার তুলনায় আমাদের নাটকের উপর বিদেশী 
প্রভাব তদপেক্ষা অধিক কাধ্যকর হইয়াছে বলিয়া 
পাশ্চাত্য নাট্যকারগণের বোধ হয় না। এলিজাবেধীয় যুগের নাট্যকারগণের 
তুলনায় আমাদের নাট্যকারগণ প্রটের খোরাক যোগাইতেন ইতালির গল্পলেখকগণ । 
বিদেশের নিকট অধিকতর এমন কি উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগেও ফরাসী 
ধণী নেন নাট্যকারগণের নাটক বেমালুম আত্মসাৎ করিয়। 
ইংল্যাণ্ডের রঙ্গালয় আপন শীবৃদ্ধি সাধন করিত। 
তখন 'কপিরাইট' আইনের বালাই ছিল না, আর উক্ত নাটকগুলি ঘটনা-পধান 
হওয়াতে সেগুলি অনুবাদ করাও সহজ ছিল, সুতরাং অপহরণ-কাধ্য বিনা- 
বাধাই ক্লিয়াছিল। বাস্তবিক ইংরেজ যে পরের জিনিস আপনার করিয়া 
লইতে বিশেষ দক্ষ তাহা শেক্সপিয়ার তাহার 1191'01.81)0 91 ড670109 
নাটকের নায়িকা পোশিয়াকে দিয়া বলাইয়াছেন, “70৮7 0901 119 19 
9771660. ! 1 61)1010 1)9199591)6 1819 0.001919 11) 19155 1019 
[00150 11096 11) 1781)095 1019 100181)96 11) (991008105 9)0 
113 19018851001 65615518079, অথাৎ ইংরেজের বেশভূষা, 
রীতিনীতি সবই বিদেশ হইতে আমদানী | তথাপি ইংরেজের জাতীয়তা 
অক্ষণু অছে, কারণ ইহার মূল ভিত্তি ইংরেজী । বাহির হইতে খ্ণগ্রহণের 
ফলে ইংল্যাণ্ডের নাটক ও রঙ্গালয়ের অঙ্গসৌষ্ঠব যথে* পরিমাণে বৃদ্ধি 
পাইরাছে সন্দেহে নাই, কিন্ত অঙ্গটা প্রাণটা তাহার আপন। আমাদের 
দেশের নাটক ও রঙ্গালয় সন্বন্ধেও ঠিক এই কথা বলা যাইতে পারে । বস্ততঃ 
সাহিত্য ও কল:ক্ষেত্রে পরম্পরের মধ্যে এরূপভাবে লোফালুফি চিরকালই 
চলিয়া আসিয়াছে এবং ভবিষ্যতেও চলিতে থাকিবে । কিন্তু তাহাদ্বারা জাতির 
মৌলিক কৃষ্টি বিনষ্ট হয় না, বরং তাহার পরিপুষ্টি সাধিত হয়। 
বাস্তবিক জাতির চিরন্তন এঁতিহ্য বা সংস্কৃতির মধ্যে যে প্রতিষ্ঠানের মূল 
খঁজিয়া পাওয়া যায় না, তাহা অধিককাল জীবিত 
৯ 4 থাকিতে পারে না। পিতৃপুরুষ হইতে আগত 
নাসাহিতা্ারী হল ক্রমবিকাশের ধারা অবলম্বনই প্রকৃষ্ট পন্থা, কারণ, 
অন্য ধারা অনুসরণ করিতে গেলে তাহার নিক্ষলতা৷ 
অবশ্যন্তাবী। সেইজন্য গীত। পিরধর্ম' অথাৎ স্বীয় জন্মগত সংস্কার ও 


৮৬ ংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রযবিকাশ 


প্রকৃতিবিরুগ্ধ ধর্মকে ভিয়াবহ' বলিয়াছেন। ইতিহাস ও বিজ্ঞান উভয়েই 
এই কথা সমর্থন করে। এ পর্যন্ত কোথাও অতীতকে ত্যাগ করিয়া বর্তমান 
গড়িয়৷ উঠে নাই, কখন উঠিতে পারে না। নাটকের ইতিহাসের শ্বারাও 
এই সত্য সমথিত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ পুনরায় এলিজাবেথের সময়ের 
নাটকগুলির কথা বলা যাইতে পারে । আপাতদাষ্টতৈে বোধ হয় যেন এই 
সময়ে ইংল্যাণ্ড হইতে সেকালের পৌর|ণিক-যাত্রার যুগ অর্থাৎ “মিস্টারি ও 
মিরাকৃলের যুগ? অন্তহিত হইয়াছিল। কিন্তু এলিজাবেখীয় যুগের নাটকসমূহ 
যে এঁ গত যুগেরই উত্তরাধিকারী, তাহার প্রমাণ এ মময়ের রচিত নাটকগুলির 
মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। এমন কি, শেক্সাপয়ারও “মিস্টারি যুগে'র 
প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই। তাঁহার কোন কোন চরিত্রের মুখে 
যে সুদীর্ঘ উপদেশমূলক বক্ত তা শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা যে “মিস্টারি'-জাতীয় 
নাটক হইতেই উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত তাহাতে সন্দেহ নাই। একজন স্থুবী 
সমালোচক ঠিকই বলিয়াছেন, *121179996178) ৪69,2০9 79, 108,039 
609 9975০ ৪৩ ৪, 1011016 101" ৪, 9971008) ৪, [0100110 101 
৪ 1906076 800. 2, 81109179 231975 00 5 091190.7 
বলা বাহুল্য, এ সকল বৈশিষ্ট্য নাট্যকারগণ পৃব্বতন যুগ হইতেই লাভ করিয়া- 
ছিলেন। আমাদের যাত্রার আসরও ছিল,--একাধারে আচাধ্যের বেদী, 
বক্তার মঞ্চ ও নাচগানের মজলিস। আর আমাঁদের বর্তমান রঙ্গমঞ্চ বিদেশী 
পরিচছদে ভূষিত হইলেও বে তাহারই সন্তান তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। 
পুরাতন নাটকের সহিত গতিতে চলিয়াছে--প্রাচীনতম নাটকের সহিত 
নূতন মাটকেব সম্বন্ধ নবীনতম নাটকের সংযোগসূত্র কোথাও ছিন্ হয় 
অবিচ্ছিনু নাই। এইজন্যই উক্ত সমালোচক পাশ্চান্ত্য 
নাটক সম্বন্ধে বলিয়াছেন, “০ 080 ৮906 

89) 01019101917 07817) 0010 619. 01779981005 617010957081 
[09706010011076 0: 10710016150 10180) 90 60 ৮19 ৪9597980 
[070191910 1019 ০0৫ 193812, 1 দ6 080 1961)019 911 00৪ 
11019.” আমাদের নাটক সন্বন্ধেও ঠিক এই কথা বলা যাইতে 
পারে। ূ 
এই কারণেই আমাদের রঙ্গালয়ের নবযূগ-প্রবর্তকেরা ইংরেজীতে 

পণ মাত্রায় কৃতবিদ্য হইয়াও পরাতনকে ত্যাগ করিতে পারেন নাই। বরং 
পুরাতন দেশী চিত্রকেই তীহারা সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন_ কেবল 


বর্তমান যুগের আদিপব্ ৮৭ 


শিক্ষিতসমাজের রুচি অনুসারে তাহার সৌন্দধ্য বৃদ্ধির জন্য তাহাতে নুতন 
রং লাগাইয়া বিলাতী ফ্রেমে সেটিকে আঁটিয়া 
নবধুগের নাটক বস্ততঃ  দিয়াছিলেন এবং সেজন্য যে-টুক্‌ কাটছাঁট করিবার 
বিলাতী ফ্রেমে-আঁটা প্রয়োজন হইয়াছিল তাহা তীহারা করিয়াছিলেন। 
দেশী চিত্র এখন দেখা যায়, কলিকাতার ময়রারা এক শ্রেণীর 
বাবুদের রুচি বুঝিয়া অন্যান্য আকারের সন্দেশের 
সহিত 'চপৃসন্দেশ এবং হংসডিম্বের আকারের সন্দেশও প্রস্তত করিয়া 
থাকে, কিন্তু তাহার ফলে সন্দেশ যেমন সন্দেশই থাকে, আকারগত প্রভেদের 
জন্য তাহার গুণের কোন ব্যতিক্রম হয় না, সেইরূপ বিলাতী রঙ্গমঞ্চে চডিয়াও 
আমাদের দেশী নাটকের অন্তঃপ্রকৃতি পরিবত্তিত হয় নাই। মুসলমান আমলে 
উচ্চশ্রেণীর বাঙালীদের বেশভূষার অনেক পরিবর্তন হইয়াছিল, ইংরেজ আমলেও 
আরও অনেক পরিবর্তন ,হইয়াছে, কিন্ত আমাদের ভিতরের প্রাণের কোন ব্যত্যয় 
হয় ন:উ --আমাদের নিজস্ব, আমাদের জাতিগত বৈশিষ্ট্য আমরা কখনও 
বিসর্ভন দিই নাই এবং আশা করি কখনও দিব না । 
রজমঞ্চে অভিনয় নিীর5৯৪- নানি মা 
আকার ও গঠনপ্রণালীর অধিক পরিবর্তন করিতে হয় না, কারণ, এ সকল সংস্কৃত 
নাটক সেকালের রঙ্ষমঞ্চে অভিনীত হইবার জন্যই লিখিত হইয়াছিল | কিন্তু 
যাত্রার নাটককে রঙগমঞ্চে অভিনয়োপযোগী করিতে হইলে স্বভাবতই জুড়িগান 
প্রভৃতি তাহার দূই একটি বৈশিষ্ট্য বর্জন করা আবশ্যক হয় এবং তাহার গীতাংশ 
যথেষ্ট পরিমাণে কমাইয়া তাহার স্থলে সংলাপাংশ ও ক্রিয়াংশ বৃদ্ধি করিয়৷ দিতে 
হয়। পক্ষান্তরে, থিয়েটারের নাটককে যাত্রার নাটকে পন্ধি”ত করিতে হইলে 
তাহাতে গানের সংখ্যা যথেষ্ট পরিমাণে বাড়াইয়া দিতে হর। কিন্তু উভয় 
প্রকার নাটকের প্রকৃতিগত প্রভেদ এত অধিক নয় যে, এক প্রকার নাটককে 
অন্য প্রকার নাটকে পরিবর্তন করা দুঃসাধ্য হয়। 
থিয়েটারী নাটক ও যাত্রার আমরা জানি, অনেক যাত্রার নাটক থিয়েটারী 
নাটকের মধ্যে প্রভেদ বর্তমান নাটকে এবং অনেক থিয়েটারী নাটক যাত্রার নাটকে 
কালে নাই বলিলে চলে পরিবন্তিত হইয়া অভিনীত হইয়াছে এবং তাহাতে 
কোন অনঙ্গতি বা অঙ্গুবিখা অনুভূত হয় নাই। 
এই সময় যে সকল শিক্ষিত ভদ্রসম্তান অভিনয়ক্ষেত্রে নামিয়াছিলেন এবং নানা 
কারণে রঙমঞ্চ নি্নাণ করিতে অক্ষম হইয়া যাত্রা করাই শ্রেয় মনে করিয়াছিলেন, 
তাহারা যে অনেক সময় থিয়েটারের নাটকই অভিনয়ের জন্য নিব্বাচিত করিতেন, 
তাহা পূর্বে বলিয়াছি। এইরূপে উভয় প্রকার নাটকের মধ্যে ব্যবধান ক্রমশঃ 


৮ বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


খুব সম্ধীণ” হইয়। পড়িয়াছিল। পৃর্ে যাত্রায় কেবল ধর্মমূলক নাটক অভিনীত 
হইত, কিন্তু ক্রমে সব্ববিধ নাটকই যাত্রার আসরে স্থান পাইতে লাগিল। পূর্বে 
যাত্রা ছিল ভাব ও.রসপ্রধান, কিন্তু রুচি পরিবর্তনের সহিত ইহা ক্রমশঃ দৃশ্য ও 
ঘটনাগ্রধান হইয়া পড়িল। যাত্রার বৈশিষ্ট্যের এই পরিবর্তনসাধন ভাল 
হইয়াছে, কি মন্দ হইয়াছে, সে বিচার এখানে করিব না। কিন্তু সেকালের 
অনেক উচচশিক্ষিত ভদ্রলোকেরও যে ইহা ভাল লাগে নাই তাহা তৎকালের 
প্রধান পত্রিক। 'বঙ্গদশ ন' পাঠ করিলে বোঝা যায়। এই নূতন ধরণের যাত্রার 
সমালোচনা করিয়া উক্ত পত্রিকা লিখিয়াছিলেন,--“ইহাতে শামলা আছে, 
পেণ্টলুন আছে, কোট আছে, তরবারি আছে, সাধুভাষা আছে, বক্তুতা আছে, 
চীৎকার আছে, পতন আছে, উ্থান আছে । ইহাতে দেখিবার জিনিষ যথেষ্ট । 
পৃৰ্বে লোকে যাত্রা শুনিত, এখন লোকে যাত্রা দেখে । তাহাতেই এই নৃতন 
যাঁও্রাতে বেশভূষার এত জাক ! সঙ্গীত ও কাব্যরসের এত অভাব ! 

কিন্তু বলিতে গেলে, যাত্রার উনৃতি বাঙালীর থিয়েটার স্থাপনের 
অনেক পুর্ব হইতেই আরম্ভ হইয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে 
কতিপয় শিক্ষিত ও ধনাঢ্য নাট্যাশুরাগী বাঙালী কয়েকটি সখের" 
যাত্রাদল গঠন করিয়া নানা নাটকের অভিনয় করেন। বলা বাল্য, 
তাহাদের গীতবাদ্য, অভিনয়, সাজসভ্জা সকলই উচচাঙ্গের ছিল। তীহার৷ 
অভিনীত নাটকগুলিরও যথেষ্ট উনৃতি সাধন করিয়াছিলেন । অনেক 
স্ীলোককেও এই সকল নাটকে অভিনয় করিতে দেখা যাইত। পৌরাণিক 
নাটক ভিনু তীহারা কামরূপ", 'বিক্রমাদিত্য* প্রভৃতির ন্যায় এ্রতিহাসিক 
বা অদ্ধ-পৌরাণিক নাটকও অভিনয় করিতেন। লেফৃটেন্যাণ্ট উইলিয়াম 
্্যাঙ্কলিন প্রণীত “কাম্রূপ' গ্রন্থের কাহিনী অবলম্বন করিয়া ১৮২২ খৃষ্টাব্দে 
জগমোহন বস্স একটি নাটক রচনা করেন । এ নাটকটিও এরূপ 'সখের যাত্রায় 
অভিনীত হইয়াছিল। সুখের বিষয়, এই সকল সখের যাত্রার উচচ আদর্শ 
পেশাদারী যাত্রার উনৃতি সাধনে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিল। এমন কি, 
এক বিষয়ে এই সকল প্রগতিশীল যাত্রা থিয়েটার অপেক্ষাও অগ্রসর হইয়াছিল । 
অভিনয়োপযোগী ভাঙ! অমিত্রাক্ষর ছন্দ--যাহা “গৈরিশ ছন্দ" নামে প্রসিদ্ধ__ 
তাহা সাধারণ রঙ্গমঞ্চে প্রথম প্রবন্তিত হয় ১৮৮১ সনে। এ বৎসর এই ছন্দ 
প্রথমে রাজকৃষ্ণ' রায় তীহার “হরধনূর্তঙ্গ” নাটকে, পরে গিরিশচন্দ্র তীহার 
'রাবণবধ' নাটকে ব্যবহার করেন। কিন্তু তাহার নয় বৎসর পৃব্বে প্রসিদ্ধ 
যাত্রাধিকারী বজমোহন রায় তীহার 'দানববিজয়” নাটকে সাফল্যের সহিত এই 
ছন্দ প্রবর্তন করেন। ব্রজমোহন পৃব্বে পাচালীওয়াল! ছিলেন, পরে পাচালী 


বর্তমান যুগের আদিপব্ৰ ৮৯ 


ছাড়িয়া যাত্রার দল গঠন করেন। তাহার দৃষ্টান্ত হইতে বুঝা যায় যে, পাঁচালী, 
যাত্রা ও থিয়েটারের মধ্যে বাস্তবিক কোন দুর্লভ্ষ্য ব্যবধান বিদ্যমান ছিল না। 
পাঁচালী হইতে যাত্রা এবং যাত্রা হইতে থিয়েটারের যে ক্রমাভিব্যক্তি হইয়াছিল, 
ইহা তাহারই একটি সমথ ক প্রমাণ । বস্তুতঃ আমাদের থিয়েটার যে যাত্রারই 
পরিমাজিত সংস্করণ, তাহার আর একটি বিশেষ প্রমাণ এই যে, এখনও থিয়েটার 
হইতে যাত্রার প্রধান অঙ্গ গান বর্জন করিতে পারা যায় নাই । আমরা চিরকালই 
গানের পক্ষপাতী এবং এই প্রবৃত্তি আমাদের এত প্রবল যে, শুশানে-মশানে, 
যুদ্ধ-ক্ষেত্রেও আমরা গান শুনিতে চাই | এইজন্য এখানে সাবিত্রী ও বেছল৷ 
স্ব স্ব মৃতপতি কোলে করিয়া গান গায়, মশানে উত্তোলিত খড়েগর নিয়ে দাঁড়াইয়া 
শীমন্ত চণ্ডীর গান ধরিয়া আসর জমায়, সপ্তরথিবোষ্টত অভিমন্য ভক্তিপূর্ণ গান 
গাহিয়া কৃরুক্ষেত্রকে ধর্মক্ষেত্রে পরিণত করে! এই সিনেমা-থিয়েটারের 
যুগেও যে যাত্রার জনপ্রিয়তা বেশী কমে নাই তাহার একট! প্রধান কারণ-_ 

আমাদের এই সঙ্গীতপ্রিয়তা । 
এদেশের জনসাধারণের এই মনোভাব থিয়েটার-প্রবর্তকদের অবশ্য অজ্ঞাত 
ছিল না। সেইজন্য তাহারা প্রত্যেক নাটকে 


আমাদের অদম্য গান দিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিতেন । কিন্তু 
সঙ্গীতানুবাগ প্রথমে তীহারা স্রীলোক লইয়া অভিনয় করিতেন 


না এবং পুরুষ-অভিনেতাদের মধ্যে ভাল গায়কের 
সংখ্যা অত্যন্ত অল্প ছিল। সুতরাং তাহারা বাহির হইতে স্বতন্ব গায়ক আনিয়া! 
নেপথ্যে গান গাওয়াইতেন অথবা তাঁহাকে বাউল, উদাসীন, ভিখারী বা এ 
প্রকার একটা কিছু সাজাইয়া৷ দশ কগণের সন্মুখে উপস্থিত করিতেন। গিরিশ 
বাবুর বিখ্যাত “নলুপ্তবেণী বইছে তেরোবার” শীষক শ্রেষাতআ্বক গানে একটি 
পংক্তি আছে--অলক্ষোেতে বিষণ করে গান” । ন্যাশান্যাল থিয়েটারের 
প্রথম অবস্থায় বান্গদমাজের গায়ক বিষ্রাম চট্টোপাধ্যায়কে নেপখ্যে গান 
গাহিবার জন্য নিযুক্ত করা হইয়াছিল--এই পংক্তিতে তাহাকেই লক্ষ্য করা 
হইয়াছে । বস্ততঃ সেকালের নাটকগুলির অধিকাংশ গানই গায়ক-অভিনেতার 
অভাবে নেপথ্যে গীত হইত। অনেক সময় নাটকের বিষয়বস্তর সহিত এই 
সকল গানের বিশেষ সম্পর্ক থাকিত না। স্ৃতরাং সেগুলি গাওয়া না হইলে 
নাটকের কোন ক্ষতি হইত না, কিন্তু দর্শ কদের তৃপ্তির জন্য সেগুলি গাহিতেই 
হইত। যদি নাট্যকার গীত রচনা করিতে অপারক হইতেন, তাহা হইলে 
অপরকে দিয়া গান লিখাইয়া লওয়া হইত। এখনও তাহা হইয়া থাকে। 
টুঁচূড়ায় বক্কিমচন্ত্র ও অক্ষয়চন্দ্রের পরিচালনায় “লীলাবতী' নাটকের যে অভিনয় 


৯০ বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


হয়, তাহাতে সাত আটটা গান বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছিল, তথাপি নাটকের 
শেষে একটা গান সময়মত রচিত না হওয়াতে উদ্যোক্তারা বিবৃত হইয়া পড়িয়া- 
ছিলেন, কারণ, ভোজের শেষে মিষ্টানের ন্যায় নাটকের শেষে একট। গান তখন 
অপরিহার্য বলিয়া বিবেচিত হইত। যাহা হউক, নাটকটির প্রথম অভিনয়ের 
দিন একটা প্রাচীন খেষটা গান কিঞ্চিৎ পরিবন্তিত আকারে গাওয়া হইয়াছিল, 
তাহাতেই নাকি “সেদিনের আসর রক্ষা, রস রক্ষা ও মান রক্ষা” হইয়াছিল! 
তথাপি সে সময়ে শিক্ষিত সম্পূদায়ের মধ্যে এমন এক দল ছিলেন, যাহার৷ 
পাশ্চাত্য আদর্শের প্রতি অত্যধিক অনুরাগবশতই হউক অথবা গীতরচক 
ও গায়কের অভাববশতই হউক, নাটক হইতে গান বর্জন করা উচিত বলিয়া 
মত প্রকাশ করিয়াছিলেন! কিন্তু এই সঙ্গীতপিপান্তু দেশে যে গীতহীন 
নাটক চলিতে পারে না, তাহা সেকালের অন্যতম প্রধান নাট্যকার মনোমোহন 
বাবু তাহাদিগকে এক সভায় সুস্পষ্টূপে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। ১৮৭৩ 
খৃষ্টাব্দে ৭ই ডিসেম্বর তারিখে ন্যাশান্যাল থিয়েটারের প্রথম সাংবৎসরিক উৎসব 
উপলক্ষ্যে এই সভা হইয়াছিল। তাহাতে মনোমোহন বাবু বলিরাছিলেন”__ 
“আমাদের আধুনিক শিক্ষিত সম্পদায়ের মধ্যে অনেকের এরূপ সংস্কার আছে 
যে, নাট্যাভিনয়ে গানের বড় আবশ্যক করে না। ইউরোপীয় রজভূমিতে 
নাটকাভিনয়কালে গানের অভাব দেখিয়াই তীহারা এই সংস্কারের বশতাপনু 
হইয়াছেন। কিন্ত ভারতবর্ষ যে ইউরোপ নয়, ইউরোপীয় সমাজ আর স্বদেশীয় 
-সমাজ যে বিস্তর বিভিনু, ইউরোপীয় রুচি ও দেশীয় রুচি যে সম্যক্‌ স্বতন্ব পদাথ, 
তাহা "তাহারা ভাবিয়া দেখেন না। যে দেশে সকল সময়ে সকল স্থানে সকল 
কাধ্যেই গান নইলে চলে না --আনন্দের কার্য দূরে থাকুক, মুমূর্ধু ব্যক্তিকে গঙ্গার 
ঘাটে লইয়া যাইবার সময়েও-স্স্বরের সঙ্গে হরিনাম সংকীর্তন যে দেশে বহুকালের 
প্রথা, যে দেশে কালোয়াতি গান সকলে বুঝিতে পারে না বলিরা অপর সাধারণের 
তৃপ্তির নিমিত্ত যাত্রা, কবি, পাঁচালী, মরিচা, তর্জা লা, ভজন, কীর্তন, ঢপৃ, আখড়াই, 
হাফ-আখড়াই, পদাবলী, বাউলের গান প্রভৃতি বু বহ প্রকার গীতিকাব্যের 
প্রচলন হইয়াছে--অধিক কি, যে দেশে দিনভিখারী ও রাতিভিখারীরাও গান না 
গাইলে বেশী ভিক্ষা পায় না--€স দেশের হাড়ে হাড়ে যে সংগীতের রস প্রবিষ্ট 
হইয়া আছে, তাহাও কি অন্য উপায়ে বুঝাইয়। দিতে হইবে? যাব্রাওয়ালারা 
স্বভাবের ঘাড় ভাঙ্গিয়া অপ্রাকৃত সং রং ঢং ইত্যাদি 
_ তামাসা দেখাইবার পরেও সহস্র সহ লোকের যে 
এতদূর চিত্তরপঞ্রন করিতে সমথ হয়, তাহার কারণ 
কেবল গান ভিন্ন আর কিছুই না। আমি এমন কথা বলিতেছি না যে 


গীতহীন নাটক এদেশে 
চলে না 


বর্তমান যুগের আদিপর্ব ৯১ 


যাত্রাওয়ালা৷ যেমন কথায় কথায় অর্থাৎ অতি ক্ষদ্র বক্ততার পর কেবলই 
গানের আধিক্য করিয়া থাকে নাটকও তদ্রপ হউক। আমরা চাই, 
দেশে পৃর্বে যাহা ছিল, তাহা ধ্বংস না করিয়া তাহাকে সংশোধিত 
করিয়া লও | আমরা চাই সেই যাত্রার গান সংখ্যায় কমাইয়া ও গাইবার 
প্রণালীকে সংশোধিত করিয়া নাটকের স্বভাবান্যায়ী কথোপকথনাদি বিবৃত 
হউক ।” থিয়েটার-প্রবর্তকেরা যে গ্রারন্ত হইতেই এই মতানুসারে পরি- 
চালিত হইয়াছিলেন তাহা আমি পৃক্বে দেখাইয়াছি। যাত্রার নাটকে থাকিত 
কথায় কথায় গান--কথাগুলি বল৷ হইত যেন কেবল গানগুলিকে পরস্পরের 
সহিত সংযুক্ত করিবার জন্য--কিন্ত থিয়েটারী নাটকে কথোপকথন ও নাটকীয় 
ক্রিয়াকেই প্রাধান্য দেওরা হইয়াছিল, গানগুলি দেওয়া হইত কেবল সঙ্গীত- 
পিপাস্তদের তৃপ্তিসাধনাথ । 
কিন্ত মনোমোহন বাবুর উল্লিখিত উপদেশমূলক বক্ত.তার মব্যে দেখা যাঁর 
যে, দ।-5ুয়ালাদের গানের প্রশংসার সঙ্গে তিনি তাহাদের ''সং রং ঢং ইত্যাদি 
তামাস।” প্রদশশনের প্রবৃত্তিকে যখেই নিন্দা করিষাছেন। বোধ হয় তিনি 
ভলিয়া গিয়াছিলেন যে, ন্যাশান্যাল থিবেটার ও এই বিষয়ে কম অপরাধী ছিলেন 
না। খিয়েটার খুলিবার মাত্র এক মাস পবেই আমরা দেখি যে, দীনবন্ধু বাবুর 
হাস্যরসাত্বক নাটক “বিয়ে পাগলা বুড়ো'র অভিনয়ের সহিত তাহারা 'কুজার 
কঘটন', “নববিদ্যালয়', 'মুস্তফি সাহেবেব পাকা তামাসা, পনীস্থান প্রভৃতি 
প্দর্শ ন করিতেছেন। বলা বাহুল্য, এই সকল পপ্যাণ্টোমাইম্ব” ও যাত্রাদলের 
“সং রং ঢং" একই জাতিভুক্ত ছিল । আদল কখা এই যে, জনসাধারণ চিরকালই 
রঙ্গ-ব্য ভালবাসে এবং সেইজন্য ভোজের সঙ্গে চাটুনির "শত নাট্যাভিনয়ের 
মধ্যে এরূপ রঙ্গরসের পরিবেঘণ একটা প্রথা হইয়। দাড়াইয়াছে | কিন্তু এ 
রসকে অতিমাত্রায় প্রাধান্য দেওয়া যে বাঞ্চুনীয নয় তাহা সকলেই স্বীকার 
করিবেন । তথাপি বঙ্গালয়ের কর্তৃপক্ষগণকে অনেক সময় বাধ্য হইয়া এ কাধ্য 
করিতে হয়, কারণ, অনেক নেশাখোর যেমন অন্ন 
যাত্রায় ও থিয়েটারে 'সং রং ফেলিয়া নেশাব দ্রব্যে আসক্ত হয়, তেমনই এক- 
ঢং" প্রদর্শন আমাদের বৈশিষ্ট্য শেণীর দর্শক ভাল নাটকের পবিবর্তে রঙ্গরস নাচ- 
নয়__ইহা সার্ধদেশিক ও গান প্রভৃতিরই বেশী আদর করে। এ প্রবৃত্তি 
সার্বকালিক কেবল আমাদের দেশেই দৃট হয় না। পাশ্চাত্য 
দেশেও ইহার প্রাবল্য আমাদের দেশ অপেক্ষা কম 
নয়। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে ও অগ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে 
ইংল্যাণ্ডের বড় বড় রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষগণ পধ্যস্ত তীহাদের দর্শ কগণের 


৯২ বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


তু্-বিবানার্থ বহুব্যয়ে ইতালিয়ান গায়ক ও ফরাসী নর্তভকগণকে পোষণ করিতে 
১০ (ইইােন, নতুব। তীহাদের প্রেক্ষাগৃহ দর্শ কশুন্য হইত। এইরূপে 
প্ীহাদের লাভের অধিকাংশই এই বিদেশী শিল্পীরা খাইয়া ফেলিত। একবার 
এইরপ একজন শিল্পী দশ হাজার গিনি উপার্জন করিয়াছিলেন, অথচ বড় বড় 
ইংরেজ অতিনেতাকে সে সময় অদ্ধাহারে থাকিতে হইত। কিন্তু প্রতিকারের 
উপায় ছিল না, কারণ দশ কেরা তাহাদিগকে চাহিত। 
এই সকল বিদেশী গায়ক ও নর্তঁক ব্যতীত প্যান্টোমাইমূ এবং “পাঞ্চিনেলো' 
€1701001)17)6110) বা পুতুলনাচও খুব জনপ্রিয় ছিল। এগুলিও ইতালি 
হইতে আমদানী করা হইয়াছিল। এই পুতুলনাচগুলিই ছিল সেকালের 
চলচিচত্র ; এবং এখনকাব সিনেমার মতই সেগুলি তখনকার থিয়েটারসমূহের 
প্রতিদ্বন্দ্ী ছিল। এই প্যান্টোমাইয় ও পুতুল- 
প্যান্টোমাইয প্রস্থতিব নাচগুলি কিৰপ জনপ্রিয় ছিল তাহাব পবিচয় 
আক্রমণের ফলে ইংল্যাণ্ডের 
নাট্যালয়ের দর্দশা! আমরা শেক্সপিয়ার ও বেন জনসন হইতে আরন্ত 
করিয়া পরবস্তাী অনেক নাট্যকারের মুখে শুনিতে 
পাই । ফলে রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষেরা বাধ্য হইয়া স্ব স্ব থিয়েটারে প্যান্টোমাইসর 
দেখাইতেন। আশ্চধ্যের বিষয় এই যে, যে সকল বড় অভিনেতা তাহাদের 
এই সব প্রতিহ্বন্বীদিগকে রঙ্গালয় হইতে অপসারণ করিবার জন্য সব্বাপেক্ষা 
অধিক চীৎকার করিতেন, তাহারাই আবার যখন রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষ হইয়া 
, বসিতেন তখন সেই সকল পুরাতন শক্রকে সাদরে বরণ করিয়া লইতেন। যখন 
€019)9 ডুরি লেন (1)71ঠ 148779) থিয়েটারে অভিনেতামাত্র ছিলেন, 
তখন তিনি সেই থিয়েটারের অধ্যক্ষ 1২10।-কে অর্থ লোভে এ সকল তামাসা 
'দেখানর জন্য কত গালাগালিই না দিয়াছিলেন, কিন্ত বু বংসর পরে তিনি যখন 
বৃদ্ধ 1২১1০])-এর হস্ত হইতে থিয়েটারের ভার গ্রহণ করিলেন, তখন তিনি 
প্যান্টোমাইযু ভাল করিয়াই চালাইলেন এবং অয্নানবদনে বলিলেন, "আমার 
বিবেক ইহার বিরোধী বটে, কিন্ত কি করিব? জনমতের বিরুদ্ধে চলিয়া 
অনাহারে মরিবার মত দৃঢ় ধন্মজ্ঞান আমার নাই।"' তাহার সহযোগী বিখ্যাত 
অভিনেতা 730০9৮1॥ এই কথায় সায় দিয়া বলিয়াছিলেন, +& 01211) 
90018910918 ৪ 11010] 67'68667 11001010165 6০0 61)8 ৪0809.১, 
ইহার শতাধিক বৎসর পরে যখন নটশ্েষ্ঠ গ্যারিক ডুরি লেন থিয়েটারের 
অধ্যক্ষ হন, তখন তিনিও ইতালীয় প্যান্টোমাইম্‌ ও ফরাসী নত্তকদিগকে 
ত্যাগ করিতে পারেন নাই ; এমন কি, সময়ে সময়ে শেক্সপিয়ারের নাটক-_ 
যাহা অভিনয় করিয়া তিনি অতুল যশ লাত করিয়াছিলেন--তাহারও 





বর্তমান যুগের আদিপব্ব ৯৩ 


অভিনয় বন্ধ রাখিয়া এ সকল বিজাতীয় তামাসাকে স্থান দিতে তিনি বাধা 
হইতেন। তাঁহার পর সুবিখ্যাত শেরিডান উক্ত রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষ হান, 
কিন্ত তীহাকেও এরূপ বিবেকের বিরুদ্ধে কার্ধ্য করিতে হইয়াছিল। 
শেরিডানের পর প্রায় দেড়শত বৎসর চলিয়া গিয়াছে--থিয়েটারের 
দর্শ কবৃন্দের শিক্ষারও যথেষ্ট উনৃতি হইয়াছে, কিন্ত এই সকল তামাসা দেখিবার 
প্রবৃত্তি তাহাদের কিছুমাত্র কমিয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। সেকালের 
একজন সমালোচক (৪8:7)63 1$811)1)) দঃখ করিয়া যাহা বলিয়াছিলেন 
তাহা ঠিক,-- ১০০1) 19 0119 09101785167 01 1)01008/) 108,001:0, 
(1)9/ 16 ৮৮2 876 700 10199890., ৮৮৪ চ511] 1101 196 11)8675099 ঃ 
ঠ1)9160076 ৪1 ৮56 89010101091 07080061)65 6০ ৪৮৪০০- 
0106977581771061)69 ৪৮৪ 11010] 1)০০9999৮৮ 6০ 91210969 8৪ 
17) 2196 78 910719176৮1 916 0৮ ৪ 6691073 1906076 ০0£ 
11070, - ০» ০1116 86106781165 01 70810101790, 875০ ০11) ৪, 
36869. 01 1070005 11607686986 1087 ০0৫ 11761 11৮99.১+ 
বাস্তবিক বয়োবৃদ্ধির সহিত মানুষের শিশুমন যে একেবারে চলিয়া যায় না, 
ইহা আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি এবং সেই মনকে তুষ্ট করিবাৰ জন্য রঙ্গীন 
খেলনা ও আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা রাখিতেই হয়। এ ব্যবস্থা না কবিয়া 
শিক্ষা বা উপদেশ দিতে গেলে বিদ্রোহী মন তাহা গ্রহণ করিবে না। 
সেই জন্যই রঙ্গালয়ে এই সকল সং রং ঢং ইত্যাদি তামাসা' দেখাইতে 
হয়। কিন্তু সখের বিষয়, সেই শিশুস্ুলভ মনের তলায় থাকে ভাবগ্রাহী 
ও চিন্তাশীল আর একটা মন- £স যে রসপ্রার্থী 
রঙ্গালযে উচচশ্রেণীর তাহা প্যান্টোমাইমওয়ালার! দিতে পারে না --পারেন 
নাটকের আধিপত্য কেবল রসজ্ঞ, ভাবুক ও মননশীল মহাজনের । 
লুপ্ত হইতে পারে না৷ শ্রেষ্ঠ নাট্যকারেরা এইরূপ মহাজন, সুতরাং রঙ্গালয়ে 
তাহাদের প্রভাব কোন কালেই বিলোপ হইবার 
সম্ভাবনা নাই। অধ্যাপক থেলার (10816:) তাই বলিয়াছেন,--“ণা5 
001001871 ০0৫ 1008108/ 6য:0:9,58681029, 2990. 0190001:989 
10 1097 06 009 19010107866 07:81008, 9150. 100 1)01769% 
8100167 0 196 15 098৮ 11) 6109৮ 10115 10021106 
[110 10০93. 10০ 9%81)890. 06 11 [07901190610], 018 ৮৪ 
00167 18770, £0০0৭. 0010060 ৪7)9. £০০০ 0:8860 ৪7৪ 70% 
0689. [0177910, 0019৪ 870. 738/719, 966]01)67) 710111179, 


৯৪ বাংলা নাটকের উৎপতি ও ক্রমবিকাশ 


(981950701)7, 718960610, ৭7706, 13200870১1৪ 8710. ৪10 
400 ০001)915 18010 009 86926 17) 0106 9681) 0 11) 61১9 8101706- 
'অধ্যাপক থেলার ইংল্যাণ্ডের রঙ্গনাট্যগুলি সন্বন্ধে যাহ! বলিয়াছেন, আমাদের 
রঙ্গনাট্যগুলির সম্বন্ধেও তাহা বলা যায় । এ সকল চুটকী নাটিকা যতই জনপ্রিয় 
হউক না কেন, প্রকৃত নাটকের আদুর বা মর্ধ্যাদ৷ ইহারা কখন হ্রাস করিতে পারে 
না। উচচশেণীর নাটকের লেখকগণ রঙ্গালয়ে চিরদিন আধিপত্য করিয়া 
আসিয়াছেন এবং ভবিষ্যতেও করিবেন। সুতরাং রঙ্গালয়ে হাস্যকৌতুকময় 
তরল রঙ্গনাট্যের প্রাদূর্তাব দেখিয়া হতাশ হইবার বা সেগুলি উপভোগ করিতে 
লজ্জিত হইবার কোন কারণ নাই। 
যাহা হউক, উক্ত দোষ সত্বেও ন্যাশান্যাল থিয়েটারের দল যে আমাদের 
নাট্যজগতে একটা নতন ধারা আনিয়! ছিলেন, তাহা অস্বীকার কর! বায় না । 
তাহাদের উনতিও প্রথমে বেশ হইয়াছিল। তাঁহাদের অভিনয়ের খ্যাতি 
সববত্র বিস্তৃত হইযাছিল এবং দর্শ কের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়াতে তাহাদের 
অর্থাগযও আশাতিরিক্ত হইয়াছিল | কিন্ত দুঃখের বিষয়, এই অথাগম হইতেই 
অনথে ব স্ত্রপাত হইয়াছিল । অবিলম্বে টাকাকডির হিসাবপত্র ভাগ বাটোয়ারা 
লইয়া কত্তীদের মধ্যে বিবাদ বাধিয়া গেল এবং থিয়েটার প্রতিষ্ঠার তিন মাস 
পরেই দলটি ভাঙ্গিরা দুইটি দলে পরিণত হইল। 
ন্যাশান্যাল থিয়েটাবে একটির 'ন্যাণান্যাল' নামই বজায় রহিল, অপরটি 
দলাদলি *. গ্রথমে হিন্দু ন্যাশান্যাল', পরে গ্রেট ন্যাশান্যাল' 
নাম ধারণ করিল। যাহা হউক, অবশেষে ১৮৭৪ 
খৃষ্টাব্দের এগ্রিল মাসে ন্যাশান্যাল' দল "গ্রেট ন্যাশান্যালে'র সহিত মিলিত 
হইয়া এই সকল বিবাদের অবসান করেন । ইহার পৃব্ৰে শরৎচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ 
কয়েকজন সন্ত্রান্ত ভদ্রলোক বেঙ্গল খিয়েটার' নামে আর একটি সাঁধারণ- 
রঙ্গালয় স্বাপন করেন। ১৮৭৩ খৃুষ্টাব্দের ১৬ই 
বেঙ্গল থিয়েটার আগষ্ট তারিখে মাইকেলের শঙ্সিষ্ঠা” নাটক লইযা 
ইহার দ্বার উদ্ঘাটিত হয়। ইহা ভিনু ন্য'শান্যাল' 
থিয়েটার পতিষ্ঠার দুই তিন ম'স পরে ওরিয়েন্টাল" থিয়েটার নামে আরও একটি 
সাধারণ নাট্যশাল্স প্রতিষ্ঠিত হইয়'ছিলঃ কিন্তু তাহা অধিক দিন স্থায়ী হর নাই, 
বিশেষ সফলতাও লাভ করিতে পারে নাই। বেঙ্গল থিয়েটার মাইকেল 
মধুসূদনের পরামশ মত- স্ত্রীলোকের অংশ অভিনেত্রীর স্বারা অভিনয়ের ব্যবস্থা 
করেন। অবশ্য এ ব্যবস্থা একেবারে নূতন ছিল না, কারণ লেবেডেভ সাহেব 
ও নবীন বস্তু উভয়েই তাহাদের রঙ্গালয়ে অভিনেত্রী নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং 


বন্তমান যুগের আদিপব্ৰ ৯৫ 


অনেক বাত্রাতেও অভিনেত্রী দেখা যাইত, কিন্তু নবযুগের প্রবর্তকের৷ সে প্রথা 
অবলম্বন করেন নাই। বেঙ্গল থিয়েটার অভিনেত্রী গ্রহণ করাতেও প্রথমে 
অনেক আপত্তি উঠিয়াছিল, কিন্তু পরে সকল সাধারণ থিয়েটারই তাহাকে 
অনুসরণ করিয়াছিল । 
বেঙ্গল থিয়েটারের নাট্যমঞ্চ বিডন ট্ট্রাটে তাহার নিজস্ব গৃহেই স্থাপিত 
হইয়াছিল। কিন্তু ন্যাশান্যাল থিয়েটারের সে সৌভাগ্য হয় নাই, তাহা পুর্বে 
বলিয়াছি। বলা বাহুল্য, পরের আঙ্গিনায় থিয়েটার করার অসুবিধা! ছিল অনেক । 
বর্ধাকালে ত সেখানে অভিনয় করাই চলিত না। তাহার পর যখন পরস্পরের 
বিবাদের ফলে তাহারা সে গৃহ ছাড়িলেন, তখন দুই দলই আজ এখানে, কাল 
ওখানে করিয়া ঘুরিয়৷ বেড়াইতে লাগিলেন । যাহা হউক, অবশেষে ভুবনমোহন 
নিয়োগী নামে এক ধনীর অর্থানুকুল্যে এবং বন্মদাম 
গ্নেট ন্যাশান্যাল থিয়েটার নুরের উদ্যোগে বিডন স্রীটে বেখানে এখন মিনাতা 
থিয়েটার অবস্থিত সেইখানে গ্রেট ন্যাশান্যাল 
থিয়েটারের বাটী নিহ্মিত হইল! কলিকাতার গড়ের মাঠে ইংরেজদের যে 
“লিউইস থিয়েটার" স্থাপিত হইয়াছিল, ধঞ্পদাসবাবু তাহারই অনুকরণে বাটীটি 
নির্মাণ করাইয়াছিলেন, কিন্তু ইহার জন্য তিনি কোন ইংরেজ এঞ্জিনিয়ারের 
সাহায্য গ্রহণ করেন নাই, কেবল দূই চারখানি দৃশ্যপট গ্যারিক নানে এক 
সাহেব চিত্রকরকে দিয়া আকাইয়া লইয়াছিলেন। বাটাটির ভিত্তিপ্রস্তর 
১৮৭৩ খুষ্টাব্দের ২৯শে সেপ্টেম্বর তারিখে নবগোপান মিত্র কর্তৃক 
স্বাপিত হয়। সাধারণ-রঙ্গালয় কর্তৃক এই দুইটি নিজম্ব নাট্যশালা নিন্মার্ণ 
বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা, কারণ ইহারহই ফলে এজ”. সাধারণ-রঙ্গালয় 
প্রকৃত প্রস্তাবে স্থায়ী হয়। এতদিন ইহার স্থায়িত্ব স্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ 
ছিল। 
কিন্তু কেবল বাটা হইলেই থিয়েটার চলে না, তাহার জন্য নাটক চাই এবং 
সে নাটক এমন হওয়া চাই যাহা দর্শ কবুন্দকে আকরণ করিতে পারে। 
ন্যাশান্যান থিয়েটার দীনবন্ধুর ও বেঙ্গল থিয়েটার মাইকেলের নাটক 
১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। ফলে বে কয়খানি নাটক তাহারা 
লিখিয়া৷ গিয়াছিলেন সেইগুলির উপরেই কিছুদিনের জন্য এই থিয়েটারছ্য়কে 
(ম্যাকবেথ” অবলম্বনে লিখিত) শক্র-সংহার' (“বেণীসংহার' অবলম্বনে লিখিত) 
প্রভৃতি বীররসপরধান নাটক, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের জাতীয়-তাবোদ্দীপক 


৯৬ বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


পুরুবিক্রম, সরোজিনী' ও “অশ্র্মতী' নামক এঁতিহাসিক নাটকক্রয়, 
উপেল্রনাথ দাসের 'শরৎসরোজিনী' ও স্ুরেন্্র- 
মধুস্দন ও দীনবন্ধুর  বিনোদিনী' নামক জাতীয়-ভাবগন্ধী পারিবারিক 
রঙ্গালয়সমূহের দু্দশ। রামনারায়ণের “নবনাটক' প্রভৃতি দই তিনখানি 
সমাজ-সংস্কারাত্বক নাটক, প্রমথ মিত্রের “নগনলিনী', 
'জয়পাল', “শুস্তসংহার' প্রভৃতি নাটক, 'রত্বাবলী', “মালতীমাধব', 'কাদন্বরী:, 
“বিদ্যাস্ুন্দর' প্রভৃতি দুই চারিখানি পুরাতন নাটক এবং কতিপয় 
গীতিনাট্য ও প্রহসন অভিনীত নাটকের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছিল। 
মাঝে মাঝে “মোহন্তের এই কি কাজ”, বাজারে লড়াই", গজদানন্দ” 
'গাইকোয়াড়” প্রভৃতি সাময়িক হুজুগ অবলম্বনে লিখিত নাটিকা 
বা প্রহসন থিয়েটারের উন্তিতে না হউক, অর্থাগমে সহায়তা 
করিয়াছিল ৷ 
এই সকল নাটক নাটিকা ও প্রহসন পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, মাইকেল 
ও দীনবন্কুর মৃত্যুর পর নাটক ক্রমশই অবনতির পথে অগ্রসর হইয়াছিল । 
নাট্যবিষয়ে আমাদের এই সময়কার অবস্থা শেক্সপিয়ারের মৃত্যুর পর ইংল্যাণ্ডের 
অবস্থার সহিত তুলনীয় । -১৬১৬ খৃষ্টাব্দে শেক্সপিয়ারের মৃত্যু হইলে ইংল্যাণ্ডের 
নাট্যক্ষেত্রে যেরূপ দুর্দশা উপস্থিত হইয়াছিল তাহাতে বোধ হয় পিউরিটানেরা 
তখনকার নাট্যালয়গুলিকে বন্ধ করিবার চেষ্টা করিয়া ভাল কাজই করিয়া- 
ছিলেন। তখন গ্রুকৃত নাটক দেখিবার জন্য লোকেদের বিশেষ আগ্রহ দেখা 
যাইত না--তাহারা চাহিত কেবল উত্তেজনা । ক্ুতরাং অদ্তুত ভয়ানক 
বীভৎসাদি-রসাত্বক চমকপ্রদ-দৃশ্যসম্বলিত মেলোড়ামাই ছিল তাহাদের আদরের 
জিনিষ । রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষ ও নাট্যকারেরাও তাহাদের এই বিকৃত রুচির 
তপ্তিসাধনার্থ যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন । মাইকেল ও দীনবন্ধুর তিরোধানের 
পর আমাদের নাট্যালয়েরও অবস্থা অনেকট। এইরূপ হইয়াছিল। জনগ্রিয়তা 
লাভের চেষ্টায় এমন সব ব্যাপার নাটকের মধ্যে প্রবেশ করান হইত 
যে প্রায়ই সেই সকল নাটক কিন্তৃতকিমাকার পদার্থে পরিণত হইত। 
ঘটনার অসামঞ্জস্য 88 অসম্ভাব্যতা, চরিত্রের অসঙ্গতি, বিপরীত রসের অস্তুত 
সংমিশ্বণ, স্থানকালাি নিহিবচারে নৃত্যগীতের ব্যবস্থা প্রভৃতি বহুবিধ 
দোষ এই সকল নাটকের অঙ্গের আভরণ হইয়া দীড়াইয়াছিল। অনেক 
সময় চমৎকারজনক দৃশ্যপটাদি দ্বারা নাট্যবস্তর দৈন্য ঢাকিবার চেষ্টা কর! 
হইত। 


বর্তমান যুগের আদিপব্্য ৯৭ 


_ দর্শক ভুলাইবার জন্য কিরূপ মালমশলা সহযোগে এই সকল নাটক প্রস্তত 
করা হইত তাহার একটা প্রকৃষ্ট উদাহরণ পাওয়া যায়, উপেন্দ্রনাথের পৃর্বোলিখিত 
শরৎ-সরোজিনী' নাটকে । সে-সময়কার জনপ্রিয় 
'শরৎ-সরোজিনী' নাটকগুলির মধ্যে এখানি ছিল অন্যতম | ইহার 
নাটক বিষয়বস্তু ছিল তখনকার একটি শান্তশিষ্ট বাঙালী 
পরিবারের কাহিনী । অতি ক্ষুদ্র পরিবার_ ছিল 
তাহাতে মাত্র তিনটি প্রাণী-_-একটি শিক্ষিত যুবক, তাহার ভগিনী ও এক 
পালিতা কুমারী । কিন্তু ইহাদিগকেই কেন্দ্র করিয়া নাট্যকার দৃশ্যের পর 
দৃশ্যে এপ রোমাঞ্চকর ঘটনা, রক্তারক্তি কাণ্ড ও দুঃসাহসিক কাধ্যাবলী স্যষ্টি 
করিয়াছেন যে, নিঃশ্বাস ফেলিবার অবসর থাকে না। ইহাতে স্বাধীনতা 
ও স্বদেশহিতৈষিতা বিষয়ে উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা, সাহেবদিগকে গালাগাল, 
সার্জন ঠেঙ্গান ও গোরাকে গুলি করা, জাল, প্রতারণা, সশস্ত্র ডাকাতি, রাশি 
রাশি খুন, সাত্ৃহত্যা, বিগ্রুবী ষড়যন্ত্র, ভূগর্ভস্থ কারাগার, মানুষ চুরি, অত্যাচারী 
লম্পটের কবল হইতে বন্দিনী ও বিপনু যুবতীর উদ্ধার, সেকালের বাঙালী 
যুবতী কর্তৃক পিস্তল ছড়া, পুরুষের ছদ্াাবেশে স্ত্রীলোক ও স্ত্রীলোকের ছদ্[বেশে 
পুরুষ, রৌমান্টিক প্রণয়, অশ্বারোহণে নায়ক, নদীগর্ভে নৌকায় সঙ্গীত, 
পাহারাওলার বাঁদর নাচ, মাতালদের গান প্রভৃতি কিছুই বাদ পড়ে নাই। 
সমাবেশ ইহাতে দেখিতে পাইবেন। কিন্ত এত কাওকারখানার পরেও নাট্যকার 
তৃপ্তিলাভ করেন নাই-_তিনি গ্রস্থশেষে নায়কনায়িকাদের মিলনের সময় 
'পরীস্থান' না দেখাইয়া ছাড়েন নাই। উনবিংশ শতাব্দ, শেষে বাঙালী 
গৃহস্থের ঘরে হঠাৎ একদল পরীর আবির্ভাব হওয়া আশ্চিধ্যের বিষয় বলিয়া 
মনে হইতে পারে, কিন্তু গ্রন্থকার করিবেন কি-_উপসংহারকালে এইরকম 
একটা নাচগানের ব্যবস্থা না থাকিলে দশ কগণ যে ক্ষণ্নর হইবেন! সুতরাং 
পরীরা আসিয়া নৃত্য আরম্ভ করিল এবং তৎকালের দেশোদ্ধারকামী দর্শক- 
বুন্দকে জন্তষ্ট করিবার জন্য সময়োচিত মিলন-সঙ্গীতের পরিবর্তে গাহিল 
ভারত-উদ্ধারের গান! এইরূপে সঙ্গীতপিপাস্ত ও দেশপ্রেমিক উভয় প্রকার 
দশ”“ককেই একসঙ্গে তৃপ্তিদান করিয়া নাট্যকার ধন্য হইলেন । 
বলিয়াছি, উনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম দশক দেশপ্রেমের এক প্রবল বন্যা 
আসিয়া আমাদের শিক্ষিত সমাজকে আলোড়িত করিয়াছিল এবং তাহার ফলে 
অনেকগুলি জাতীয় ভাবাস্বক এতিহাসিক নাটক লিখিত ও অভিনীত হইয়াছিল । 
কিস্ত আদাস্ত কঠোর বীররস আশয় করিয়া নাটক জমান কঠিন বিবেচন। 
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করিয়া নাটাকারগণ এই সকল নাটকে স্বরচিত মধুর প্রণয়কাহিনী ঢুকাইয়া 
হিতেন। কিন্ত দুঃখের বিষয়, এই সকল প্রণয়কাহিনীকে অতিরিক্তরূপে 
“রোমান্টিক” করিতে "গিয়া তীহারা ইতিহাসের শ্রাদ্ধ করিতে বিন্দুমাত্র কৃষ্ঠিত 
হইতেন না। জ্যোতিরিন্্রনাথের অশ্রস্মতী' এই শেণীর নাটকের একটি 
বিশিষ্ট, উদাহরণ । এ নাটকটিও তংকালে 'শরৎ-সরোজিনী'র ন্যায় বিলক্ষণ 
জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল। সে সময়ে দেশগ্রেমাত্বক নাটক লিখিতে হইলে 
সাধারণতঃ চিতোরের ইতিহাস হইতে উপাদান সংগ্রহ করা হইত । অশ্রমতী' 
_ নাটকটিও চিতোরের রাণ! প্রতাপের কাহিনী 

'অশ্ন্মতী'নাটক অবলম্বন করিয়া লিখিত হইয়াছিল। নাট্যকার 
নাটকের নায়িকা অশ্র্মতীকে রাণা প্রতাপের 
কন্যানূপে কল্পনা করিয়াছেন। রাজকন্যা যখন নিদ্রিতা ছিলেন, সেই সময় 
মহারাজ মানসিংহের চক্রান্তে তিনি এক মুসলমান সেনানায়ক কর্তৃক অপহৃত! 
হইয়া মোগল শিবিরে আনীতী৷ হন। মানসিংহের ইচ্ছা ছিল এ সেনানায়কের 
সহিত তীহার বিবাহ দেন, কিন্তু রাজকন্যা সেখানে যুবরাজ সেলিমকে দেখিবা- 
মাত্র তাহার প্রেমে পড়িয়া গেলেন ! ইহার পর যখন প্রতাপের ভ্রাতী শক্তসিংহ 
কোনক্রমে তীহাকে উদ্ধার করিয়া চিতোরে ফিরাইয়া আনিলেন, তখন তীহার 
পক্ষে সণ্যাসবতি অবলম্বন করাই শ্রেয়; মনে করা হইল। কিন্ত যোগিনী 
হইয়াও যে রাজকন্যা সেলিমকে ভুলিতে পারেন নাই, তাহা তাহার কথাবার্তী 
হইতে বেশ বোঝা যায়। যে প্রতাপ মোগলের স্পর্শ হইতে বংশগৌরব রক্ষার 
মোগলেরই প্রণয়াকাউ্ক্ষিণী করিয়া নাট্যকারের কি উদ্দেশ্য সাধিত হইয়াছিল 
জানি না, কিন্ত ইহার ছাবিবশ বৎসর পরে (১৯০৫) খৃষ্টাব্দে কবি দ্বিজেন্দ্রলাল 
প্রতাপের এই অপমানের দ্বিগুণ প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। তিনি তাহার 
'রাণা পতাপে' সম্বাট আকবরের কন্যা ও ভাগিনেয়ী উভয়কেই একসঙ্গে 
শক্তসিংহের প্রেমে ফেলিয়া দেন! শ্রদ্ধেয় নাট্যকারদ্বয়ের কল্পনাশক্তির প্রশংসা 
করিতে আপত্তি নাই, কিন্তু এই সকল নাটককে “এঁতিহাসিক' নাটক 
বলিয়া নাম না দিলেই বোধ হয় ভাল হইত । ইহারা উভয়েই শক্তিমান 
জনপ্রিয় লেখক, «সেইজন্য আশঙ্কা হয় ইহারা যাহা ইতিহাস বলিয়া প্রচার 
করিয়াছেন, অজ্ঞ জনসাধারণ অবিসংবাদে তাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস 
করিতে পারে। ৃ : | 
যাহা হউক, এইরূপভাবে লোক ভুলাইতে গিয়া নাটক ও অভিনয়ের 
অবস্থা সে সময় কিরূপ শোচনীয় হইয়৷ দীড়াইয়াছিল, তাহার একটি সুন্দর 


বর্তমান যুগের আদিপর্্ব ৯% 
ব্যচিত্র আঁকিয়াছিলেন রসরাজ অমৃতলাল তাঁহার “তিল-তপণ নাটক" 
নামক প্রহসনে। প্রহসনটি শেরিডানের 071610-এর 
অমৃতলালের "তিল-তর্পণ অনুকরণে ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে রচিত হয়। নাটকটির 
নাটক' তাৎকালিক নাটকের প্রথম দৃশ্যে দেখা যায়, কোন রঙ্গালয়ে এক 
ও অভিনয়ের সুদ্দর ব্যঙ্চচিত্র নাট্যকার উপস্থিত হইয়াছেন এবং সেখানকার 
কর্তৃপক্ষগণের নিকট তিনি নিজ নাটকের গুণ 
ব্যাখ্যা করিতেছেন। তীহাদের কথোপকথনের কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত 
করিয়া দিতেছি, তাহা হইতে কিরূপ ধরণের নাটক তখন বাজারে চন্বৃতি 
হইয়াছিল তাহা কতকটা বোঝা যাইবে ।-_ 
নাট্যকার ।__এ ড্রামাখানি মহাশয় নৃতন জিনিস--এতে ৮ ০0110-এর 
আহার ওষধ দুই হবে। 
দেবেন্দ্র ।__ওখানা 172099 না 007090.5 মহাশয় ? 
নাট্য ।_ আজে, 1:82995ও না 0০02060ও না। ----এখানি 
হোচেচ 109:0109,1-619,01-0010)90 06 [980/60170117010 079978,0৮9, 
জনৈক অভিনেতা ।-_এ যে নৃতন নাম, এর 7196 কি মহাশয় ? 
নাট্য ।_191096 যদি বোল্লেন, তবে 7১10৮-এর বড় একটা নেই । 7106 
নিয়ে তো সকলেই লেখে, কিন্তু এর ভাব বড় গভীর, এতে ৮? আছে, 
11171770107 আছে, 10187] 9789 আছে, নাচ, গান, গালাগাল, ভারত, 
যবন, মুচগ্া, কালি ওড়ান, ভূত নাবান, চিতোর, সাহেবমারা সব আছে__ 
অশ্ীল নেই। 
দেবেন্দ্র ।-_চিতোরের সঙ্গে সাহেব! সেকি রকম ০রে হোলো? 
নাট্য |_ মহাশয়, নাটক লিখলেই হয় না, চিন্তে হবে। ওই তো তারিপ, 
৪/70191)06-কে খুসি করতে হবে নাচের জায়গা পাই না-_মল্লিকদের 
মেজবউকে খিড়কির ঘাটে নাচিযে দিলুম | 
অপেরা মাষ্টার ।-_গেরস্তর বউ নাচবে ? 
নাট্য ।__-নাচবে বৈকি !---নাচলে সে তোড়া পাবে, ক্র্যাপু পাবে, 
1181010111-এ লিখে দিতে পারবেন-_9100612 5150. 10910017)6 
61010917006 তাই নাচবে। 
দেবেন্দ্র ।- ড্রামাখানির নাম কি দিয়েন? 
নাট্য ।__-তিল-তর্পণ। ---অনেক ভেবে ও নামটা বের করা গেছে। 
লোকে শুনেই ভাববে এটা নীলদপ ণের জবাব, দীনবন্কুবাবুকে গাল দিয়েচে 
-_আজকালকার %0.0191,09 গাল শুস্তে ভালবাসে-_-তাতে আবার মর৷ 
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মানুষকে গালাগাল । দ্বিতীয়তঃ, তিল-তর্প ণের আর একটি ভাব আছে, যেমন 
চাড্ডিখানি তিল দিয়ে চোদ্দপুরুষকে খুসি করা যায়, তেমনি আমার এই 
একখানি নাটকের ভেতর এমন জিনিষ আছে যে, সব 900161১08-কে খুসি 
করা যাবে ।” 
এই কথাবার্তার পর নাটকটি অভিনয় করা স্থির হইল, এবং 1)97)010111 
লেখা হইল । তাহাতে অন্যান্য কথার মধ্যে রহিল-_2০০1021081 ৪10 
10, $1)0 9689, শি110511705 108/1)017)6) 01110101195 ৭8100101176 
* 61010021006, 0901011785 1601)985 129111695  10010)0179 
ইত্যাদি । 
পরের দৃশ্যে নাটকের অভিনয় আরম্ত হইল। তাহাতে দেখা গেল-__ 
চিতোরের রাণা বাপ্পারাও বাংলার নবাব আলিবদির সহিত যুদ্ধের উদ্যোগ 
করিতেছেন এবং তীহার ভীরুস্বভাবা মহিষী তাহাকে রণক্ষেত্রে যাইতে নিষেধ 
করিতেছেন । মহিষীর কাপুরুষোচিত বাক্যে ক্রুদ্ধ হইয়া রাণা যখন বীররস- 
পূর্ণ মাইকেলী ছন্দে বলিলেন,_-“কি ! ঘরিয়৷ (অর্থীৎ ঘরে বসিয়া) রহিব 
আমি অপদার্থ নবাবের ভয়ে?” তখন মহিষী বলিলেন, তিনি কায়মনো- 
বাক্যে বিদ্যাসাগরের “বোধোদয়'' পড়িয়া দেখিয়াছেন যে, আমরা ইতস্ততঃ 
যে সকল বস্তু দেখিতে পাই তাহাদিগকে “পদার্থ ' বলে--স্ৃতরাং অনুপস্থিত 
নবাব তখন “অপদার্থ ' হইলেও যখন তিনি রণক্ষেত্রে রাণার সন্মুখে আসিয়া 
দুড়াইবেন তখন তিনি নিশ্চয়ই 'পদার্থ' হইবেন। তর্কে এইরূপে পরাস্ত 
হইয়া রাণা অবশেষে রাণীকে আশ্ৃস্ত করিয়া বলিলেন, ভয়ের কোন কারণ 
নাই, কেননা, তিনি কলিকাতা হইতে মার্টিনী হেনরী রাইফেল' আনিতে 
পাঠাইয়াছেন-_তাহ৷ আসিয়া পৌছাইলেই তাহার জয়লাভ নিশ্চিত। 
ইহার পরের দৃশ্যে দেখা গেল, রাণার কন্যা হেমাঙ্গিনী অন্য পরণয়পাত্রের 
অভাবে হঠাৎ তাহাদের বাগানের মালী অজুর প্রেমে পড়িয়াছেন ! তাহার পর 
উভয়ের পলায়ন, কন্যার অদশ নে রাণা ও রাণীর দস্তরমত পাগল হওন এবং 
অবশেষে বীণাহস্তে গান করিতে করিতে দেবঘি নারদের আগমন, কারণ, 
সেকালে রঙ্গমঞ্চে গায়কের অভাব যাহারা পূরণ করিতেন, নারদ ছিলেন তাহাদের 
মধ্যে প্রধান 1« যাহা হউক, দেবধি আসিয়া বুঝাইয়া দিলেন, অজু মালী 
শাপন্রষ্ট রাজপুত্র ! এইরূপে সবদিক রক্ষা হইল। ব্বশেষে 'পরীস্থান' ! 
পরীরা আসিয়া গাহিল, “আমরা সব পরী, সুরসুন্দরী, ডানা ঝোরে গেছে 
উড়তে না পারি --- উড়তে না পেরে এখন অপেরা করি।' যখন্‌ সমালোচক 
নাটকের ত্রতিহাসিক অসংলগ্রতাদি দেখিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিলেন, তখন 


বর্তমান যুগের আদিপব্ব ' ১০১ 


নাট্যকার তীহাকে বুঝাইয় দিলেন, __ “নাটকের ব্যুৎপত্তি হচ্চে” __ন-+-আটক 
--নাটক, অর্গাৎ যাতে কিছু আটক নাই ।” 
সুখের বিষয় এই যে, নাটকের এই দৈন্য রঙ্গালয়ের পরিচালকগণও অনুভৰ 
করিয়াছিলেন, কারণ, কোগ অনুভূত না হইলে তাহার প্রতিকারের চেষ্টা হয় না। 
নাট্যাধ্যক্ষগণ বেশ বৃঝিয়াছিলেন যে, লোকের হীন রুচিকে প্রশ্রয় দিয় ব৷ 
সাময়িক হুজুগের সুবিধা গ্রহণ করিয়৷ নাটক লিখিলে তাহা আপাত আয়বৃদ্ধিকর 
হইলেও, পরিণামে তাহাদ্বারা অনিষ্ট বই ইষ্ট হয় না। তাহার ফলে বঙ্গালয়ের 
যশ অচিরে বিনষ্ট হয়, ভবিষ্যৎ আয়ের পথও বন্ধ হইয়া যায়। এই অবস্থায় 
তাহাদের ব্যাকুল দৃষ্টি গিয়া পড়িল বষ্কিমচন্দ্রের অমর উপন্যাসগুলির উপর । 
বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম বাংলা উপন্যাস “দুর্গে শনন্দিনী” বাহির হয় ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে । 
তাহার পর দশ বৎসরের মধ্যে তাহার কপালকৃও্লা, মৃণালিনী, বিষবৃক্ষ ও 
চক্রশেখর প্রকাশিত হয় । এই সকল উপন্যাস বাহির হইয়াই দেশে নরনারীর 
চিত্তের উপর কিরূপ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল, 
নাট্যজগতে বঙ্কিমচন্দ্র তাহা সকলেই জানেন। সেগুলি নাটকাকারে পরিবর্তন 
উপন্যাসাবলীব অসাধাবণ করিয়া অভিনয় করিলে যে সেগুলির আকর্ষণী 
পৃভাব শক্তি বাড়িবে বই কমিবে না, তাহা তখনকার 
রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষেরা বেশ বৰিতে পারিয়াছিলেন | 
বিশেষ বঙ্কিমবাবুর উপন্যাসগুলি নাটকীয় ভাব, ভাষা, ঘটনা, চরিত্র ও সংলাপে 
এরূপ সমৃদ্ধ যে, সেগুলিকে নাটকে পরিবর্তন করা খুব সহজ ছিল। অতএব 
১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে যখন মাইকেল ও দীনবন্ধুর নিকট হইতে নুতন নাটক পাইবার 
আশা আর রহিল না, তখন “ন্যাশান্যান' ও 'বেজল' উভয় খি টারই বঙ্কিমের 
প্রকাশিত উপন্যাসগুলি লইয়া আপনাদের প্রাণরক্ষার চেষ্টা করিতে লাগিলেন । 
সেই বৎসর ন্যাশান্যাল অভিনয় করিলেন 'কপালকৃওলা' এবং বেঙ্গল অভিনয় 
করিলেন দুগে শনন্দিনী' । 
বলা বাহুল্য, দইখানি গ্রস্থই রঙ্গালয়ে যথেষ্ট সাফল্য লাত করিয়াছিল। 
তাহার পর বহু কাল কাটিয়া গিয়াছে, পর পর বন্কিমের সকল উপন্যাসই নাটকা- 
কারে অভিনীত হইয়াছে, কিন্ত এখনও পধ্যন্ত বহ্কিমের গ্রন্থের অভিনয় দেখিবার 
জন্য লোকের আগ্রহ কিছুমাত্র কমিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। বাস্তবিক 
এরূপ জনপ্রিয়তা অতি অল্প নাটকেরই -"গ্যে ঘটিয়াছে। কেবল তাহাই 
নহে। পরবস্তী বহু নাটকেই বঙ্কিমের প্রভাব স্পষ্ট দেখা যায়। তাহার 
গ্রন্থে বণিত অনেক ঘটনা, চরিত্র ও দৃশ্য কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত হইয়৷ বহু নাটকে 
দর্শন দিয়ছে। তীহার উপন্যাসগুলিই আমাদের বঙ্গালয়ে পৌরুষসম্পন্ন 


১০২ বাংল] নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


পোমাল্স ও দেশাত্ববোধের ধার প্রবাহিত করিয়া এক নবযুগের স্থট্টি করিয়াছিল 
এবং বহু নাট্যকারকে তাহার অনুকরণ ও অনুসরণ করিতে অনুপ্রাণিত করিয়াছে ॥ 
উনবিংশ শতাব্দীর-মধ্যভাগে 73812৪,০-এর উপন্যাসগুলি ফরাসী নাট্ক্ষেত্রে 
কিরূপ নূতন জীবন সঞ্চার করিয়াছিল তাহা অনেকেই জানেন। আমাদের 
নাট্যজগতে বন্ধিমের উপন্যাসসমূহ তাহার অপেক্ষাও অধিক কাজ করিয়াছে । 
আজকাল বছ উপন্যাস ও কাব্যই আমাদের বঙ্গালয়ে নাটকাকারে পরিবস্তিত 
হইয়া অতিনীত হইতেছে । বন্কিমের উপন্যাসের অভিনয়-সাফল্যই ইহার 
পথ দেখাইয়াছিল। বঙ্ষিমের উপন্যাস অভিনয়ের পরেই ১৮৭৫ খুষ্টাব্দে 
মাইকেলের 'মেধনাদবধ', হেমচন্দ্রের বৃত্রসংহার', নবীনচন্দ্রের “পলাশীর 
যুদ্ধ ও রমেশচন্দ্রের “বঙ্গবিজেতা' নাটকাকারে অভিনীত হয় এবং এই প্রথা 
ক্রমশঃ অধিকতব প্রসার লাভ করিতে থাকে । আর একটি কথা __বন্কিমের 
দুই-তিনখানি উপন্যাস নাটকাকারে পরিবর্তন করিয়াই নাটক-রচনায় গিরিশ- 
চন্দ্রের হাতে-খড়ি' হয়। তাহা ভিন্ন, গিরিশচন্দ্র বঙ্কিমের উপন্যাসের বহু 
ভুমিকা বহুবার অভিনয় কবিয়া তাঁহার অসাধারণ অভিনয়-নৈপুণ্য প্রদশ ন 
করেন। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে ন্যাশান্যাল থিয়েটার যখন প্রথম “কপালক্‌ গুলা'র 
অভিনয় করেন তখন গিরিশচন্দ্রই তাহা৷ নাটকাকারে পরিবর্তন কবেন। বহু 
বৎসর পরে যখন গিরিশচন্দ্র মিনার্ভা থিয়েটারের জন্য “সীতারাম' উপন্যাসটি 
নাটকাকারে পরিবন্তিত করেন, তখন তিনি হ্যাণ্ডবিলে লেখেন, “089792 
01 8, 09102] ৪৮০১ ] 0069. 20 10'676109 1)8770. ০ 
008796186  €1)6 100019 02 1018 17001170768] 8/01)01, 
এইরূপে তিনি বঙ্কিমেব প্রতি তীহার অসীম শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন এবং নাটক- 
রচনায় তাহার হাতেখড়ি” যে বঙ্কিমের উপন্যাস লইয়াই হয়, তাহা স্বীকার 
করেন । 

কিন্তু সে সময় একখানি নাটক লইয়া অধিক দিন অভিনয় করা চলিত না । 
তখন দশ কের সংখ্যা ছিল সীমাবদ্ধ, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বাহিরে অল্প লোকই 
তখন থিয়েটার দেখিত এবং শিক্ষিতের সংখ্যাও এখনকার মত এত বেশী ছিল 
না। ন্ুতরাং বারকয়েক অতিনীত হইলেই নাটক পুরাতন হইয়া পড়িত__ 
যাহারা দেখিবুর তীহার৷ দেখিয়া ফেলিতেন। তখন নূতন নাটকের খোজ 
পড়িত। ভাল নাটক হইলে তাহার পরমায়ু একটু বেশী হইত, এই মাত্র । 
এই কারণে বন্কিমবাবুর যে দুই-তিনখানি গ্রন্থ তখন প্রকাশিত হইয়াছিল তাহার 
উপর খুব বেশী পরিমাণে নির্ভর করা চলিত না-_বারবার অভিনীত হইয়া 
সেগুলির আকর্ধণী শক্তি তখনকার মত কমিয়া গিয়াছিল | ফলে থিয়েটারের 
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অবস্থা আবার শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। অন্যান্য নাটকের সংখ্যা তঞ্চদ 
যে নিতান্ত কম ছিল তাহা নয়, কিন্তু তাহার অধিকাংশই ছিল “ন-আটক' জাতীয় 
নাটক, কারণ, অনেক অযোগ্য লোক নাট্যক্ষেত্রে অরাজকতার সুৰিধ৷ গ্রহণ 
করিয়া নাট্যকার হইয়া বসিয়াছিল। সেই সকল নাটক রঙ্গালয়ের অধ:পতনের 
বেগ বৃদ্ধি করিয়াছিল বই হ্রাস করে নাই। যাহা হউক, সৌভাগ্যক্রমে ঠিক 
এই সময়ে যেন নটনাথেরই প্রেরণায় গিরিশচন্দ্র 
দৃ্দশাগ্রন্ত রঙ্গালয়কে রক্ষা নাট্যকাররূপে লেখনী ধারণ করিলেন । সে সময় 
করিয়াছিলেন গিরিশচন্দ্র আমাদের ধ্বংসোন্মুখ রঙ্গালয়কে জীবনপথে 
ফিরাইয়া আনিবার সামর্থয একমাত্র তাহারই ছিল, 
কারণ, সফল নাট্যকার হইতে হইলে যে সকল গুণ আবশ্যক, তিনি সে সকলেরই 
পর্ণ মাত্রায় অধিকারী ছিলেন। বলা বাহুল্য, কেবল নাটক-রচনার পদ্ধাতি 
জানিলেই সফল নাট্যকার হওয়া যায় না, পরস্ত নাট্যকারকে নান! দিকে দুষ্ট 
রাখিতে হয়, নানা বিষয়ে জ্ঞান সঞ্চয় করিতে হয়। এই বিষয়গুলি কি, তাহা 
না জানিলে আমরা গিরিশচন্দ্রের সাফল্যের কারণ সম্যক্‌ উপলব্ধি করিতে 
পারিব না। আমি সেইজন্য প্রথমে এ সকল বিষয়ের একটু বিস্তৃতভাবে 
আলোচনা করা আবশ্যক মনে করিতেছি। 
অন্যান্য কাব্যের সহিত নাটকের প্রভেদ এই যে, নাটক মুখ্যতঃ দৃশ্যকাব্য 
_ পাঠ্যকাব্য নয়। নটগণ কর্তৃক দশ কগণের সম্মুখে অভিনীত হইবার 
জন্য ইহা রচিত হয় বলিয়াই ইহার নাম 'নাটক' । 
অন্যান্য কাব্যের সহিত সুতরাং ইংরেজীতে যাহাকে 01999 0087778 
নাটকের প্রতেদ বলে- যাহা পাঁডবার জন্য লি ত হয়, অতিনয়ের 
জন্য নয়-_তাহা কাব্যাংশে যতই উৎকৃষ্ট হউক 
তাহাকে নাটক বা দৃশ্যকাব্য বলা চলে না। স্তপ্রসিপ্ধ নাট্যরসজ্ঞ অধ্যাপক 
ব্যাণ্ডার ম্যাথিউজ (173187067. 18,1)6ঘ9 ) ঠিকই বলিয়াছেন, 
“4 01 17101) 18 170 17765100990. ৮০ 109 01950. 1৪ % 
007707901061010 110 69009 7 16 19 এ) 0৮6০৮ 8090016৮-১ 
বিখ্যাত নাট্য-সমালোচক ডালিংটন (৮. 4, 10850110560)ও এই 
কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন, “খব০ 10088) 19 10901590. 17) 
86907107779 84) 0010110916107 ৪98 ৪, 67980 1019 91)1988 
1৮ 179৩ 10961 10:0৮90. £:989 10 80100 07 109 ৪9৮৪,১, 
বাস্তবিক নাট্যালয়ই নাটকের কষ্টিপাথর, সেইখানেই তাহার প্রকৃত গুণাগুণ 
পরীক্ষিত হয়। অনভিনেয় নাটক আর সোনার পাথরবাটি একই কথা । 


'টেঃ বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


অতএব সফল 'ভাটক-রচনা করিতে হইলে নাট্যকারকে প্রধানত; 'রঙ্গালয়, 
অভিনেতৃবর্গ ও দশ কবৃন্দ-"এই তিন দিকে দৃষ্টি 
রঙ্গালয়, অভিনেতা ও রাখিতে হয়। এই প্রকার দৃষ্টির অভাবে অনেক 
দর্শকের সহিত নাটকেব ভাল নাট্যকারের নাটকও এন্ধপ দোষযুক্ত হইয়৷ পড়ে 
অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ যে, তাহা বিশেষরপে সংশোধিত ও পরিবস্তিত 
না হইলে অভিনয়ে সাফল্য লাভ করিতে 
পারে না । কেবল তাহাই নহে । বঙ্গালয়, অভিনেতা ও দর্শ ক পরিবর্তনশীল 
বলিয়া এক যূগের সফল নাটক অপরিবন্তিত অবস্থায় অন্য যুগে চালান দুষ্ষর 
হয়-_-এমন কি, শেক্সপিয়ারের নাটকও এখন অভিনয় করিতে হইলে অনেক 
কাটিয়া ছাটিয়া লইতে হয়। রঙ্গালয়াদিকে উপেক্ষা করিয়া স্বেচছামত নাটক 
লিখিলে কি দোষ হইতে পারে তাহাই এক্ষণে আমি একে একে বুঝাইতে 
চেষ্টা করিব। 
প্রথম, __রঙ্গালয় । বলিয়াছি, এদেশে যখন বিলাতী ধরণের রঙ্গমঞ্চ 
প্রতিষ্ঠিত হয় তখন তথায় অভিনয কবিবাব জন্য যাত্রাব নাটককে তদুপযোগী 
ভাবে গঠিত করিয়া লইতে হইয়াছিল । আবার 
নাটকের উপব রঙ্গালযেব থিয়েটারী নাটক লইয়া যাত্রা করিতে হইলে তাহাকে 
প্রভাব যাত্রার আসরেব উপযুক্ত করিয়া লইতে হয়। 
বস্ততঃ রঙ্গালযের আয়তন, গঠন, দৃশ্যপটাদির 
ব্যবস্থার দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া নাটক লিখিলে নানা অসুবিধা হইবার সম্ভাবন৷ 
থাকে। দূই-একটি উদাহরণ দিই। উপেন্দ্র দাসের 'নুরেন্্রবিনোদিনী' 
নামক নাটকে তৃতীয় অঙ্কের পঞ্চম গর্ভাঙ্কে একটি কারাগারে বন্দি-বিদ্রোহের 
দৃশ্য দেখান ইইত। শ্রই বিদ্রোহের ফলে দশ-বার জন ব্যক্তি হত হইত। 
কিন্ত ইহার পরের ষষ্ঠ গর্ভীঙ্ষেব দৃশ্যটি এমন ছিল যে, মঞ্চ হইতে মৃতদেহগুলি 
না সরাইলে তাহা দেখাইবার উপায় ছিল না। অগত্যা কারাধ্যক্ষ প্রবেশ 
করিয়া কয়েকটি ভৃত্যের সাহায্যে সেই দেহগুলিকে দর্শ কগণের সন্মুখেই 
বহন করিয়া ব৷ টানিয়া লইয়া! যাইত। বল৷ বাহুল্য, ইহার ফলে মুহ.তঁ-মধ্যে 
নাটককারের ঈপ্সিত ৪8995 হাস্যকর প্রহসনে পরিণত হইত।, 
ইংল্যাণ্ডে শেক্সপিয়ারের সময় রঙ্গমঞ্চের সম্মুখে পটক্ষেপণের ব্যবস্থা ছিল না, 
সুতরাং দর্শ কগণের সন্মুখেই প্রত্যেক দৃশ্যের শেষে পরের দৃশ্য দেখাইবার 
ব্যবস্থা করিতে হইত। ফলে সেখানেও সময়ে সময়ে এইরূপ অসুবিধা 
ইইত। এই কারণে পলোনিয়াসকে হত্যা করিবার পর হ্যামলেটকে 
পলোনিয়াসের মৃতদেহ হাস্যজনকভাবে ট"নিয়া লইয়া যাইতে দেখা যাইত, 


বর্তমান যুগের আদিপব্্ব $0. 


কিন্তু হ্যামলেট সে সময় পাগল হইয়াছিলেন বা পাগলামীর ভান করিতেন, 
সুতরাং দর্শ কগণের চক্ষে এই কাধ্য তত অশোভন বোধ হইত না। 

বাস্তবিক নাটক পড়িবার সময় যে দৃশ্যের বিসদৃশতা আমরা দেখিতে 
পাই না, রঙ্গমঞ্চে অভিনয়কালে তাহা বেশ ফুটিয়া উঠে । কোন দীর্ঘ বক্ত.ত৷ বা 
পদ্যে কথোপকথন পড়িতে হয়ত ভাল লাগিতে পারে, কিন্ত রঙগমঞ্চে তাহার 
আবৃত্তি বিরক্তিজনক হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। ১৮৭৩ খুষ্টাব্দের প্রারন্তে 
ন্যাশান্যাল থিয়েটারে “লীলাবতী'র অভিনয় দেখিয়া 'অমুতবাজার পত্রিকা 
বন্ধুভাবে যে সমালোচনা কবিয়াছিলেন তাহাতে এই কথাটি ভাল করিয়া বুঝাইয়া 
দেওয়া হইয়াছিল। আমি সেই সমালোচনার কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করিয়া 
দিতেছি_- 

“লীলাবতী নাটক ।-_ন্যাশান্যাল থিয়েটারের অভিনেতগণ সুন্দররূপে 
শিক্ষিত হইযাছেন। নাটকোল্লিখিত অংশগুলি তাহাদের মধ্যে অনেকে অতি 
চমত্ধ।ঞ্ণ নভিনয কবিযাছিলেন, কিন্তু তথাপি গত শনিবারে তীহারা সম্পূর্ণ দ্ূপে 
কৃতকাধ্য হইতে পাবেন নাই কেন? লীলাবতী নাটকের উৎকৃষ্ট অংশ ললিত 
ও লীলাবতীব প্রেমালাপ-_সেই সময শ্রোতৃবগণ বিবক্তি প্রকাশ করেন কেন? 
আমবা ইহাব প্রকৃত কাবণ নির্দেশ কবি। একখানি পাঠোপযোগী নাটক 
সাধারণত: অভিনয়োপযোগী হয় না। পাঠেব সময় আমরা অনেক বিষয় 
ভুলিযা যাই, অনেক স্থলে চিস্তা কবিষা অর্থ করিয়া লই, অনেক স্থানে একটি 
ভাবে নানা ভাবেৰ উদয হয | অভিনয়ের সময় আমর! প্রকৃত অবস্থায় অবস্থিতি 
কবিয়া জীবনের কাধ্যগুলি প্রত্যক্ষ দেখিতে আশা কনি__-সুতরাং সে সময়ে 
স্বভাবেব ব্যতিক্রম ঘটিলে আমরা সুখ বোধ করিতে পারি , প্রত্যুত বিরক্তি 

প্রকাশ করিয়া থাকি। এইজন্য প্রধান প্রধান 
অভিনয়োপযোগী কবিবাৰ লেখকদের নাটকও অভিনয়োপযোগী করিবার জন্য 
জন্য নাটকেব সংস্কাবসাধন পরিবন্তিত করিয়া লওয়া হয়। ----ন্যাশান্যাল 

থিয়েটারের অভিনেতার যেরূপ শিক্ষিত হইয়াছেন, 
তাহাতে তীহারা যদি নাটকগুলি স্বভাব ও রুচিস্তরত করিবার জন্য 
পরিবর্তন করিয়া অভিনয করেন তাহা হইলে তাহার সম্পূর্ণ রূপে কৃতকাধ্য 
হইবেন।”' 

কিন্ত এইরূপ পরিবর্তন করাও সহম্ল সময় সহজ নয়। কারণ, অনেক 
সময় দেখা গিয়াছে, “খোল ননৃচে' দুই-ই না বদলাইলে নাটককে অভিনয়যোগ্য 
করা যায় না। ইহার উপর থাকে নাটককারের বিরাগভাজন হইবার ভয়,__ 
বিশেষতঃ তিনি যদি একজন বড় নাট্যকার হন তাহা হইলে বিপদের মাত্রা 
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১৪ বারা যার । টুঁদুড়ায় যখন বন্িমবাধু ও অক্ষয়বাধুর পরিচালনায় 
স্জীরাধ্তী'র অভিনয় হয়, তখন তীহারা নাটকখানির নানা পরিবর্তন করেন। 
রা ৫ শুনিয়া বলিয়াছিলেন, “এক একটি শব্দ কাট! হইয়াছে, আর 
আমার শরীর হইতে রক্তপাত হইয়াছে । তবে বন্কিম ভাই, আর অক্ষয় ছেলে, 
ইহাদের ভালবাসি বলিয়া আমার শরীরে জ্বালা লাগে নাই ।” এই মনোভাব 
এখনও পণ মাত্রায় বিরাজমান। আমি নিজে একজন ভুক্তভোগী । আমার 
দুর্ভাগ্যক্রদে নানা রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষগণের অনুরোধে বহু বসর ধরিয়া আমাকে 
এই অগ্রিয় কাধ্য করিতে হইয়াছে । আমি একাধ্য নিঃস্বাথ ভাবেই কবিযাছি 
এবং কিছু পরিবত্তন করিবার পুর্বে তাহার কারণ গ্রস্থকারকে বুঝাইয়া দিবার 
যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। তথাপি তাহাদের অভিমানাদি হইতে সকল সময় 
নিস্তার পাই নাই। যাহা হউক, পবিবর্তনের ফলে যখন তাহাদের নাটক সাফল্য- 
লাভ করিয়াছে, তখন তাহারা যে আমাকে আশীব্বাদ করিতেও ক্রটি করেন 
নাই, তাহা আমি কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকাব কবিতেছি | ইহা সকল সময় মনে রাখা! 
উচিত যে, উপযুক্ত কারিকরের ছ্বাবা হীবকখণ্ড কাটা হইলে তাহাৰ ওজন কমিয়া 
যায় বটে, কিন্তু তাহার ওঁজ্জল্য ও মূল্য বহুগুণে বৃদ্ধি পায় । নাটক লিখিতে 
হইলে গল্পের কোন কোন্‌ অংশ বর্জন কবা উচিত, কোন্‌ কোন্‌ অংশ দৃশ্যে 
পরিণত করা অবশ্যকর্তব্য, কোথায কিরূপ ভাষা ব্যবহাব করা উচিত, কোনৃ 
কোন্‌ স্থলে সাধারণ গদ্য অপেক্ষা! পদ্য অধিকতব হৃদয়গ্রাহী হয় ইত্যাদি 
' বিষয়ের জ্ঞান যে রঙ্গালয়ের সহিত সাক্ষাৎপরিচয় ভিন্ন অর্জন করা দুরূহ, 
তাহা অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকাব করিবেন | 
তাহার পর অভিনেতৃবৃন্দ। রঙ্গালয়েব ন্যায় অভিনেতাদের উপরেও 
নাট্যকারকে যথেষ্ট নির্ভর করিতে হয়। যদি নাট্যোল্লিখিত চবিত্রগুলি 
সুষ্ঠুভাবে অভিনয় করিবার জন্য উপযুক্ত অভিনেতা না পাওয়া যায় তাহা হইলে 
নাটকের সফলতা লাভ কঠিন হইয়া ওঠে । কিন্তু উপযুক্ত অভিনেতার অভাব 
হইলে নাট্যালয়ের সহিত অসংশ্িষ্ট গ্রন্থকার তাহার 
অভিনেতাদের উপব কি করিতে পারেন? হয় তিনি রঙ্গালয়ের কর্তী- 
নাটকের নির্ভরতা  দিগকে অনুরোধ করিয়৷ তাহার নাটকের উপযোগী 
নয় যে রঙ্গালয়ে সেরূপ অভিনেতা পাওয়া যায় সেখানে তাহার নাটকাটি অভিনয় 
করাইবার চেষ্টা করিতে পারেন। বলা বাহুল্য, এই দূই উপায়ের কোনটিই 
অুসাধ্য নয়। থিয়েটারের ভিতরের লোক যদি নাট্যকার হন, তাহা হইলে 
তিনি কিরূপ অভিনেতা পাওয়া যাইবে তাহা বুঝিয়া নাটক লেখেন। তিনি 






দর্তযান ঝুগের আদিগবব 


টিনার দীন রর ারাগারিঠাটিরিনী 
বৈশিষ্ট্যকে লহদ্ধেই কাজে লাগাইতে পারেন। কথিত আছে, শেক্সপিয়ার, 
যখন 0020090 ০1 17075 লেখেন, তখন তীহার থিয়েটারে ভাগ্যক্রমে 
এক জোড়া 44101010158 এবং এক জোড়া 1)700)19 পাওয়া গিয়াছিল, 
নতুবা তাহার এরূপ নাটক লেখা বৃথা হইত। তিনি প্রায়ই তাহার নায়িকা- 
গণকে পুরুষের ছদ্যাবেশ পরাইয়া নাটকের প্রুটের জটিলতা ও মাধুধ্য বৃদ্ধি 
করিতেন এবং তাহাতে বিশেষ অসুবিধা হইত না, 

ভিনেতাদের প্রতি লক্ষ্য কারণ, সে সময় পুরুষের দ্বারাই স্ত্রীলোকের অংশ 
রাখিয়া নাটক বচনা বা অভিনয় করান হইত । ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে ন্যাশান্যাল 
তাহাব পবিবর্তনেব থিয়েটারে গিরিশচন্দ্র যখন “কপালকুণ্লা' নাটকে 
আবশ্যকতা রূপান্তবিত করেন, তখন তিনি তাহাতে কাপালিকের 
মুখে গান দেন নাই। কাজটা অবশ্য ঠিকই 

হঈব"দ্ছিল. কারণ, কাপালিকের মত ভয়ঙ্কর ব্যক্তির মুখে গান সাধারণতঃ শোভা 
পায় না। কিন্তু ইহার বহু বসর পরে (১৯০১ সনে) যখন 'কপালকৃণুলা' 
ক্লাসিক থিয়েটাবে অভিনীত হয়, তখন গিরিশচন্্রই কাপালিকের জন্য দুইটি 
গান রচনা করিয়া দিয়াছিলেন। তাহার কারণ, ক্ল্যাসিকে কাপালিক সাজিয়া- 
ছিলেন সুগায়ক অঘোরনাথ পাঠক । অঘোরনাথের চেহারাতে কাপালিক 
বেশ মানাইত, অথচ দর্শকেরা তীহার দর্শন পাইলে তাহার গান শুনিবার 
জন্য লোলুপ হইত। সুতরাং গিরিশচন্দ্র এমন গান তীহার মুখে বসাইয়া। 
দিয়াছিলেন যে, তাহাতে দুই দিক রক্ষা হইয়াছিল। বাস্তবিক কাপালিক 
যখন নবকৃমারকে বধ্যতৃমি দেখাইয়া গম্ভীর সুরে গাহিত -িররুধির-তৃঘাতুর 
নেহার ভূমি দূবে”___তখন সমস্ত দর্শক শিহরিয়া উঠিত, ফলে কাপালিকের 
ভয়ঙ্করত্ব যেন আরও ফুটিয়৷ উঠিত। অমুতলালের “বিনাহ বিভ্রাটে রঝি একটি 
সামান্য গৌণ চরিত্র তিন আর কিছুই নয়, কিন্ত অভিনেত্রীর গুণে তাহাই 
একটি মুখ্য চরিত্রে পরিণত হইয়াছিল--_অমৃতলালও তাহার গুণ বুঝিয়া নাটকে 
তদনুরূপ কথা বসাইয়াছিলেন । ত্র অভিনেত্রীর বৈশিষ্টরকে কাজে লাগাইবার 
জন্যই ক্ষীরোদপ্রসাদ তীঁহার “প্রতাপাদিত্য” নাটকে “গয়লা বৌ” স্থাষ্টি করিয়া- 
ছিলেন এবং নে ভূমিকা অতি ক্ষুদ্র হইলেও অতিপসেত্রীর গুণে তাহা অসম্ভব 
সফলতা লাত করিয়াছিল। দ্বিজেন্দ্রল'লের “চন্দ্রগুপ্ত' নাটকে 'ছায়া'র চরিত্র 
প্রধানত: একজন সুগায়িকার গান শুনাইবার জন্যই স্ষ্ট হইয়াছিল, নতুবা 
নাটকটির সহিত এই চরিত্রের সম্বন্ধ খুবই অল্প। এইরূপ অসংখ্য 
উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে । যাহা হউক, এ বিষয়ে বাহিরের নাট্যকার 





0৮ বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


অপেক্ষা নাট্যালয়-সংশ্িষ্ট নাট্যকারের সুবিধা যে অনেক বেশী, তাহা বলা 
বাহুল্য । বিশেষতঃ নাট্যকার যদি স্বয়ং নাট্যাধ্যক্ষ হন, তাহা হইলে তিনি 
ইচ্ছা করিলে অনেক সময় উপযুক্ত অভিনেতা নিযুক্ত করিয়া নিজ নাটকের 
সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিতে পারেন। তবে এমন কতকগুলি নাটক আছে যেগুলি 
লেখার গুণে আপনা হইতেই জমিয়া যায়-_তাহার জন্য উৎকৃষ্ট অভিনেতার 
প্রয়োজন হয় না। এরূপ নাটককে একজন পাশ্চাত্ত্য সমালোচক নাম 
দিয়াছেন,_-৪,96০0-10:002 | 
রঙ্গালয় ও অভিনেতাদের উপর নাট্যকারকে কতটা নির্ভর করিতে হয় 
তাহার আভাস উপরে দিলাম । কিন্তু দর্শ কদের উপর তাহাকে ইহা অপেক্ষা 
অনেক অধিক নির্ভর করিতে হয়। স্ুবিখ্যাত ফরাসী নাট্যশাস্তরকার ১8709 
ঠিকই বলিয়াছেন, ““দর্শ কগণকে বাদ দিয়া নাট্যা- 
দর্শকদের সংস্কৃতি ও ভিনয়ের কথা আমরা ভাবিতেই পারি না।? 
মনোবৃত্তির প্রতি দৃষ্টিনা বাস্তবিক দৃশ্যপট, সাজসজ্জা, রঙ্গমঞ্চ প্রভৃতি 
রাখিয়া যে নাটক লেখা অভিনয়ের বিবিধ অঙ্গ না থাকিলেও অভিনয় করা 
হয় তাহার সাফল্যলাভের যাইতে পারে, কিন্তু দর্শক ছাড়া দৃশ্যকাব্যের 
সম্ভাবনা অল্প ' অভিনয় ধারণ করা যায় না। রঙ্গালয় বা 
অভিনেতাদের কথা না ভাবিয়া নাটক লেখা যাইতে 
পারে এবং সেজন্য যদি কোন দোষ হয় তাহার গ্রুতিকার কর৷ দুঃসাধ্য নয় ; 
কিন্তু যে নাটক দশ কগণের প্রবৃত্তি ও রুচির বিরোধী হয় তাহা একেবারে অচল। 
কবি, দাশ নিক ও বৈজ্ঞানিক সাধারণের চিন্তা ও ভাবধারাকে উপেক্ষা করিয়া 
বহু উর্ধে চলিয়া যাইতে পারেন এবং যাইয়াও থাকেন, কিন্তু নাট্যকার তাহার 
দশ কবৃন্দকে ছাড়িয়া অধিক দূর অগ্নীসর হইতে পারেন না। “11989 চঢ1)0 
1156 6০ 10158,99 12153 10198,38 ৮০9 11০+'--জনসমাজকে আনন্দদানের 
জন্য যাহাদের জীবন ধারণ, তাহারা যদি বাঁচিতে চান তাহা হইলে লোকে যাহা 
চায় তাহা তাহারা সরবরাহ করিতে বাধ্য । সুতরাং নাট্যকারকে সাধারণের সংস্কৃতি 
ও প্রবৃত্তির উপর দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে হয়। অবশ্য তিনি তাহাদের সন্মুখে 
উৎকৃষ্টতর আদশ স্থাপন করিয়া তাহাদের বিকৃত রুচি সংশোধনের চেষ্টা করিতে 
পারেন এবং তাহা-একরাও উচিত। কিন্তু এই কুচি-বিকৃতি সম্বন্ধে মতভেদ 
হইতে পারে, কারণ, ভিন রুচিহি লোক: । সুতরাং আমার রুচির সহিত 
অন্যের রুচি না মিলিলেই «যে তাহা মন্দ এমন কথা বলা যায় না । অবশ্য যে 
কচি অশ্শীল--যাহা হীনপ্রবৃত্তিসঞ্জাত বা রিরংসাদি বৃত্তির উদ্দীপক তাহাকে 
কিছুতেই প্রশ্বয় দেওয়া যাইতে পারে না এবং তাহার সংশোধনের চেষ্টা করা 


বর্তমান যুগের আদিপব্ব ১০৯ 


প্রত্যেক সমাজহিতৈষীরই অবশ্যকর্তব্য। কিন্ত এরূপ করুচি বা পশুস্থুলভ 
প্রবৃত্তির সহিত জাতীয় কৃষ্টির কোন সম্পর্ক নাই। কৃশিক্ষা, বিলাসিতাবৃদ্ধি 
প্রভৃতি নানা কারণে সময়ে সময়ে লোকের রুচির এইরূপ বিকৃতি ঘটিয়া সামাজিক 
আবহাওয়াকে দূষিত করে । কেবল আমাদের সমাজ নয়, পৃথিবীর সকল 
সমাজই মাঝে মাঝে এইরূপ গ্লানিগ্রস্ত হইয়া থাকে । ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স প্রসৃতি 
সকল দেশেই এক সময়ে কি নাটকে, কি অভিনয়ে অশ্নীলতার ছড়াছড়ি দেখা 
যাইত। এখনও যে এ সকল দেশ এই কলঙ্ক হইতে সম্পূর্ণ রূপে মুক্ত হইয়াছে 
তাহা বলা যায় না। এ সামাজিক রোগের প্রতিকার করিতে যে সকলেরই 
চেষ্ট৷ করা উচিত, তাহা কে অস্বীকার করিবে? কিন্তু যে রুচি জাতীয়-সংস্কৃতির 
অভিব্যক্তি, সে রুচি যদি নাট্যকার না মানিয়া চলেন তাহা হইলে তীহার স্থায়ী 
সাফল্যলাভের আশা করা যায় না। 
কতকগুলি বিষয় আছে যাহা সব্বকালে সব্বজাতির প্রিয়, যেমন-__নাচগান, 
রঙ্গর১।, নোমান্স্‌ প্রভৃতি । আবার কতকগুলি বিষয়ের জনপ্রিয়তা জাতি- 
বিশেষের চিরন্তন এতিহ্যের উপর নির্ভর করে। মানুষের হৃদয় ও জীবন- 
সমস্যা লইয়া নাটকের কারবার, কিন্ত প্রত্যেক সমাজে চিরপরচলিত শিক্ষাদীক্ষা। 
অনুসারে মানুষের হৃদয় গঠিত ও জীবনযাত্রা নিক্বাহিত হয়। সুতরাং একটা 
ঘোর সামাজিক বিপ্রব ঘটিয়া লোকের জীবনের গতি একেবারে বদলাইয়া না৷ 
গেলে নাটকের ধারা পরিবর্তনের চেষ্টা বিশেষ সফল হয় না। যাহারা মনে 
করেন পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার প্রভাবে আমাদের সমাজে সেইরূপ বিপ্রবই ঘটিয়াছে, 
ৃ আমার বিশ্বাস তাহারা. ভুল ধারণা করিয়া বসিয়া 
আমাদের সমাজেব বক্ষণশীলতা আছেন । আমাদের সমাডে- ন্যায় রক্ষণশীল 
প্রাচীন সমাজকে এরূপ আমূল বিপধ্যস্ত করা গোটা 
কয়েক ইংরেজী স্কুলকলেজেব কর্খ্ব য়। মহাসাগর-তুল্য আমাদের এই 
সমাজ । উত্তর-পশ্চিম কোণ হইতে একটা প্রবল বাত্যা আসিয়া প্রায় 
দুই শত বৎসর ধরিরা ইহাকে আন্দোলিত করিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার 
ফলে ইহার উপরিভাগ সংক্ষদ ও আলোড়িত হইলেও ইহার অন্তস্তলের 
চিরপ্রবহমাণ ঘ্রোতের গতি অবরুদ্ধ বা ভিন্রাভিমুখী হয় নাই। এই পশ্লোত 
আধ্যাত্বিকতার মোতি--ভক্তিরসে ইহা! পুষ্ট । পশ্চিম হইতে লৌকিক বৃদ্ধির 
হিমস্লোতি আসিয়া ইহার উষ্ণতা কিছুাত্র কমাইতে পারিয়াছে বলিয়া বোধ 
হয় না। 
এই দেশব্যাপী আধ্যাত্বিকতা যাহা সমগ্র জাতিকে ঈশৃরাভিমুখী করিয়াছে 
তাহার উৎস কোথায় তাহা আমি পৃব্বে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। আমাদের 


১১০ বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


সধাজনেতারা ধর্দ্শিক্ষাকেই সব্র্বোচচ শিক্ষা বলিয়া মনে করিতেন এবং সে 
শিক্ষা কেবল ধর্থ্যাজকের মধ্যে আবদ্ধ না রাখিয়া পাঁলাগানাদির ভিতর 
দিয়া সমস্ত জাতির মধ্যে ছড়াইয়া দিয়াছিলেন এবং 
এদেশে ধর্মের প্রভাব তাহার ফলে এদেশের আবাল-বৃদ্ধবনিতার হৃদয়-মধ্যে 
| ভক্তিরস এক্ধপ ওতপ্রোতভাবে মিশিয়া গিয়াছিল 
'যে, তাহারা শেষে “কান ছাড়া” গান শুনিতে চাহিত না। এখনও পধ্যন্ত এই 
'ভাবের বিশেষ ব্যত্যয় হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। আপাতদৃষ্টে মনে হয় 
'যেন পাশ্চাত্ত শিক্ষার গুণে আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে সেই ভক্তিমোত 
শু্ষপ্রায় হইয়াছে, কিন্তু একটু নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেই বুঝা যায় যে, 
অন্তঃসলিলা নদীর ন্যায় তাহা সমতাবেই প্রবাহিত হইতেছে, কেবল বিদ্যাভি- 
মানাদিবপ আবরণ দ্বারা তাহা আচ্ছাদিত হইয়া আছে মাত্র। ধর্মশাস্্াদি 
'আলোচনা, সাধূুসংসর্গ বা অন্য কোন কারণে সেই কৃত্রিম আবরণ সরিয়া গেলেই 
'অস্তরস্থ ভক্তিধার৷ পূর্ণ ভাবে প্রকাশিত হইয়া পড়ে । তখন মাইকেল 'ব্রজাঙ্গনা 
কাব্য' লিখিতে বসেন, বহ্কিমচন্দ্র “কৃষ্চচরিত্রে'র ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করেন, 
'কেশবচন্দ্র একতারা হাতে হরিগুণ গাহিয়া দেশের নরনারীকে মাতাইয়া তোলেন । 
এইরূপ মনোবৃত্তিসম্পনন দর্শ কগণের নিকট যে ধন্মমূলক নাটক অন্য নাটক 
অপেক্ষা অধিকতর আদরণীয় হয় তীহা বল। বাহুল্য । 
, সেকালের 'কৃষ্ণযাত্রা'র কথা স্মরণ করুন। প্রেক্ষাগৃহ বলিয়া কোন 
বালাই নাই--একটা খোলা মাঠে বৰ! প্রাঙ্গণে যাত্রার আসর প্রস্তত হইয়াছে 
এবং তাহার মধ্যে সহসাধিক দর্শ ক--কেহ বসিয়া, 
(সেকালের কৃষ্থযাত্রার একটি কেহ দাঁড়াইয়া-_আছে। তাহাদের মধ্যে দুগ্ধ- 
চিত্র পোষ্য শিশু হইতে অশীতিপর বৃদ্ধবৃদ্ধা পধ্যন্ত, 
ধনকুবের হইতে দীনতম ভিক্ষুক পধ্যস্ত, শিক্ষিত 
অশিক্ষিত নিহ্বশেষে সকল শেণীর লোকই বিরাজমান । চারিদিকে ভীষণ 
হট্রগোল হইতেছে এবং গোল থামাইবার চেষ্টার ফলে গোলযোগ আরও বাড়িয়া 
যাইতেছে! অভিনেতাদের রূপ ও সাজসজ্জা যেমন শোচনীয়, তাহাদের 
উচচারণভঙ্গিও তেমনই হাস্যকর | কিন্তু এই ঘোর প্রুতিকল অবস্থার মধ্যেও 
রাধিকা যেমন গার্ ধরিল, “মরিব মরিব সখী, নিশ্চয় মরিব,” অমনই কি 
এক অপূর্ব মোহনমন্ত্রবলে সমস্ত গল্পগুজব, গোলমাল থামিয়া গেল, আর সেই 
“বিরাট জনমগ্ডলী মহাতাবে বিভোর হইয়া চিত্রাপিতের ন্যায় সেই মধুবর্ষী_ 
'সঙ্গীতম্ধাপানে মস্ত হইল এবং অজশ্রধারায় তাহাদের প্রেমাশ্বরর বিগলিত হইয়া 
ধরাঁতিন সি করিতে লাগিল ! 


বর্তমান যুগের আদিপব্ৰ ১১১ 


এই স্বগীনি দুশ্য বর্তমানকালের তাঁড়িতালোকে উত্তাসিত, মনোহর দৃশ্য- 
পটবিভূষিত, বছমূল্যবেশধারী আুদর্শন অভিনেতুবৃন্দ-দমন্বিত রঙ্গালয়ে দেখিবার 
প্রত্যাশা করা যায় কি? বাস্তবিক যে অভিনয়ের 
নবযুগের প্ুথমাংশে অভিনীত সহিত দর্শ কগণের প্রাণের যোগ থাকে না, তাহার 
নাটকগুলি জনসাধারণেব সৌন্দধ্য চক্ষর তৃপ্তিসাধন করিলেও হৃদয়ে স্পন্দন 
হৃদয় অধিকার করিতে উৎপন্ন করিতে পারে না। এই কারণে যখন 
পারে নাই এদেশে থিয়েটার প্রথম প্রবন্তিত হইয়াছিল, তখন 
তাহার এশৃধ্য সাধারণ দর্শ কগণকে চমৎকৃত করিয়া- 
ছিল বটে, কিন্তু তথায় অভিনীত নাটকসমূহ যাত্রার নাটকের ন্যায় তাহাদের 
হৃদয় আলোড়িত করিতে পারে নাই। গিরিশচন্দ্র বলেন, “আমার সারণ 
আছে বেলগাছিয়ায় রত্বাবলীর অভিনয় দেখিয়া এক ব্যক্তি প্রশংসা করিতেছে, 
__-কি চমৎকার ব্যাপার ! রাজার গলায় যুক্তার মালা, পশ্চাতে অগন্যৎপাত 
হউমা,₹ শুনিয়া রাজ। সাগরিকাকে রক্ষা করিবার জনা ছুটিলেন, একজন 
রাজভক্ত ভয়েতে তাহাকে বাধা দিল। তিনি সে বাধা উপেক্ষা করিয়া ছুটিলেন, 
অমনি মুক্তার মালা ছি'ডিরা গেল, তাহা তিনি গ্রাহ্য করিলেন না ।' কাব্যের 
প্রশংসা নাই অভিনেতার বজ্ভ তাষ হৃদয় কিরূপ দ্রব হইয়াছিল তাহা নাই,...... 
কেবল মৃক্ভার মালা, সাজসরঞ্জামের প্রশংসা !" আমার বোধ হয়, ইহাতে 
বিস্মিত হইবার কিছু নাই । যে কাব্যের সহিত দর্শ কের হৃদয়ের যোগ নাই-_ 
যাহার অভিনর তাহার অন্তরে সমবেদনা স্থষ্টি করে না, তাহা দ্বারা তাহার হৃদয় 
দ্রব হইবে কি প্রকারে? যাত্রার যে মোহন বাশীর সর শ্বোতৃবগে র প্রাণে 
অভূতপূব্ব আনন্দধারা বহাইয়া দিত--তাহ।।পগকে আত্মহা” করিয়া ক্ষধাতুষগ, 
ঘবসংসার ভুলাইয়া৷ দিত---এই সকল থিয়েটার ওয়াল। তাহা৷ ফেলিয়া বিজাতীয় 
ক্ল্যারিয়নেট ধরিয়াছিলেন। তাহা এদেশে দর্শ কগতণর চক্ষুকর্ণে র পরি- 
তৃপ্তি সাধন করিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহা মরমে পশিয়া তাহাদের প্রাণ আকুল 
করিতে পারে নাই । তাহা শুনিয়া বদন অধিকারীর বৃন্দাদূতীর ন্যায় তাহাদের 

প্রাণ স্বতই বলিয়া উঠিয়াছিল_- 

“তেমন বাঁশী বাজে না হেথায় ! 
তোদের মথুরায় ! 
যে বাঁশী শুনে তাকল প্রাণে 
কূল ত্যজেছে গোপিকায় ! 

যাহা হউক, সুখের বিষয়, দশ কগণের এই প্রাণের আকলতা সে যুগের 
থিয়েটারের পরিচালকব্গ শীঘ্বই উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং সুবিধা পাইলেই 


১৯২ ূ বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্র: 


তীহার। তাহাদিগকে শ্যামের বাঁশী শুনাইতে  আরর্ডা দকিরিয়াছিতে 
'লীলাবতী” নাটকের কথা সস এখানি 
বিয়েটারের পরিচালকবর্গ পূরাদস্তর পারিবারিক নাটক-_সেকালের এক 
কপ তাহাদের ভাট বাঙালী গৃহস্থ পরিবারের কাহিনী ইহার বিষয়ন্ত-- 
টি ইহার নায়িকা 'লীলাবততী সেই পরিবারের কন্যা । 
সে যুগে তাহার যুখে কীর্তনগান একটু 'অসপ্তব বলিয়াই মনে হয়, কিন্তু চুঁুড়ায় 
যখন ব্ধিমবাবুর দল কর্তৃক নাটকটির অভিনয় হয় তখন ত্ীহারা তাহাকে দিয়া 
কীর্তন গাওয়াইতে সক্কোচবোধ করেন নাই। ইহার ফল সম্বন্ধে বঙ্কিমবাবুর 
সহযোগী অক্ষয়বাবু যাহা লিখিয়াছেন তাহা প্রণিধানযোগ্য। আমি তাহা 
এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি-_ 
“থুব চুটিয়ে অতিনয় হইল। তখন থিয়েটারে কীর্তন প্রবেশ করে নাই, 
আমরা লীলাবতীর মুখে খাঁটি মনোহরসাহী সুর লাগাইয়াছিলাম__ 
'কে বলে গোকুলে আমার কানাই নাই? 
আমি সতত তার অঙ্জের সৌরভ পাই। 
আমার হিয়ার মাঝে, ও তার নূপুর বাজে, 
এঁ কুণু ঝুণু বাজে, তোরা শোন গো সবাই | 


এই স্থুরে সকলে অশ্ব্পাত করিতে লাগিলেন । পাউও শিলিং পেন্স গণনায় 
যাপিত-জীবন মহারাজ (দ্রুগাঁচরণ লাহা)কে সকলে কঠোর প্রাণ বলিয়া 
জানিত, তিমিও বালকের ন্যায় কীদিয়া আকুল। দীনবন্ধুবাবু আমাদের সাত- 
খুন মাপ করিলেন, আমাকে আশীব্বাদ করিলেন। ভাটপাড়ার ভট্টাচার্য 
মহাশয়রা ত দুই হাতে পায়ের ধূলা লইয়া, মহা আনন্দে মহা আশীব্বাদ 
করিলেন। বলিলেন, জেমনটা শোতি ছেলাম, তেমনটাই দ্যাখলাম |” 
একটি ক্ষুদ্র গান এত শক্তি কোথা হইতে পাইল তাহা৷ বলিতে হইবে কি? 
" বহিরাবরণের বিভিনৃতা সত্বেও সেখানকাব ধনকৃবের বণিক্‌ হইতে নৈয়ায়িক 
বান্ধণ পর্যন্ত প্রত্যেক শ্রোতা ছিলেন একই ভাবের ভাবুক-_একই রসের রসিক 
--এবং সেই রস এঁ গানের মধ্য দিয়া ব্যক্ত হইয়াছে। গানটি তাহাদেরই 
+* প্রাণের কথা মধুর সুরে ফুটাইয়া তুলিয়াছিল, অমনই 
ভগবৎপ্েম আমাদের তীহাদের হৃদয়স্থিত রস উছলিয়া পড়িয়াছিল, শু 
জাতির মজ্জাগত হিন্াবের খাতা ব৷ শুষ্ক ন্যায়ের তর্ক তাহাকে চাপিয়া 
রাখিতে পারে নাই। বাস্তবিক ভগবৎপেম আমাদের 
জাতির অস্থিমজ্বজায় এমন নিবিড়ভাবে মিশিয়। গিয়াছে যে, জাতিকে 
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বিলোপ সাধন করা যায় না। কৃশিক্ষা কৃপ্রবৃত্তি নীচ” 
সংসগ প্রভৃতি নানা কারণে ব্যক্তিবিশেষের অন্তরে ইহা কিছুকালের অন্য 
মুচ্ছাগত হইয়া থাকিতে পারে, কিন্ত যে কোন মৃহ্র্তে কোন শুত ঘটনার সংযোগে 
তাহা পর্ণ ভাবে প্রকট হইয়া ওঠা বিচিত্র নয়| তখন চিরলম্পট বিল্বমঙ্গল 
উন্মত্ত হইয়া পরম প্রেমময়ের সন্ধানে ছোটে, ঘোর পাষণ্ড জগাই মাধাই উর্ধ 
বাহু হইয়া হরিনামকীর্ত্বনে মত্ত হয়। 
কিন্তু আমাদের এই চিরস্তন সংস্কারবশতঃ ধ্্মূুলক নাটক আমাদের এত প্রিয় 
হইলেও অনেকে ইহাকে প্রকৃত নাটক বলিয়া স্বীকার করিতে চাহেন না, কারণ, 
মানুষের জীবনচিত্র প্রদর্শন করাই নাটকের কাজ | মানুষ নিত্য নান! ছন্দের 
সন্বুখীন হইতেছে--তাহার প্রতিবেশী বা প্রতিপক্ষের সহিত ছন্দ, তাহার নিজ 
সমাজের সহিত ছন্দ, তাহার আপন অন্তরের মধ্যে পরস্পরবিরোধী ভাব ও 
পবাত্তির ছন্দ__এইরূপ নান! ছন্দ তাহাব জীবনযাত্রাকে জাটল হইতে জাটিলতর 
করিয়া ত্নিল্নছ। নাট্যকার এই সকল হ্বন্ব ও সমস্যার উজ্জল চিত্র দর্শ ক” 
গণের সম্মুখে ধরিয়া তাহাদের হ্দয়ে সমবেদনার উদ্রেক করেন। কতকগুলি 
চরিত্রের ধাত-প্রতিধাত ও ক্রিয়ার সাহায্যে এই চিত্র প্রদর্শ ন করাই নাট্যকারের 
“আট” । কিন্তু ধর্মমূলক নাটকে দেবতা বা অতিমানবেব লীল৷ প্রদশিত হয়, 
তাহাব উদ্দেশ্য দর্শ কগণের-হৃদয়ে ভক্তিরস প্রবাহিত 
পৌবাণিক ও ধর্শমূলক কবা। সেইজন্য পাশ্চাত্য সমালোচকেরা ধন্বমূলক 
নাটকেব নাটকতর নাটককে বর্তমান নাটকের জনক বলিয়৷ স্সীকার 
করিলেও তাহাকে উচচশ্েণীর নাটক বলিতে 
কঠাবোধ করেন | এদেশে পাশ্চাত্তযভাবাপন্ন শিক্ষিত সম্পদে মধ্যে অবশ্য 
তীহাদের শিষ্যের অভাব নাই এবং তীহারা তীহাদের গুরুর ন্যায়ই পৌরাণিক 
বা ধর্মমূলক নাটককে বব্বরযুগের নাটক বলিয়া মনে করেন। তীহার! 
ভুলিয়া যান যে, পাশ্চাত্তযদের জীবনধারা ও আমাদের জীবনধারা এক নহে 
পাশ্চাত্তেরা ইহজীবনকে যত বড় করিয়া দেখেন আমরা তাহা দেখি না 
আমরা এ জীবনকে অনন্ত জীবনের এক ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ বলিয়া মনে করি এবং 
সেই বৃহত্তর জীবনের সহিত বিচ্ছেদই আমাদের সকল দুঃখের কারণ বলিয়া 
অনুমান করি। সুতরাং সেই বৃহত্তর জীবনেব কেন্দ্রে অবস্থিতি করিয়া যিনি 
ইহাকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন, সেই ভগবানেব সহিত মিলিত হইয়৷ তাহার 
পরিবারভুক্ত হইতে আমর সততই ব্যাকুল। এই মিলনপথ আবিষ্কার করাই 
আমাদের জীবনের সব্র্বোচচ সমস্যা । পৌরাণিক বা ধর্শমূলক নাটক এই 
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আদর পাইয়াছিল। ক্ষুদ্রতর সামাজিক সমস্যা লইয়/ মাথা ঘামান তাহারা 
তত আবশ্যক মনে করিত না। 
এরূপ স্থলে পশ্চিম হইতে আমদানী তথাকথিত সামাজিক ও মনস্তাত্তিক 
সমস্যামূলক লাটকগুলি যে এদেশে সহজে জনপ্রিয়তা লাভ করিতে পারিবে, 
এরূপ আশা করা যাইত না। আর, আমাদের পৌরাণিক নাটকগুলিকে ঠিক 
দেবলীলাত্বক নাটক বলা যায় না, সে কথা পৃব্বে বলিয়াছি। সেগুলিতে মাঝে 
মাঝে অলৌকিক দৈবশক্তির প্রভাব প্রদশিত হইলেও দেবতারা প্রকৃতপক্ষে 
আমাদেরই ন্যায় সুখদুঃখাভিভূত মানবরূপেই দেখা দেন। এমন কি, স্বয়ং 
ভগবান পধ্যস্ত আমাদের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া আমাদের সহিত 
সেবক, সখা, পুত্র, দয়িত প্রভৃতি সকল প্রকার প্রেমের সম্বন্ধ পাতান। 
ফলে, তিনি এ্তিহাসিক কীর বা সামাজিক ও পারিবারিক বন্ধন ছিনু 
করিতে সতত আগ্রহশীল রোমান্টিক নায়ক-নায়িকা! অপেক্ষা আমাদের 
অধিক আপনার জন হইয়া পড়েন । সুতরাং স্বভাবতই উক্ত বীর ও নায়ক- 
নায়িকাদের লীলাকাহিনী অপেক্ষা তাহার লীলাকাহিনী এদেশের জনসাধারণের 
প্রাণে অধিকতর আনন্দ সঞ্চার করিত--_তাহারা তন্ময় হইয়া সেই সুধারস পান 
করিত। বস্ততঃ আমাদের পৌরাণিক নাটক ও ইউরোপীয় পৌরাণিক নাটক 
একজাতীয় নহে--উভয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ। ইউরোপীয় 
পৌরাণিক নাটক এখন যাদ্ঘরের জিনিস হইয়া দীড়াইয়াছে, আর আমাদের 
পৌরাধিক নাটক হইতেছে স্বীয় প্রেমবসের সজীব প্রমস্রবণ। বর্তমানকালে 
ইউরোপের একমাত্র পুব্বোলিখিত ওবার আম্মারগাওয়ের 'প্যাশান প্রে'র সহিত 
আমাদের পৌরাণিক নাটকের তুলনা করা যাইতে পারে । কিন্তু জনসমাজের 
উপর প্রভাবের কথা বিবেচঘা করিলে সেই প্যাশান প্রে'ও আমাদের পৌরার্ণিক 
নাটকের পার্শে অনেকটা নিষ্পুভ হইয়া পড়ে, কারণ, এখনও পধ্যন্ত আমাদের 
জনসাধারণের মধ্যে সেই ভাবপ্রবণ প্রেমিক প্রাণ পূণ ভাবে বিরাজ করিতেছে । 
কিন্ত প্রশ হইতেছে, “আটি' হিসাবে পৌরাণিক নাট্যাভিনয়ের স্থান 
কোথায়? আমি এ সম্বন্ধে নিজের অভিমত প্রকাশ না করিয়া সুবিখ্যাতি নাট্য- 
সমালোচক ডালিংটন সাহেবের মত উদ্ধৃত করা 
পৌরাণিক নাটক ওঞ্তাহার সমীচীন বোধ করিতেছি, কারণ, ইহাকে পৌরাণিক 
অভিনয় উচচশেণীর “আচ” নাটকের 'স্বতাবতঃ বা সংস্কারবশতঃ' পক্ষপাতী 
বলিয়া দাবী করিতে পারে, বলিয়া কেহ সন্দেহ করিতে পারিবেন না। ওবার 
আম্মারগাওয়ের 'প্যাশান প্রে'র অভিনয় দেখিয়া 
ইনি প্রথমে লিখিয়াছেন,---[009 10051176 0:08 108111)0 1৮--- 
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যে শক্তি সহত্র সহত্র দর্শককে মন্তরমু্ধ করিয়া আট ঘণ্টা কাল কঠিন 
আসনে বিষম শারীরিক ক্রেশ সত্বেও নিস্তবন্ধতাবে বসাইয়া রাখে, তাহা। 
একটা চিরাগত প্রথার শক্তি মাত্র-_তাহাতে কলাজ্ঞান অপেক্ষা ভাবের প্রাধান্যই 
অধিক প্রকাশ পায়__স্ুতরাং এ অভিনয়কে উৎকৃষ্ট নাট্যকলার নিদর্শ ন না 
বলিয়া গভীর ধন্্রতাবের অভিব্যক্তি বলাই উচিত। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় 
এই থে, পরক্ষণেই লেখক তাহার মত পরিবর্তন করিয়া বলিতেছেন,__ 
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ডালিংটন সাহেব “প্যাশান প্রে” সম্বন্ধে প্রথমে যে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন 
পাশ্চাত্য দেশে অনেকেই সে মত পোষণ করিয়া থাকেন, তাহ] বলিয়াছি। 
তাহাদের মতে'ধর্মের ও আর্টের ভিত্তি এক নহে-_স্ুতরাং যাহা ধর্মভাবের উপর 
পৃতিষ্ঠিত, তাহা আর্ট হইতে পারে না । ডালিংটনও প্রথমে পুব্বসংস্কারবশতঃ 
এই মতই সমর্থন করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে “প্যাশান প্রে'র অভিনয় 
তাহার অজ্ঞাতসারে তাহাব হৃদয়মধ্যে একটা বিপ্রব উপস্থিত করিয়াছিল । 
সুতরাং তিনি পৃব্বোক্ত মত প্রকাশ করিযাই তাহা প্রত্যাহার করিয়াছেন এবং 
গ্যটের মত অসক্ষোচে গ্রহণ করিয়া “প্যাশন প্রে'র ন্যায় ধ্মমূলক নাটকের 
রচনা বা অভিনয় যে একটা বিশিষ্ট আর্ট তাহা স্বীকার করিয়াছেন । পাশ্চাত্য 
জগ্গতের অন্যতম শেষ্ঠ মনীষী গ্যটে ছিলেন একাধারে কবি, নাট্যকার ও বিবিধ 
কলাজ্ত। সুতরাং তিনি আর্টের যে সংজ্ঞ। দিয়াছেন, তাহা সমাদরের সহিত 


১১৬: বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


গ্রহণযোগ্য । তীহার মতে ধন্ধ ও আর্টের মধ্যে কোন অনতিক্রমনীয় ব্যবধান 
নাই, বরং এক প্রকার ধর্দভাবই আর্টের ভিত্তি, কারণ, গভীর ও অটল৷ 
আস্তরিকতাই ইহার প্রাণ। বাস্তবিক চিত্র, ভাস্কর্য, স্থাপত্য প্রভৃতি সব্বাবিধ 
কলার যে সকল নিদশ ন এখনও পর্যন্ত জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকৃত 
হয়, সেগুলির অধিকাংশই ধন্মভাবের' উপরে প্রতিষ্ঠিত। আমাদের অন্তরের 
গভীরতম প্রদেশে যে অবিনশ্বর ধন্দমভাব বিরাজ করিতেছে, আমাদের পৌরাণিক 
বা ধশ্শমূলক নাটকগুলি তাহারই অভিব্যক্তি, সুতরাং গ্যটের সংজ্ঞানুসারে 
সেগুলি যে উচচশ্রেণীর আর্টের পর্ধ্যায়ভুক্ত তাহাতে সন্দেহ নাই! 
কিস্ত এই সকল স্থায়ীভাব ব্যতীত, মধ্যে মধ্যে কোন নূতন ভাবের প্রবল 
বাত্যা আসিয়া জনসাধারণের হৃদয়ে প্রবল তরঙ্গ উৎপনু করে। বুদ্ধিমান 
রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষগণ সেই দিকে দৃষ্টি রাখেন এবং অবিলম্বে সেই ভাবের 
পরিপোষক নাটক অভিনয়ের ব্যবস্থা করেন। এইরূপ ঝোপ বুঝিয়া কোপ 
মারা'র ফলে তীহারা যথেষ্ট পরিমাণে লাভবানও হইয়া থাকেন। এমন কি, 
একজন লিখিয়াছেন, নাটক লিখিয়া সাফল্যলাত করিতে হইলে সকল সময়েই 
কালের মেজাজ বুঝিয়া লেখা উচিত,--“4. 078108, 6০ 196 90996330] 
৪1)0019106 ৪101690. €0 0189 6217)1067 0৫ 016 6112)99.+, ইংল্যাণ্ডের 
নাট্যশালার ইতিহাস লেখক জেনেষ্ট (991)986)ও বলিয়াছেন, -“1াণ্য 
. 800680108/ জা] 91)00]0. (16 10098911019) 7089 ৮71৮698 
80607011)% ০ 616 968,90108.? অর্থাৎ যতদূর সম্ভব মস্তুম 
বুঝিয়া নাটক লেখাই কর্তব্য। অবশ্য কেবল থিয়েটারে অর্থাগম দেখিয়া 
যদি নাটকের সাফল্য বিচার করা হয়, তাহা হইলে এই উক্তি এক 
হিসাবে সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। একটা উদাহরণ দিই। 
বলিয়াছি, বেঙ্গল থিয়েটার মাইকেলের 'শমিষ্ঠা; নাটক লইয়া অভিনয়' 
আরম্ভ করেন, কিন্ত দুঃখের বিষয় আয়ের দিক দিয়া তাহাতে বড় সুবিধা হয় 
“নাই। কিন্তু ভাগ্যক্রমে সেই সময় তারকেশ্বরের মোহস্ত ও এলোকেশীর 
ব্যাপার লইয়া দেশের মধ্যে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল । 
বেল থিয়েটারের কর্তৃপক্ষের সে সুযোগ টস জান, সহি? 
'র্থসী? ও “হভুগে' নাটক এই কিবা?" পায়ে এ নাটিকা অভিনয় 
উনপিয় হইলেও শ্বল্লায়। করিয়াছিলেন এবং তাহার ফলে তাহাদের কপাল 
একেবারে ফিরিয়। গিয়াছিল ! স্থৃতরাং টিকিটঘরের 
. ক্ষা্টিপাথর অনুসারে এই “হজুগে' না্টিকাকে শমিষ্ঠার উপরে স্থান 
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দেওয়া উচিত। কিস্তু এ সিদ্ধান্ত বোধ হয় কেহই অনুমোদন 
করিবেন না। বস্ততঃ এই সাময়িক নাটকগুলি স্বশ্লায়ু হইয়া থাকে--- 
যতদিন আন্দোলনের জোর থাকে, ততদিন ইহা! জীবিত থাকে-- তাহার 
পরে বিস্মৃতির সাগরে ডুবিয়া যায়। এমন কি, এইরূপ সাময়িক 
আন্দোলনের উপর প্রতিষ্ঠিত উৎকৃষ্ট নাটকসমূহও এই দশা প্রাপ্ত হইয়া 
থাকে । দৃষ্টান্ত স্বরূপ, নীলদর্পণ' নাটকের নাম করা যাইতে পারে। 
প্রথম সাধারণ রঙ্গালয়ে ন্যাশান্যাল থিয়েটার এই নাটক লইয়াই অভিনয় 
আরম্ভ করেন এবং এই নাটক সে সময়ে কিরূপ জনপ্রিয় ছিল তাহা 
সকলেই জানেন। কিন্তু নীলকরদের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে এমন একটি 
চমৎকার নাটকও রঙ্গালয় হইতে অন্তহিত হইয়াছে । একথা সত্য যে, নবীন- 
মাধব ও তোরাব কর্তৃক ক্ষেত্রমণির উদ্ধারের ন্যায় ইহার দুই চারিটি দৃশ্য পরে 
রূপান্তরিত হইয়া অনেক নাট্যকারের সফলতা অর্জনে সহায়তা করিয়াছে, 
কিন্তু ইহ।০৩ কেবল এই প্রমাণ হয় যে, যে সকলব্যাপার চিরকাল 
ঘটিয়া আঁগিতেছে, তাহার চিত্র কখন পুরাতন হয় না। সুতরাং আথিক 
সাফল্যকেই একমাত্র সাফল্য বলিয়া ধরিলেও দেখা যাইবে যে, অস্থায়ী 
লাময়িক নাটকগুলি অপেক্ষা যে সকল নাটক চিরগ্রিয় বিষয়বস্তু লইয়া লিখিত 
হয়, সেগুলি পরিণামে অধিকতর আয়পদ হয়। 
সাধাবণতঃ কিরূপ নাটক জনসাধারণের হৃদয়গ্রাহী হয়, উপরে তাহার 
আলোচনা করিলাম | কিন্তু সকল দর্শকের শিক্ষাদীক্ষা, রুচি. প্রকৃতি 
একপুকার নহে এবং নাট্যকারকে যথাসম্ভব সকল 
রে 2৮ শ্রেণীর দশ ককেই তুষ্ট করিতে€£ 1 সুবিখ্যাত 
র্ণকেবা তিন শ্রেশীভুজ ফরাসী উপন্যাসিক, কৰি ও নাট্যকার ডা1০%০ 
কবঢ০০ দর্শ কগণকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছেন--(১) সাধারণ দশ ক 
-্যাহার! নাটকীয় ক্রিয়া দেখিবার জন্য উৎসুক । নাটকের ভাব, রস, চরিত্রের 
প্রতি তাহাদের দৃষ্টি থাকে না_-ঘটনার পর ঘটনা, ক্রিয়ার পর ক্রিয়া দেখিতে 
পাইলেই তাহারা সন্তুষ্ট হয় এবং সেগুলি যত উত্তেজনাপূর্ণ হয়, ততই তাহাদের 
আনন্দের মাত্রা বাড়িয়া যায়, সুতরাং এইরূপ ঘটনাবহুল নাটকই তাহাদের 
নিকট প্রিয়। (২) স্ত্রীলোক বা তনদ্রপ ভাবপ্রবণ দর্শ কবৃন্দ--এই জাতীয় 
দর্শকগণের রসপিপাস্ু হৃদয় অগাধ সহানুভূতিতে পরিপূর্ণ -_প্রেম ও ভাবের 
উচ্ছাস দর্শনে সহজেই তাহা বিগলিত হয়। এই শ্রেণীর দর্শকের সংখ্যা 
আমাদের দেশে খুব বেশী । এই কারণেই যাত্রার নাটক সাধারণত: ঘটনাপ্রধান 
না হইয়া রসপ্রধান হইত। (৩) চিন্তাশীল দর্শ কবৃন্দ-_াহার৷ তীহাদের 
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চিন্তার আহা্য পাইবার প্রত্যাশায় অভিনয় দেখিতে আসেন। ' নাটকের মধ্যে 
হন এবং সব্ধদ! তাহাদের লক্ষ্য থাকে চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ও ক্রমবিকাশের প্রতি । 
বল! বাল্য, এই শ্রেণীর দর্শকের সংখ্যা সব্বত্রই খুব অল্প । 
যে সকল প্রতিভাবান নাট্যকারৈর নাটক এই তিন শ্রেণীর দর্শ ককেই 
এককালে সন্তষ্ট করিতে পারে তীহারাই সর্বাপেক্ষা অধিক সফলতা লাভ করিতে 
পারেন। শেক্সপিয়ারের হ্যামলেট" নাটক এইরূপ নাটকের একটি সুন্দর 
উদাহরণ। কিন্তু কবিবর গ্যটের সুবিখ্যাত “ফাউসৃট” নাটকের রস কেবল 
তৃতীয় শ্েণীর অথাৎ চিন্তাশীল দর্শকগণ উপভোগ করিতে পারেন. সুতরাং 
তাহার খ্যাতি শিক্ষিতদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ । গটের সহিত শেক্সপিয়ারের 
প্রভেদ এইখানেই । উভয়েই অসাধারণ নাট্য- 
গ্যটে ও শেক্সপিয়ারের প্রতিভার অধিকারী ছিলেন, কিন্তু শেক্সপিয়ার 
ষধ্যে পাভেদ ছিলেন সাধারণ রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষ ও অভিনেতা, 
সক্বশেণীর দর্শ কগণের কচি-প্রকৃতির প্রতি সর্বদা 
লক্ষ্য রাখিয়া তাহাকে নাটক লিখিতে হইত, নতুবা থিয়েটার চালান দুর্ঘট হইত। 
তত্তিন্ন তিনি ছিলেন সাধারণ রঙ্গালয় সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ, সেখানকার অভিনেতাদের 
গুণ ও বৈশিষ্ট্য তিনি ভালরূপেই জানিতেন এবং নাটক লিখিবার সময় সেই 
জ্ঞান পূণ ভাবে প্রয়োগ করিতেন। পক্ষান্তরে গ্যটে ছিলেন রবীন্দ্রনাথের 
ন্যান্স 'সৌখীন' না্টকার। যদিও 10] ০0? ৯৪-৮5611797*এর 
সচিবরূপে তিনি কিছুদিন রাজবাটীর নাট্যালয় পরিচালনা করিয়াছিলেন, সাধারণ 
দর্শ কগণের কথা কখন তীঁহাকে ভাবিতে হয় নাই। তিনি ছিলেন জার্মানির 
শ্রেষ্ঠ কবি-_সাধারণতঃ উচচ কল্পনারাজ্যেই তিনি বাস করিতেন । তিনি 
তাহার 'ফাউস্ট্‌” নাটকখানি লিখিতে আরম্ভ করিরাছিলেন তরুণ বয়সে, আর 
তাহা শেষ করিয়াছিলেন যে বৎসর তীহার মৃত্যু হয় সেই বৎসরে--১৮৩২ 
খৃষ্টাব্দে । তখন তীহার বয়স তিরাশী বৎসর । এই সুদীর্ঘকাল নাটকখানি 
দার্শনিক কবির মানসরাজ্যে বাস করিয়া অবিরত তীহার উচ্চ চিন্তাধারা 
ছারা পুষ্ট হইয়াছিল, ভূমিষ্ঠ হইবার অবসর পায় নাই, সুতরাং স্থলজগতের রঙ্গ- 
ভূমির সহিত ইগ্ার সম্পর্ক ছিল না। বল! বাহুল্য, এরূপ নাটক সাধারণ 
দর্শককে কখন আকৃষ্ট করিতে পারে না। ৃ 
রঙ্গালয়ের মৃত্তিক৷ ছাড়িয়া উদ্ধে চলিয়া যাইতেন। এটা কবিদের স্বভাব । 
কিন্ত .তীহার দৃ্টি র্গালয়ের দিকে ফিরাইয়া৷ আনিবার জন্য ছিলেন নাট্যাধ্যক্ষ 


বর্তমান যুগের আদিপব্ৰ ১১৯ 


মহাশয়! কোন নাটক অভিনয়ের পূর্বে তিনি ভাল করিয়া পরীক্ষা 
করিযা দেখিতেন, উহা দর্শকগণের মনোরপ্তান করিতে সমর্থ হইবে 
ক না, কারণ, দর্শকগণই নাট্যালয়ের প্রাণ। কোন নাটক দর্শ ক- 
গণের সন্তোষবিধানে অসমর্থ বলিয়া মনে হইলে তিনি তাহা গ্রহণ 
করিতেন না। বাহিরের নাট্যকারের নাটক সেরূপ 

দর্শক চাডিযা নাটক হইলে তিনি একেবারেই পরিত্যাগ করিতেন । 
চলে না কিন্ত শেক্সপিয়ারের মত রঙ্গালয়ের সহিত সংশিষ্ট 
নাট্যকাবের নাটক তিনি সংশোধিত করিয়া লইবার 

ব্যবস্থা করিতেন। একটা উদাহরণ দিই। ম্যাকবেথের অপেক্ষা তীষণতর 
ট্র্যাজেডি শেক্সপিয়ার আর লেখেন নাই। প্রথম অবস্থায় নাটকাটি আরও 
ভীষণ ছিল। আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত দারুণ হত্যাকাণ্ড । নাট্যকার 
দশ কশণকে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিবার কিঞ্চিন্নাত্রও অবসর দেন নাই। 
এর নিমখচিছিন্ ট্র্যাজেডি যে দর্শ কগণের চিত্তাকর্ষক হইতে পারে না, তাহা 
নাট্যাধাক্ষ মহাশয় বেশ জানিতেন। স্ুতবাং তিনি নাটকটিকে পড়িয়াই তখনকার 
জনপ্রিয় কমেডি লেখক মিড্ব্টনকে ডাকিয়া তাহার মধ্যে কিছু নাচগান, হাস্য" 
রস ঢুকাইয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। মিড্রূটন তদনূসারে দুই চারিটি 
দৃশ্যের কিছু পরিবর্তন করিয়া সেগুলিকে অপেক্ষাকৃত সরস ও তরল করিয়া 
দিলেন এবং কয়েকটি নৃতন দৃশ্যও সংযোজন করিযা দিলেন। বর্তমান নাটকের 
পথম অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যের যেখানে ম্যাকবেখ “৪9 090] 800. 1911 
৪, 98, 1)9/%6 1706 8661). বলিতে বলিতে প্রবেশ করিতেছেন মূল 
নাটক সম্ভবতঃ সেইখানে আরম্ভ হইয়াছিল, কারণ, নাটকের ক্রয়া প্রকৃতপক্ষে 
এখানেই আরম্ভ হইয়াছে । কিন্ত মিডুলুটন ইহার পৃব্বে দুইবার ডাকিনীদিগকে 
আনিয়৷ তাহাদের কথাবার্তা ও নৃত্যের ছ্বারা দর্শ কগণকে আনন্দদানের চেষ্টা 
করিয়াছিলেন এবং বোধ হয় এই দৃই দৃশ্য দেখাইবার জন্যই মাঝের দৃশ্যটি 
(১ম অঙ্ক, ২য় দৃশ্য) জড়িয়া দিয়াছিলেন। তত্ভিনন তিনি এ উদ্দেশ্যে নাটকের 
তৃতীয় ও চতুর্থ অঙ্কে অবান্তর হইলেও গ্রীক পুরাণোক্ত ডাকিনীদের নেত্রী 
হেকেটকে টানিয়া আনিয়াছিলেন। ডানকানের হত্যার পর পোঠিরকে 
আনিয়া যে হাস্যরসের স্থ্টি করা হইয়াছে, তাহাও সম্ভবতঃ মিড্ল্টনের কীত্ত। 
এ সকল পরিবর্তনের ছ্বারা নাটকের মধ্যাদ' হানি হইয়াছে কি না, সে বিচারের 
প্রয়োজন নাই । শেক্সপিয়ার ইহাতে কোন আপত্তি করেন নাই, কারণ, তাহার 
নাটকের সফলতা ও রঙ্গালয়ের মঙ্গলের জন্য ইহার প্রয়োজনীয়তা তিনি 
অনুভব করিয়াছিলেন এবং সেজন্য মিড্ব্টনকে ধন্যবাদই দিয়াছিলেন। 


১২০ বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


রজালয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট নাট্যকারের সহিত বাহিরের নাট্যকারের এই 
প্রভেদ। 
বস্ততঃ সাধারণ রঙ্গালয়কে বাচাইয়া রাখিতে হইলে গ্যটের ন্যায় নাট্যকার 
হইলে চলে না, চাই শেক্সপিয়ারের ন্যায় নাট্যকার । গিরিশচন্ত্র ছিলেন 
এই শেষোজ শ্রেণীর নাট্যকার । শেক্সপিয়ারের ন্যায় তিনি রঙ্গালয়ের সহিত 
ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, এবং সাধারণ দর্শ কগণের শিক্ষারদীক্ষা, রুচি ও 
মনোভাবের সহিত পূর্ণ ভাবে পরিচিত ও সহানুততি- 
গিরিশচন্দ্র ছিলেন শেক্সপিয়ার সম্পন ছিলেন। শিক্ষিত ও অশিক্ষিত উভয় 
জাতীয় নাট্যকার শেণীরই দশ কগণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তিনি 
তাহাদের তুষ্টি ও শিক্ষার জন্য নাটক লিখিতেন 
এবং সেইজন্যই তিনি আমাদের মরণাপন রঙ্গালয়কে ফিরাইয়া আনিয়া তাহার 
মধ্যে নৃতন জীবন সঞ্চারে সমথ হইয়াছিলেন | আমাদের নাট্যসাহিত্যকে 
তিনি কিরূপ ত্রশধ্যশালী করিয়া গিয়াছেন, তাহার একটি সংক্ষিপ্ত বিবৃতি 
পরবর্তী অধ্যায়ে দিবার চেষ্টা করিব। 


০০৫৬ এরা হাট সস উর হর 


ষষ্ঠ অধ্যায় 


গিলিম্পম্ুুগ 
বাংলার রঙ্গালয়ে ও নাট্যসাহিত্যে গিরিশচন্দ্রের দান 


যে সকল গুণ থাকিলে নাট্যজগতের অধিনায়ক হওয়া যায়, গিরিশচন্দ্র 
তৎসমুদয়ের প্রচুর পরিমাণে অধিকারী ছিলেন, তাহা আমি গত অধ্যায়ে 
বলিয়াছি। কিন্তু রীতিমত পরিশ্বম করিয় 

গিরিশচন্ত্রের় জন্মগত তাহাকে এই অধিকার অর্জন করিতে হইয়াছিল । 
শ্রতিতা শিক্ষা ও অসামান্য নাট্যপ্রতিভা, তীক্ষ ধীশক্তি ও সহানুভূতি- 
সাধনার দ্বারা পুষ্ট পূণ হৃদয় লইয়া তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, 
হইয়াছিল কিন্ত লোকসমক্ষে নাট্যকাররূপে প্রকট হইবার 
পৃব্বে বহবৎসরব্যাপী শিক্ষা, সাধনা ও অভিজ্ঞতা 

দ্বারা তিনি এই সকল ঈশৃরদত্ত গুণের পুষ্টিসাধন করিয়াছিলেন। ইহাই ছিল 
তাহার বৈশিষ্ট্য এবং সেইজন্যই তিনি এত সাফল্যলাভ করিয়াছিলেন। প্রতিভা 
ভগবানের দান সন্দেহ নাই, আর জন্মগত প্রতিভা না থাকিলে কেহ কেবল 
ছন্দঃশাস্ত্র মুখস্থ করিয়া বা কাব্যগ্রন্থ পড়িয়া কবি হইতে পাবে না তাহাও সত্য-- 
কিন্তু একথাও সত্য যে, প্রতিভাকে কাধ্যকরী করিতে হই শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা 
দুই-ই আবশ্যক । অধ্যাপক ব্র্যাণ্ডার ম্যাথিউজ ঠিকই বলিয়াছেন, “618 ৮7৪ 
61786 6156 10096 19 00১ 706 21809 2 106 1619 8180 ৮5৪ 
(11896 9697 1)9 15 190শ) 1)6 1099 60196 70999” প্রতিভা জন্ম হইতে 
লন্ধ হইলেও গ্রয়োগকৌশল শিক্ষা ব্যতীত তাহাকে রূপদান করা যায় না৷ 
তাহার পর চাই তাহা প্রকাশের সুযোগ । মাইকেল অসাধারণ কবিপ্রতিভ৷ 
লইয়৷ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং দেশবিদেশের কবিদের কাব্য লিখিবার ধারা 
অনুশীলন করিয়া তাহার প্রয়োগকৌশলও পূর্ণ ভাবে আয়ত্ত করিয়াছিলেন । 
তথাপি আমর! তাহাকে পাইতাম না, যদি না বেলগাছিয়৷ থিয়েটারের সংমরবে 
আসিয়া তীহার আত্মপ্রকাশের সুযোগ ঘটিত। সাধক রামপ্রসাদের প্রতু 
গুণগ্রাহী না হইলে তাহার প্রতিভা বোধ হয় হিসাবের খাতার মধ্যেই আবদ্ধ 
াকিত। জীবিকা অর্জনের জন্য গিরিশচন্ত্রকেও সওদাগরী আফিসের নীরস 


১২২ বাংল! নাটকের উৎপত্তি 'ও ক্রমবিকাশ 


হিসাবপত্রের আবর্তে গিয়া পড়িতে হইয়াছিল। সৌভাগ্যক্রমে তাহার আজন্ম 
রসপিপাস্ু-হৃদয় তীহাকে জোর করিয়া সেখান হইতে টানিয়া আনিয়া রঙ্গালয়ে 
ফেলিয়া দিয়াছিল, নতুবা হয়ত আমরা তাহাকে হারাইতাম | | 
যাহা হউক, গিরিশচন্দ্র নিজ প্রতিভা প্রকাশের প্রচুর সুযোগ পাইয়া- 
ছিলেন এবং সে সুযোগের সন্ধবহারও করিয়াছিলেন যথেষ্ট পরিমাণে । তিনি 
তীক্ষদৃষ্টি, চিন্তাশীল ও ভাবুক ছিলেন- যাহা কিছু দেখিতেন ও শুনিতেন 
গভীরভাবে তাহার তাৎপর্য হৃদয়জম করিতে চেষ্টা করিতেন । কোন বিষণ্টয় 
কিছু সন্দেহ জন্মিলে তাহার অনুসন্ধিৎস্থ মন স্থির থাকিতে পারিত না, তৎক্ষণাৎ 
জিজ্ঞাসাবাদ ও অধ্যয়নের সাহায্যে তিনি তাহা নিরাকরণের চেষ্টা করিতেন। 
একাধ্যে তাহার ছোট বড় জ্ঞান ছিল না। বহবৎসর পূর্বের কথা--একদিন 
কথাগ্রসঙক্গে তিনি আমাকে বলিলেন, “দেখুন, আমি লক্ষ্য করিয়াছি যে, 
উত্তমাজের রোগ ও নিম়ীক্গের রোগ রোগীর মনের 
গিরিশচন্দ্রের শিক্ষা ও উপর বিভিন্বপ্রকার ক্রিয়া করে; যেমন কাহারও 
সাধনার রীতি উদরের পীড়া হইলে সে যেবূপ মৃত্যুভয়ে ভীত 
হয়, বক্ষাদির ন্যার বক্ষঃপীড়াগ্রস্ত ব্যক্তি সেরূপ 
হয় না--এমন কি শেষোক্ত পীড়া যত অগ্রসর হর রোগী যেন ততই আপনাকে 
স্ুস্ব মনে করে। ইহার কারণ কি বলিতে পারেন? এ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য 
বিশেষজ্ঞের কি বলেন?” আমি সে সময় অন্যান্য বিষয়ের ' সহিত 
শারীর-বিজ্ঞানেরও অধ্যাপ্রনা করিতাম, সেইজন্যই তিনি আমাকে এ পশ 
করিয়াষ্থিলেন। যাহা হউক, আমি ইহার সদৃত্তর দিতে অক্ষমতা জ্ঞাপন করিয়া 
তাহাকে বলিলাম যে, আমার অধীত গ্রন্থগুলির মধ্যে এ প্রশ্নের আলোচনা আমি 
দেখিতে পাই নাই। তিনি. তখন দেহসম্পকী-মনস্তত্ব (1১1751010921081 
18০1)0108) বিষয়ে তৎকালে প্রচলিত যে দুইখানি গ্রামাণ্য গ্রন্থ আমার 
নিকট ছিল তাহা চাহিয়া লইলেন এবং তাহাতে তীহার প্রশ্নের উত্তর না 
মিলিলেও মনোনিবেশসহকারে কিছুদিন ধরিয়া তাহা পাঠ করিলেন। ঘটনাটি 
সামান্য, কিন্তু ইহা হইতে আমি যে কেবল তীহার তত্বজিজ্ঞা্সু মনের পরিচয় 
পাইয়াছিলাম তাহা নয়, তিনি যে কিরূপ ভাবে পরীক্ষিত মনস্তাত্ত্বিক সত্যের 
উপর তাঁহার নাটকঞ্জলি গড়িয়া তুলিতেন তাহারও আভাস পাইয়াছিলাম | 
এইরূপে সারাজীবন পরীক্ষণ, পর্য্যবেক্ষণ, অধ্যয়ন প্রভৃতির সাহায্যে 
গিরিশচন্দ্র বছবিধ বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন এবং সেই সকল অজিত তত্র 
দ্বারা তিনি তাহার নাটকসমূহের সম্পদও যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়াছিলেন । 
'্মবশ্য যে সকল দার্শনিক তত্ব সাধারণের বোধগম্য নয়, তাহা তাহাদিগকে 


গিরিশযুগ ১২ 


আনন্দ দান করিতে পারে না। সেগুলিকে উপভোগ করিতে পারেন কেবল 
ভিক্টর হিউগো-বণিত তৃতীয় শ্রেণীর দর্শকেরা । কিন্তু অতি নীরস তত, 
কেমন করিরা সরস ও সাধারণের উপভোগ্য করিতে পারা যায়, গিরিশচন্দ্র তাহা; 
জানিতেন। ফলে তীহার মন্তিকলন্ধ জ্ঞান তাহার দরদতরা হৃদয়রাগে রঞ্িত 
হইয়া এক অপুব্ব শী ধাবণ কবিত। তিনি যে অগাধ সহানুভূতিপূর্ণ হৃদয় লইয়া 
জন্মগ্রহণ কবিয়াছিলেন, তাহা স্রধী ও সাধুগণের সংসগে ক্রমশই প্রশস্ততর 
হইয়াছিল। তিনি উচ্চতম হইতে নিমুতিম পধ্যন্ত সকল শ্রেণীর লোকের 

সহিত অবাধে মেলামেশা করিতেন, তাহাদের প্রাণের 
গিবিশচন্দ্রের বহুদখিতা ও  দঃখ তিনি নিজের প্রাণের ভিতর অনুভব করিতেন” 
সর্বব্যাপী সঙানুতূতি তাহারা কি চায় ও কেন তাহা চায় তাহা তিনি 

, ভালরূপেই জানিতেন। সমাজ-পরিত্যক্ত পতিত 
ও পতিতাদের মধ্যেও যে উচ্চ হৃদয় থাকিতে পাবে এবং পক্ষান্তরে অতি 
শিক্ষিতে] শধ্যেও যে ঘোর স্বার্থপর পিশাচের অধিষ্ঠান বিরল নয়, তাহা তিনি 
স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন । আবার ঘটনাচক্রে বা সংসগ গুণে অতি মন্দ 
চনিব্রও কেমন করিয়া দেবোপম নির্মল হইয়া যায় তাহাও তিনি অনেক দেখিয়া" 
ছিলেন। সুতরাং তিনি জীবন্ত আদর্শ সম্মুখে রাখিয়াই এ সকল চরিত্র 
আঁকিয়াছিলেন। তবে কোন কোন চিত্র তিনি সাধারণ দর্শ কগর্ণের মানসপটে 
দৃঢ়ভাবে মুদ্রিত করিয়া দিবার জন্যই বোধ হয় তাহাদের স্বাভাবিক বণ অপেক্ষা 
কিঞ্চিৎ গাটতর বর্ণে রঞ্জিত কবিয়াছিলেন । এ বিষয়ে তাহার পৃব্ববর্তী নাটক- 
কাবগণেব মধ্যে দীনবন্কুবাবুকেই তাহাব সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। 
বলিতে গেলে, দীনবন্ধুবাবুই প্রথমে এইরপ প্রত্যক্ষ চরিত ইয়া নাটকলেখার 
পথ প্রদর্শন করেন। লোকচবিত্র সম্বন্ধে তাহার অপূব্ব আভিজ্ঞতা এবং তীব্র 
ও সব্বব্যাপী সহানুভূতির গুণেই তিনি এই কাধ্য করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 
গিরিশচন্দ্রেও এই সকল গুণ সমভাবে বর্তমান ছিল এবং সেইজন্যই তাহার 
রচিত চরিত্রগুলি এরূপ জীবন্ত হইত। 


কিন্ত এ সকল সামাজিক নাটক সাধারণত: অভিজাত বা মধ্যবিত্ত সমাজের 
ব্যাপার লইয়া লিখিত হইত, সুতরাং তাহারা সমাজের উপরিতলে আলোড়ন 
স্যট্টি কবিলেও নিমুতলে যে তাহাদের প্রভাব বিশেষ অনুভূত হয় নাই তাহা 
মানিতেই হইবে । যে নাটক সমগ্র জ্ঞাতির হৃদয়ের অস্তস্তল স্পর্শ করিতে 
পারে না বা তাহার স্পন্দন যে নাটকের ভিতর দিয়া ফূটিয়া ওঠে না, তাহাকে 
পর্ণ ভাবে 'জাতীয় নাটক" নাম দেওয়া অসঙ্গত বলিয়াই বোধ হয়। আমাদের 
সমাজ এখনও পর্ধাস্ত তাহার প্রাচীন আধ্যাত্বিক ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান রহিয়াছে) 


বাঁলো পাঁটিকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


"& শসাচে বে শীঘ্ব ধর্পমূলক নাটকের পরিবর্তে পাশ্চাত্তযধরণে লিখিত আধুনিক 
সামাজিক লাটকসমূহ অধিকতর আাদূত ও প্রভাবশালী হইয়া উঠিবে এরূপ মনে 
করা ভুল। অন্ততঃ গিরিশচন্রের সময়ে ইহ! সম্পূর্ণ 
পৌরাণিক নাটকের পতি অসম্ভব বলিয়া মনে হইত। গিরিশচন্দ্র এ কথা 
গিরিখচন্রের স্বাভাবিক বৃঝিতেন, কারণ, তিনি নিজেও আজন্ম অনুরূপ রসের 
অনুরাগ রসিক ছিলেন। শৈশবকাল হইতেই তাহার মধ্যে 
প্রেম ও তক্তিভাব নানা রূপে পরিপুষ্ট হইয়াছিল । 
তীহাদের বাটীতে শ্রীধর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন এবং তীহার নিত্য- 
'পৃজা হইত। সন্ধ্যাকালে তিনি তাহার খুল্প-পিতামহীর নিকট বসিয়া রামায়ণ- 
অহাতারতের কথা ও ভাগবতাদি পুরাণের কাহিনী শুনিতেন-_শুনিতে শুনিতে 
তনয় হইয়া যাইতেন--_নায়ক-নায়িকাদের সুখে-দুংখে তাহার হৃদয় আনন্দে, 
বিষাদে পৃণ হইয়া যাইত। এমন কি, শুনা যায়, বৃন্দাবনের কৃষ্ণপ্রেমোন্ত্ত 
'গোপ-গোপীগণের বিবহব্যথা তীহার মর্দস্থলে এবপ গভীর রেখাপাত করিয়াছিলু 
'যে, তিনি বৃদ্ধ বয়সেও মাথুর-লীলাকীর্ভন শুনিতে পারিতেন না। বাল্য 
ও কৈশোর কালে তিনি যাত্রা, পাঁচালী, কথকতা, কবি ও হাফ-আখড়াই গান 
সব্বদাই শুনিতেন এবং সেই বয়সেই সে সকলের রস গ্রহণ করিতে পারিতেন। 
“যাত্রা, কথকতাদি শুনিবার সময তীহাব স্বাভাবিক ভক্তিকরুণার্্র হৃদয় সহজেই 
উচ্ছৃসিত হইয়া উঠিত__কথাঁয় কথায় চক্ষু অশ্রস্তারাক্রাস্ত হইত। : তাহার 
পর যৌবনকালে তিনি নিজেই যাব্রাব দল গঠন করিয়া তাহার নটজীবন আরন্ত 
করেন, তাঁহা পূৃব্বে বলিয়াছি। নাটককাবরূপেও তিনি প্রথমে পৌবাণিক 
বিষয় অবলম্বন কবেন। পৌরাণিক গীতিনাট্য 'আগনমনী'ই তাহাব প্রথম 
নিজস্ব নাটক বা নাটিকা ,১এবং তাহার শেষ নাটক-_ তপোবল' । 

১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে গিবিশচন্দ্র “গ্রেট ন্যাশান্যাল' থিযেটারে যোগদান করেন 
এবং বিশেষ কারণে তাহার “গ্রেট' বিশেষণ বর্জন করিয়া তাহাব নাম দেন, 
'ন্যাশান্যাল থিয়েটার । সেই বৎসব দুর্গাপূজা উপলক্ষে সেখানে তীহার 
“আগমনী নাটিকাটি প্রথম অভিনীত হয়। তখন গিরিশচন্দ্রের বযস ৩৩ 
বৎসর । ইহাতেই বুঝা যায়, তিনি কিরূপ সুদী সাধনা স্বারা আপনাকে প্রস্তত 

করিয়াছিলেন। অসাধাবণ প্রতিভার অধিকারী 

গিরিশচন্দ্রের দীর্ধকালব্যাপী হইয়াও তিনি কখন শিক্ষার্থীর আসন ত্যাগ করেন 
সাধন। 'নাই--সকল সময়েই তীাহার মনে হইত তাহার 

শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় নাই। এইজন্য দেখিতে পাই 

যে, যখন তাহার শিষ্য ব! শিষ্যকল্প ব্যক্তিরা নাট্যকাররূপে সগব্বে বঙ্গালয়ে 
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বরাজ করিতেছেন, তখনও তিনি লোকচক্ষুর অন্তরালে শিক্ষানবিশরূপে 
“বছ্ছিমচত্রের উপন্যাস, মাইকেলের “মেধনাদবধ, নবীনের “পলাশীর যুদ্ধ” 
প্রভৃতি গ্রস্থ লইয়৷ নাট্য-রচনায় হাত পাকাইতেছেন! তাহার পর দুর্গাপুজা, 
উপলক্ষ্যে সহসা “আগমনী'র ন্যায় একটি ক্ষত্র গীতিনাট্যের একান্ত প্রয়োজন 
হওয়ায় তিনি অনুরুদ্ধ হইয়া তাহা লিখিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তখনও আত্বপ্রকাশে 
সম্মত হন নাই--মুকুটাচরণ মিত্র” এই ছদ্যুনাম দিয়া নাটিকাটি প্রককা্প, 
করিয়াছিলেন। ইহার পর তিনি 'অকাল বোধন” ও 'দোললীলা* নামক আরও: 
দুইখানি অনুরূপ ক্ষদ্র গীতিনাট্য রচনা করেন, কিন্তু তাহার পরেই পুনরায় 
তুফীন্তাব অবলম্বন করেন । 'দোললীলা” ১৮৭৮ সনে দোল-পুণিমা উপলক্ষ্যে 
অভিনীত হয় এবং তাহার তিন বৎসর পরে ১৮৮১ সনে তিনি তাহার প্রথম 
প্রতীক (95710010) গীতিনাট্য 'মায়াতরু' রচনা করেন। এইরূপে 
১৮৮১ খৃষ্টাব্দে ৩৭ বৎসর বয়সে গিরিশচন্দ্র প্রকৃত প্রস্তাবে নাট্যকার-জীবন 
আরও হয়। এই বৎসরেই তিনি তীহার প্রথম এঁতিহাসিক নাটক “আনন্দ 
রহো।' রচনা করেন। এই নাটকটি ১২৮৮ সালে (১৮৮১ খৃষ্টাব্দে) ৯ই 
জ্যৈষ্ঠ তারিখে উক্ত ন্যাশান্যাল থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয়। ইহার পর 
প্রবাহিত হইয়া বঙ্গের বিবিধ রঙ্গালয়কে সমৃদ্ধ করিয়া তুলে। তাহার 
শেষ নাটক তপোবল' অভিনীত হয় ১৯১১ সনের নভেম্বর মাসে এবং 
পরবৎসর তিনি পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তিনি দুই তিনটি 
নাটক অসম্পূর্ণ অবস্থায় রাখিয়া যান। তাহার মধ্যে একটি পারিবারিক 
নাটক তাঁহার মৃত্যুর পর সম্পূর্ণ করিয়া 'গৃহলক্ষ্্* নামে অভিনয় 
কর! হয়। 

গিরিশচন্দ্রের এইরূপ পূরাদস্তর নাট্যকার্ূপে আবির্ভাবের পশ্চাতে 
একটা ক্ষদ্র ইতিহাস আছে। মাইকেল ও দীনবন্ধুর মৃত্যুর পর বঙ্গালয়ের 
কিরূপ দূর্দশা হইয়াছিল তাহা পূর্বে বলিয়াছি। বঙ্কিমের উপন্যাস লইয়া 
কিছুদিন চলিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাও ক্রমশঃ পুরাতন হইর। গিয়াছিল। নুতন 
নাটকের জন্য পুনঃ পুনঃ বিজ্ঞাপন দিয়াও কোন ফল হয় নাই। ফলে ১৮৭৯ 
সনে গ্রেট ন্যাশান্যাল (ওরফে ন্যাশানাল) থিয়েটার নিলামে উঠিল এবং 
গ্রতাপচাদ জহুরী নামে এক মাড়োয়ার' ব্যবসাদার তাহার স্বত্বাধিকার ক্রয় 
করিলেন । বাংলা নাট্যসাহিত্যের উন্ৃতির জন্য বা সখ মিটাইবার জন্য 
তিনি থিয়েটার ক্রয় করেন নাই, ব্যবসায়ের হিসাবেই কিনিয়াছিলেন। ইহা 
থিয়েটারের পক্ষে মঙ্গলজনকই হইয়াছিল | ব্যবসায়বুদ্ধির অভাবেই থিয়েটারাট 


৭৪ ধাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


এতদিন ভালরূপ চলে নাই এবং তাহার ফলে ক্রমাগত স্বত্বাধিকারী ও 
পরিচালকের পরিবর্তন হইয়াছিল । ইহাদের মধ্যে সুদক্ষ ব্যক্তিও ছিলেন, কিন্তু 
ব্যবসায়বুদ্ধির অতাবে তীহারাও নিক্ষল হইযাছিলেন। এমন কি, একবার 
গিরিশচন্র স্বয়ং থিয়েটারটি ভাড়া লইয়া চালাইতে চেষ্টা কবিযাছিলেন। কিন্তু 
সবশেষে তিনিও হাল ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হন। কিন্ত প্রতাপচাদ থিষেটারটি 
হাতে লইযাই সেটিকে একটা বীতিমত ব্যবসায়- 
'িরিশচন্দের পূর্ণভাষে কেন্দ্রে পবিণত করিতে মনস্ব কবিলেন এবং 
রঙ্জালয়ে যোগদান সেইজন্য তিনি থিয়েটাবের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির 
উদ্দেশ্যে অবিলম্বে সকল প্রকার আয়োজন করিতে 
লাগিলেল। প্রথমেই তীহার দৃষ্টি পড়িল গ্রিরিশচন্ত্রের উপর । তিনি 
জছরী' ছিলেন, জহর চিনিতেন--তিনি বুঝিয়াছিলেন, এক গিরিশচন্দ্র 
ভিন্ন আর কেহ তীহার থিয়েটার রক্ষা করিতে পারিবেন না। কিন্তু ইহাও 
তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, যতদিন গিবিশচন্দ্র দুই নৌকায় পা দিয়া ধাঁকিবেন, 
ততদ্দিন তীহার নিকট গ্মনোমত কাজ পাওয়া যাইবে না। সুতরাং তিনি 
গিরিশচন্দ্রকে অফিসের কাজ ছাড়িয়া পৃণ মাত্রায় থিয়েটাবে যোগদান করিবার 
'জন্য আহবান কবিলেন। গিরিশচন্দ্র তখন পার্কার কোম্পানীতে গ্রেড শত 
টাকা মাহিনার চাকৃবি করিতেন এবং আশু উন্ুতিরও যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল, 
কারণ, তিনি সাহেবেব প্রিয়পাত্র ছিলেন। এমন স্থলে কম মাহিনায় থিয়েটারে 
অনিশ্চিত চাকুরি গ্রহণ অবশ্য তাহাব আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে কেহই 
অনুমোদন করিলেন না । তাহাব উপব ছিল সংসারেব চিন্তা |' কিন্ত অবশেষে 
রঙ্গালয়েব আকর্ধণই তাহার নিকট প্রবলতর হইয়৷ দাড়াইল--তিনি আফিসের 
চাকুরি ছাড়িয়া, মাত্র একশত টাকা বেতনে খিষেটাবেব অধ্যক্ষ পদ গ্রহণ 
করিলেন। 
তারপর আসিল নাটকেব চিন্তা । নাটকেব প্রকৃত গুণাগুণেব বিচার 
জহুরী মহাশয় কবিতেন না--_করিতে পাবিতেনও না-_খবিদদারদেব সম্তোষ- 
বিধানই তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য ছিল। এ বিষযে তাঁহাব মনোভাব কিবপ ছিল, 
একটি ঘটনাব উল্লেখ করিলেই তাহার পবিচয পাওযা যাইবে । কিছুকাল 
পরে যখন তীহার ঞিয়েটারে গিরিশচন্দ্রেব “সীতাব বনবাসে'ৰ অভিনয় হয়, 
তখন লবক্শের গান দর্শ কগণের প্রাণে আনন্দের ধাবা বহাইয়া দিয়াছিল। 
এক জোড়ার স্থলে দুই জোড়! এরূপ বালক ঢুকাইয৷ দিবাব চেষ্টা করেন! যে 
বৎসর (১৮৮০ সনে) গিরিশচন্দ্র প্রতাপচাদের ন্যাশান্যাল থিয়েটারে যোগদান 
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করেন, সে বংসর তিনি কোন নাটক লেখেন নাই, অভিনয়মাত্র করিয়াছিলেন । 
তখন কৰি স্ুরেন্ত্রনাথ মজুমদারের এঁতিহাসিক 

“হ!মিব' নাটক নাটক “হামির' অভিনয়ার্থ নিব্বাচিত হইয়াছিল 
এবং তিনি তাহাতে বাণ! হামিরের ভূমিকা গহর্ণ 

করিয়াছিলেন । পর বৎসর তিনি নাটক লিখিতে আরম্ত করেন এবং প্রথ্রে। 
'মায়াতরু” ও “মষোহিনী প্রতিমা নামক গীর্তি' 

গিবিশচন্দ্রের প্রথম রচনা নাট্যদ্বয় ও 'আলাদিন' নামক একটি ক্ষুদ্র রজনাট্য 
কতিপয় গীতিনাট্য. রচনা করেন, কারণ, তখনও বোধ হয় তাহরি 

,  স্বশক্তিতে পূর্ণ বিশ্বাস জন্মায় নাই। কিন্ত এরপ 

গীতিনাট্য বা রঙ্গনাট্য গৌণতাবে থিয়েটারের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করিলেও 
মখ্যতঃ উচচশ্রেণীর নাটক অভিনয়ের উপরেই তাহার জীবন নির্ভর করে। 
বিশেষতঃ “মায়াতরূ' বা “মোহিনী প্রতিমা'র ন্যায় প্রতীকজাতীয় গীতিনার্ট্য 
সাধানণেক প্‌ব্রোধ্য ছিল। সুতরাং গিরিশচন্দ্রকে বাধ্য হইয়া বৃহত্তর নাটক 
রচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইল | সে সময়ে অভিনীত নাটকগুলির মধ্যে “অশ্ন্মতী' 
ও হামির' নাটক যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করিয়াছিল, সুতরাং জহুরী মহাশস্ 
গিরিশচন্ত্রকে এরূপ একখানি এতিহাসিক নাটক লিখিতে অনুরোধ করিলেন। 
ফলে 'আনন্দ' রহো' রচিত হইল । এঅশ্মতী' নাটকের ন্যায় আনন্দ 
রহো"রও বিষয়বস্ত রাণ। প্রতাপের কাহিনী হইতে গৃহীত হয় এবং “অশ্বল্মতী'র 
ন্যায় ইহাতেও একটা অদ্ভুত প্রেমকাহিনী ঢুঁকাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, 
কিন্ত এবার বেচারা প্রুতাপের কন্যাকে রেহাই 

গিরিশচন্দ্রের প্রথম. দিয়া মানসিংহের কন্যাকে লইয়া নাস্তানাবুদ করা 
এ্রতিহাসিক নাটক হইয়াছিল। দর্শকেরা সবিস্ময়ে দেখিত-_-মহারাজ 
“আনন্দ রহো' মানসিংহের কন্যা নিজ প্রণয়পাত্রকে না পাইয়া 
তাহাকে শাস্তি দিবার মানসে যুবরাজ সেলিমকে এবং 

তাহাতেও সন্তষ্ট না হইয়া শেষে সেলিমের পিতা বৃদ্ধ আকবরকে পব্যন্ত প্রেম 
নিবেদন করিতেছে! যাহা হউক, এরূপ নাটকেও গিরিশচন্দ্র তাহার একটা 
বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, মন্ত্রসিদ্ধ পুরুষ “বেতাল' চবিত্রের স্যষ্টি করিয়া । 
বেতালের “আনন্দরছে।' বাণী শুনিয়া মহাবলপরাক্রান্ত অতি দুর্দান্ত পাষণও 
ভয়ে কম্পান্িত হইত--মানবশক্তির তুচছততা অনুভব করিত। গিরিশচন্দ্র নিজেই 
এই ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন । কিন্তুএক 'এঁতিহাসিক' নাটকের মধ্যে এরূপ 
হেঁয়ালিপূর্ণ অলৌকিক চরিত্রের সহসা আবির্ভাব কত্তকটা “বেতালা' বলিয়াই 
দশ কগণের মনে হইয়াছিল, সুতরাং তাহারা ইহাকে বড় সদয় চক্ষে দেখে নাই। 


১২৮ লা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


জুখের বিষয়, ইহার পর গিরিশচন্দ্র তীহার ভ্রম বুঝিতে পারিয়াছিলেন। 
সত্য কথা বলিতে কি, তিনি এতদিন অনেকটা সাময়িক আবহাওয়া ও কর্তৃপক্ষের 
অনুরোধের বশবর্তী হইয়া চলিতেছিলেন, কিস্ত এখন তিনি স্পষ্ট দেখিতে 
পাইয়াছিলেন যে, যে নাটকের সহিত জনসাধারণের হৃদয়ের সংযোগ নাই, 
সে নাটক অভিনয় করিয়া রঙ্গালয় বেশী দিন বাঁচিতে পারে না। 'আনন্দ- 
ধপ্জাছো 'র মধ্যে যে সুন্দর ভক্তিপূর্ণ গানগুলি দেওয়া হইয়াছিল, সেগুলি সকল 
শ্রেণীর দ্শ কেই কিরূপ আনন্দ সহকারে শুনিয়াছিল 
গিরিশচন্দ্রের পথম তাহাও তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন এবং তাহাতে, 
পৌরাণিক নাটক-- তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, এত বিপ্রবের মধ্যেও 
“রাবণ বধ" আমাদের জাতি তাহার আধ্যাত্মিক হৃদয় হারায় 
নাই। বলিয়াছি, তাহার হৃদয়ও শৈশব হইতে 
সেইভাবেই গঠিত হইয়াছিল। সুতরাং ভবিষ্যৎ পথ বাছিয়া লইতে তাঁহার আর 
বিলম্ব হইল না। তিনি আমাদের চিরস্তন রসভাগ্ডার---আমাদের জাতীয় 
কবিদের অনুপ্রেরণার সেই আদিম উতৎস--রামায়ণ-মহাভারতের দিকে মুখ 
ফিরাইলেন এবং 'আনন্দ রহো” অভিনয়ের দুই মাস পরেই 'তিনি রাবণ বধ' 
নাটক লইয়া দর্শকগণের সম্মুখীন হইলেন | ফল হইল চমৎকার-_মরা 
গাঙে বান ডাকিল-_দলে' দলে উচ্চ-নিয়, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকল শ্রেণীর 
দশ কগণের আগমনে রঙ্গালয়ের শ্রী একেবারে ফিরিয়া গেল! 'এইকূপে 
গ্কৃত জাতির সহিত রঙ্গালয়ের সংযোগ স্থাপিত হওয়াতে থিয়েটারের 
ন্যাশান্যাল' নাম এতদিন পরে সার্থক হইল। 
ইহার পর গিরিশচন্্র অবিরল ধারায় পৌরাণিক নাটক লিখিতে লাগিলেন । 
'রাবণ বধ প্রথম অভিনীত ইয় ১৮৮১ সনের ৩০শে জুলাই তারিখে, তাহার 
১০৬ পাস পরে অভিমন্য বধ' এবং তাহার একমাস পরে 
| 'লক্ষাণ-বর্জন' নাটক অভিনীত হইল। লক্ষাণ- 
বর্জনের প্রথম অভিনয়ের তারিখ ৩১শে ডিসেম্বর ১৮৮১ সন। ইহার পর 
১৮৮২ খৃষ্টাব্দে “সীতার বিবাহ, 'রামের বনবাস' ও “সীতাহরণ: অতিনীত 
হয়। মাঝে একধার গিরিশচন্দ্র “বজবিহার নামে কৃষ্ণলীলা বিষয়ক 
একটি গীতিনাট্য লেখেন। এই গীতিনাট্যের বৈশিষ্ট্যের কথা পর্বে 
উল্লেখ করিয়াছি-_এখানি ইতালিয়ান অপেরার ন্যায় প্রথম হইতে শেষ 
পর্য্যন্ত কেবল গানে পূর্ণ ,--কথা নাই, সমস্ত উত্তর-প্রত্যুত্তর গানেই দেওয়া 


হইয়াছে। 


গিরিশধূগ ১৯৯ 


১৮৮৩ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে গিরিশচন্দ্রের '“পাগুবের অজ্ঞাতবাস' 
ন্যাশান্যাল থিয়েটারে অভিনীত হয়। তাহার পরেই তিনি সেখানকার চাকুরী 
ছাড়িয়া দিয়া গুযুঁখ রায় নামে এক শিখ যুবকের অথ সাহায্যে “স্টার থিয়েটার 
প্রতিষ্ঠিত করেন। তীহার পৌরাণিক নাটক 'দক্ষযজ্ঞ' লইয়া ১৮৮৪ সনের 
জলাই মাসে এই থিয়েটারের উদ্বোধন হয়। এই অভিনয় প্রচুর সাফল্য অর্জন 
করিয়াছিল, কিন্তু গুরুখ রায় আত্বীয়স্বজনের তাড়নায় থিয়েটারটি ছাড়িয়া দিতে 
বাধ্য হন এবং বিখ্যাত অভিনেতা অমৃত মিত্র, রসরাজ অমৃত বস্থ প্রভৃতি চারিজনে 
ইহার স্বত্বাধিকারী হন, কিন্ত গিরিশচন্দ্র স্বত্বাধিকারিত্বের ঝঞ্জাট পোহান অপেক্ষা 
পূর্বের ন্যায় বেতনভোগী অধ্যক্ষ হইয়৷ থাকাই যুক্তিসঙ্গত মনে করেন। 
এই স্থানে দক্ষষজ্ঞের পর গিরিশচন্দ্রের 'ধম্বচরিত্র“ “নল-দময়স্তী', কমলে 
কামিনী", বৃষকেতু' ও শ্ীবৎস-চিন্তা'র অভিনয় হয়। 

, ইহার পরেই তিনি ভগবতপ্রেমের অপূর্ব চিত্র “চৈতন্যলীলা' নাটক 
লইয়া বঙ্গ্ঞ্চে উপস্থিত হইলেন। ফল হইল আশাতীত, ধারণাতীত! 

দেখিতে দেখিতে রঙ্গালয় যেন চৈতন্যযুগের 

“চৈতন্যলীলা' নাটক নবন্বীপে পরিণত হইল--যে প্রেমের বন্যায় 
যেন আবার ফিরিয়া আসিয়! প্রেক্ষাগৃহের সহিত সমগ্র দেশকে প্রাবিত করিল ! 
স্বয়ং পরমহংস রামকুষ্জদেব রঙ্গালয়ে পদাপ ণ করিয়া তাহাকে ধন্য করিলেন, 
মহামহোপাধ্যায় ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত পর্যন্ত আসিয়া নটনটাগণকে প্রাণ খুলিয়া 
আশীব্বাদ করিলেন | গিরিশচন্দ্র এইরূপে পরমহংসদেবেব কৃপার পরশ 
পাইয়া নৃতন মানুষ হইয়া গেলেন। তাহার ফলে তীহার গন :নত্তী তক্তিমূলক 
ও পৌরাণিক নাটকগুলি--এমন কি সামাজিক ও এঁতিহাসিক নাটক পধ্যস্ত--: 
পরমহংসদেবের উপদিষ্ট বিশ্বপ্রেম, আত্মত্যাগ ও সেবাধন্দের কথা ও দৃষ্টান্তে 
সমুভূজল হইয়া উঠিল। অবশ্য ইহার পৃব্বে 'মায়াতরু' হইতে আরম্ভ করিয়া 
বহু গীতিনাট্য ও নাটকেই তিনি নি-স্বার্থ প্রেমের মোহিনীশক্তি প্রদশ ন করিতে 
চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু “চৈতন্যলীলা'র সময় হইতে সেই লৌকিক প্রেম 
বহুলপরিমাণে আধ্যাত্বিক ভাব ধারণ করিয়াছিল | 

“চৈতন্যলীলা'র পর গিরিশচন্দ্র ক্রমান্বয়ে প্রহ্নাদচরিত্র' নিমাই সনুযাস*, 
প্রভাস যজ্ঞ”, বুদ্ধদেব চরিত', বিল্বমঙ্ল' ও 'ূপসনাতন' লিখিলেন। 
অন্যান্য তক্তি ও প্রেমমূলক ফলে তগবৎপ্রেমের যে মহাতরঙ্গ চৈতন্যলীল।” 

নাটক তুলিয়াছিল তাহ প্রবলতর হইয়। দেশের নরনারীয় 
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১৮০ : বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


বিদেশে, ধরে ঘরে করি গান। কে কোথায় আয়রে ত্বরা, নিবি যদি নূতন 
প্রাণ”-_যেন মুত্তি ধরিয়া দেশবিদেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাকে ভগবৎপ্রেমের 
সন্ত্রীবনী সুধা পান করিবার জন্য আহ্বান করিতে লাগিল । কিন্তু সংসারপঙ্কে 
নিমগু জীব উঠিয়া আসে কি করিয়া? তাই 
“বিল্মঞ্গল' নাটক গিরিশচন্দ্র বিন্বমঙ্গলচরিত সম্মুখে ধরিয়া দেখাইলেন 
যে, অতি সহজ উপায়েই সে কাজ করা যায়। একনিষ্ঠ 
লৌকিক প্রেম (এমন কি হীন ইন্দ্রির়জ আসক্তি) ও ভগবতপ্রেম বস্ততঃ এক- 
জাতীয়। দুই-ই হীরক--তবে একটি আকরস্থ প্রস্তর ও মৃত্তিকাদি মিশ্রিত 
অপরটি সম্পূর্ণ অবিমিশ্ব ও বিশোধিত। মনস্তত্ববিদেরা বলেন, ইন্দ্রিয় 
প্রবৃত্তি অদম্য হইলে তাহা দমনের জন্য বৃথা চেষ্টা না করিয়া, তাহার 
বিশুদ্ধীকরণই (910110)801038) বৃদ্ধিমানের কার্য এবং এই বিশুদ্ধীকরণের 
সহজ উপায় প্রবৃত্তিটিকে কোন ক্রমে ঈশৃরাভিমুখী 
“বিলুমঙ্গল' নাটকের করিয়া দেওয়া । বৈষবেরা ইহাকেই বলেন, 
বিঘয়বস্ত ও বৈশিষ্ট্য: 'ভগবানে কামাপ ণ'। এই উপায়েই' ঘোর লম্পট 
বিল্বমঙ্গল মহাপ্রেমিক সাধকে পরিণত হইয়াছিলেন । 
বারাঙ্গন৷ (কিস্ত পৃ প্রেমিকা) চিন্তামণি হইয়াছিল তীহার এই সাধনপথে 
উত্তরসাধিকা | এইজন্যইবিল্বমঙ্গল তীহার 'শ্রীকৃষ্ণকর্ণাযুত' গ্রন্থের প্রারন্তে 
'মঙ্গলাচরণ শ্লোকেই বলিয়াছেন-- 
| “চিন্তামণির্জয়তি সোমগিরিও রর” 


স্বয়ং চৈতন্যদেব যে কয়েকখানি গ্রন্থ পাঠ ও শবণ করিয়া রাব্রিদিন আনন্দে 
বিভোর থাকিতেন তাহাদের মধ্যে 'কিণামৃত' গ্রন্থখানি অন্যতম। ইহাতেই 
বুঝা যায়, বিল্বমঙ্গলের এই অপরূপ সাধনা তাহাকে কত উচচস্তরে লইয়া 
গিয়াছিল। গিরিশচন্দ্র তাহার এই নাটকের আখ্যানবস্ত নাতাজী-কৃত হিন্দী 
চজমাল'-গ্রশ্থের লালদাস-কৃত বাংলা অনুবাদ হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন । 
এই বাংলা ভক্তমাল' গ্রন্থেও দেখি, যখন চিস্তামণি বৃুন্দাবনে আসিয়া 
বিন্বমঙ্গলের সহিত মিলিত হইল, তখন বিল্বৃমঙ্গল তাহাকে “গুরুভাবে প্রণমিলা 
বহু তজিরীতে' ।* গিরিশচন্্রও এই কথার প্রতিধ্বনি করিয়া গ্রস্থ শেষ 
করিয়াছেন। কৃষ্ণকৃপাপ্রাপ্ত বিন্বমজল কৃষ্ণপ্রে বিহ্বল! চিন্তামণিকে দেখিবামাত্র 
বলিয়া উঠিলেন, “একি! গুরু? প্রেমশিক্ষাদাতা ? বিশ্বমোহিনী, আমাকে 
কৃপা করুন (প্রণাম করন)।” গিরিশচন্দ্র এই নাটকে বিল্বমঙ্গল ভিন এক 
চৌর-ভিক্ষাক চরিত্রের স্য্টি করিয়া দেখাইয়াছেন যে, কেবল কাম-প্রবৃত্তি নয়, 
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'যে-কোন বলবতী প্রবৃত্তিকে ঈশৃরাভিমুখী করিয়া দিলে তাহা বিশুদ্ধ কৃষ্ণপ্রেমে 
পরিণত হইতে পারে। ভিক্ষক ইচছাসত্বেও তাহার প্রবল চৌধ্যপ্রবৃত্তি দমন 
করিতে না পারিয়া যখন সোমগিরির শরণাপনু হইয়াছিল, তখন সেই মহাত্ব! 
তাহাকে 'মাখনচোরকে চুরি” করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। তিক্ষুকও 
সেই সঙ্কেতানুসারে তাহার প্রবৃত্তিকে কৃষ্তাভিমুখে চালিত করিয়া সিদ্ধিলাভ 
করিয়াছিল। বিল্মঙ্গলে ভিক্ষক, সাধক, থাক ও পাগলিনী-চরিত্র গিরিশচন্দ্রের 
আর-একাটি বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দেয়। বলিয়াছি, সকল শ্রেণীর দর্শকের 
আনন্দবদ্ধনের জন্য এদেশে প্রত্যেক নাটকে গান ও হাস্যরসাত্বক দৃশ্য দিবার 
প্রয়োজন হয়। কিন্তু সাধারণতঃ গন্ভীররসাত্বক নাটকে এরূপ দৃশ্যের স্থান 
করা কঠিন হয়। সেইজন্য অনেক স্বলেই দেখা যায় যে, বিষয়বস্তর সহিত 
সম্পর্ক না থাকিলেও নাট্যকার জোর করিয়া কতকগুলি গান ও হাস্যরসাত্বক 
চরিত্র বা দৃশ্য নাটকের মধ্যে ঢুকাইয়া দেন। কিন্তু এরূপ অবাস্তর চরিত্র ব৷ 
দূশে)ঃগ স্টি গিরিশচন্দ্রের বীতিবিরুদ্ধ ছিল। ফলে তীহার নাটকে প্রত্যেক 
চরিত্রের একটা বিশেষ সার্থকতা দেখা যায়। তিনি সাধক ও থাককে 
বিলৃমঙ্জল ও চিন্তামণ্ণির পাশে দাঁড় করাইয়া দেখাইয়া দিয়াছেন যে, কপট প্রণয় 
প্রকৃত প্রেমের ঠিক বিপরীত ফল দেয়। '“পাগলিনী' হইতেছেন আমাদের 
অন্তরাত্বার প্রতীক । সন্কটসম্কুল জীবনপথে চলিবার সময় চরম-নৈরাশ্যের 
ঘোর আঁধারে দিশেহারা হইয়া যখন আমরা ব্যাকুলভাবে ছুটাছুটি করি, 
তখন তিনি বিদ্যুতের মত আবির্ভূত হইয়া আমাদিগকে পথ দেখান। 
তখন তাহার নির্দেশমত চলিলে উত্তালতরঙ্গতর! প্রবল নদী 'গোখুর জল 
হইয়া যায়--'অজগর গোখরো৷ সাপ" দড়ি হইয়া যায়--রকের সহচরী 
বারাঙ্গনা স্বর্গের পথপ্রদশিকায় পরিণত হয়! এ চরিত্র ম্যাকৃবেখের 
ডাইনী-চরিত্রের বা লেডী ম্যাকবেথের চরিত্রের ঠিক বিপরীত। 
ম্যাকৃবেথ মহাবীর হইলেও ঘোর দুরাকাঙ্ক্ষ ছিলেন। একটা বড় যুদ্ধে 
জয়লাভের পর সিংহাসনলাভের জন্য তাহার অন্তরে যে দুষ্টাভিলাষ 
জাগিয়াছিল, ডাকিনীরা প্রকৃতপক্ষে তাহারই বাহ্য-প্রতিমুত্তিকূপে দেখা দিয়া 
তাহাকে ধ্বংসের পথে টানিয়া লইয়া গিয়াছিল। কিন্তু বিল্বৃমঙ্গল ছিলেন 
সরলপ্রকৃতি বাক্ষণসন্তান, চিস্তামণির প্রতি তাহার প্রেম রূপমোহজনিত হইলেও 
অকপট ছিল। সেই দারুণ দুধ্যোগের রজজ্ীতে নৈরাশ্যের পর নৈরাশ্য তাহার 
নিজ ঘৃণা জীবনের প্রতি যে ধিকার জন্মাইয়াছিল, তাহারই সংঘাত তাহার 
অজ্জাতসারে তীহার হদ্য়ের মোহাবরণ ছিন করিয়া তীহার অন্তর্জ্যোতি 
প্রকাশের পথ মুক্ত করিয়া দিয়াছিল। 
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'ূপসনাতন' অভিনীত হয় ১৮৮৭ সনে। ইহার পর কলুটোলার 
গোপাললাল শীল বিডনষ্রীটস্থ স্টার থিয়েটারের বাটাটি ক্রয় করিয়া সেখানে 
'এমারেন্ড থিয়েটার" স্থাপন করেন এবং স্টার থিয়েটার কোম্পানী হাতিবাগানে 
নূতন বাটী নির্মাণ করিয়া সেখানে তাহাদের থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত করেন। 
গোপালবাবু গিরিশচন্দ্রকে তীহার থিয়েটারের অধ্যক্ষ ও নাট্যকার নিযুক্ত 
করেন এবং গিরিশচন্দ্র সেখানে “পূণ চন্দ্র' নাটক লেখেন। কিন্তু সেই সঙ্গে 
স্টার থিয়েটারের কর্তৃপক্ষগণের অনুরোধে তাহাদিগকে গোপনে “নসীরাম' 
নামক নাটক লিখিয়া দেন। এই দূইখানি নাটক অভিনয়ের পর এমারেল্ড 

থিয়েটারে তীহার “বিষাদ” নাটক অভিনীত হয়। 
“নসীরামণ, 'বিঘাদ ও এই তিনখানি নাটকেই তিনি আত্বত্যাগী অপাথিব 
পূর্ণ চন্দ্র নাটকে আত্বত্যাগী প্রেমের মহিমা কীর্তন করিয়াছেন। “পূণ চন্দে' 
প্রেষেব চিত্র তিনি শাশখুত ভগবৎপ্রেম ও আত্বিক-মিলন ক্ষণ- 
ভঙ্গর মানবীয় প্রেম ও দৈহিক মিলন অপেক্ষা? 
যে কত শ্রেষ্ঠ তাহা বুঝাইয়া৷ দিয়াছেন। তত্তিনন ইহার নায়িকা জ্রন্দরাকে 
প্রকৃত প্রেমাম্পদের সন্ধানে প্রবৃত্ত করাইয়া, তিনি ভক্তিসাধনার একটি সুন্দর 
চিত্র পরিস্ফুট করিয়াছেন। 'নসীরামে'ও তিনি পশুপ্রকৃতির উপর দেব- 
প্রকৃতির--কামের উপর প্রেমের-_জয় গান করিয়াছেম। নসীরামের কথা 
এই--কাম স্বার্থ পর, প্রেম পরাথ পর--কাম মানুষকে অমানুষ করে, প্রেম 
তাহার মনুষ্যত্ব বাড়াইয়। তাহাকে দেবতা করে-_অতএব জগৎকে প্রেম দাও 
-যে 'হীনের হীন তাকে প্রেম দাও-_রাই-রাজার ঘরে প্রেম ফুরোবে না-_ 
যত পার বিলাও |' “বিষাদ' নাটকের নায়িকা সরস্বতী আত্মত্যাগী প্রেমের 
আর-একটি উজ্জল চিত্র ১ রাজকন্যা ও রাজরাণী হইয়াও তিনি তীহার 
দুশ্চরিত্র স্বামীকে সেবা করিবার জন্য তীহার রক্ষিতা বারবনিতার গৃহে পুরুষ- 
বেশে দাসরূপে অবস্থান করেন এবং সেই উন্মাগ গামী স্বামীকে আততায়ীর 
হস্ত হইতে রক্ষা করিতে গিয়! নিজ প্রাণ বিসর্জন দেন। 

“বিষাদ' অভিনয়ের পর গিরিশচন্দ্র পুনরায় স্টার থিয়েটারে যোগদান 
করেন। এইরূপে সমস্ত জীবন তিনি বারংবার থিয়েটার বদল করিয়াছিলেন । 
তাহার নিজস্ব কোন্ন থিয়েটার ছিল না-_তিনি ছিলেন 269 187)09-₹ 
সকল থিয়েটারই সঙ্কটে পড়িলে তাহাকে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিত, তিনি 
নিজেও অনেক সময়ে নানা কারণে এক থিয়েটার ছাড়িয়া অন্য থিয়েটারে 
যাইতেন। সুতরাং কোন থিয়েটারেই তিনি দীর্কাল স্থায়ী হন নাই। 
এমারেল্ড থিয়েটারে তিনি অনেক টাকা লইয়া গোপাললাল শীলের সহিত 


গিরিশযুগ ১৩৩ 


পাচ বৎসরের এগ্রিমেপ্ট করিয়াছিলেন। কিন্তু গৌপাললালের সখ অল্নকান 
পরে মিটিয়া গেল, তিনি তীহার থিয়েটার অন্য লোককে ভাড়া দিলেন, 
'গিরিশচন্দ্রও বন্ধনযুক্ত হইয়া স্টারে চলিয়া আসিলেন। এরূপ যাযাবর বৃত্তি 
অবলম্বন করাতে তীহার সুবিধা অন্ুবিধী দুই-ই ছিল। সুবিধা ছিল এই যে, 
থিয়েটারের স্বত্বাধিকার ন৷ থাকাতে তাহাকে তাহার 

নাটকরচনা সম্বন্ধে গিরিশ আয়ব্যয়ের লাভালাতের ভাবনা ভাবিতে হইত না, 
চন্্ের স্থবিধা ও অস্থবিধা তিনি নির্বঞ্ধাটে নাটক লিখিতে পারিতেন। কিন্ত 
ইহাতে অস্থবিধাও বড় কম ছিল না। তিনি 

স্বেছামত নাটক লিখিতে পারিতেন না-_অনেক সময়ে তাহাকে কর্তার 
ইচ্ছায় কন্ম করিতে হইত। কর্তারা দেশের আবহাওয়ার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়৷ 
যখন যে বিষয়ে নাটক লিখিলে তীহাদের ব্যবসায়ের সুবিধা হইবে বলিয়া মনে 
করিতেন, তখন সে বিষয়ে তীঁহাকে নাটক লিখিয়া দিবার জন্য অনুরোধ 
করিতেন। তিনিও 'তথাত্্” বলিয়া তাহা লিখিয়া দিতেন। অবশ্য 
তিনি যে নাটকই লিখিতেন তাহাতে তীহার বৈশিষ্ট্য যথেষ্ট পরিমাণে বর্তমান 
থাঁকিত এবং সাধারণতঃ তাহা সে বিষয়ে অন্যান্য নাট্যকারের লিখিত নাটক 
হইতে অনেক ভাল হইত। কিন্ত তিনি নিজে সকল সময়ে তৃপ্তিলাত করিতে 
পারিতেন না । তিনি ছিলেন উচ্চ আদশ বাদী-_- নিঃস্বার্থ প্রেম, ভগবস্তক্তি, 
নি্ষাম কর্ম, আত্মত্যাগ, পরসেবা প্রভৃতির আদর্শ স্থাপন করাই ছিল তাঁহার 
মৃখ্য উদ্দেশ্য এবং আমাদের প্রাচীন কৃষ্টি ও সাধনাকে ভিত্তি করিয়া তিনি সেই 
সকল আদশ -চরিত্র গড়িয়া তুলিতেন। আধুনিক 'বস্তুতান্ত্িকতা কখন 
তীহার প্রীতি বা শৃদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারে নাই। এক্ঈ”। নাটকের প্রতি 
তীহার কিরূপ মনোভাব ছিল, তাঁহা দুই-একটি উদাহরণ দিলেই বুঝা বাইবে। 
১৯০৫ সনে পণগ্রথার বিরুদ্ধে একখানি 0:88 লিখিয়া দিবার জন্য 
তিনি বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ হন। তদনুসারে 

“বলিদান' নাটক তিনি 'বলিদান' নাটক লিখিয়া দেন এবং মিনার্ডা 
থিয়েটারে অসাধারণ সাফল্যের সহিত তাহা 

"অভিনীত হয়। কিন্তু এই নাটকের অভিনয়ান্তে রসরাজ অমৃতলাল বখন 
তাহাকে অভিনন্দিত করিয়া বলিলেন, “মহাশয়, আশ্চধ্য আপনার ক্ষমতা । 
আর্মি যে বিষয় নিয়ে একটা ফার্সু মাত্র শিখেছি, আপনি তাই নিয়ে একটা 
এত বড় এবং শক্তিশালী ট্র্যাজেডি লিখলেন 1” তখন গিরিশচন্দ্র তাহার 
উত্তরে বলিলেন, “এসব নাটক আমার লেখার কথা নয় । মনে ক'রেছিলাম শেষ 
বয়সে দু'চার খানা তাল নাটক লিখে রেখে যাব, তা” বুড়ো বয়সেও এই নর্দান 


১৩৪ . বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


খাইতে হচ্ছে। এ সব 759118010 বিষয় নিয়ে নাটক লেখা আর নর্দামা ঘটা 
এক |” তীহার শাস্তি কি শাস্তি নামক নাটক 
'শীস্তি কি শাস্তি' নাটক  সম্বন্ধেও এই কথা প্রযোজ্য । যে বৎসর তিনি 'বলিদান” 
লেখেন, সেই বৎসরই লর্ড কার্জন-কর্তৃক বঙ্গদেশের 
বলিদান হয় এবং তাহার ফলে রাজনৈতিক গগনে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়। 
সেই স্ভুযোগে গিরিশচন্দ্রকে দিয়া “সিরাজদ্দৌলা' এবং পর বৎসর “মীরকাশিম” 
নাটক লেখান হয় | এই দুইখানি নাটক বিশেষতঃ 
“সিরাজদ্দৌলা” ও পসিরাজদ্দৌলা' লিখিতে তিনি যথেষ্ট পরিশম 
মীরকাশিম' নাটক করিয়াছিলেন । সিরাজদোৌলা ও মীরকাশিম 
সম্বন্ধে তৎকালে প্রচলিত যাবতীয় ইতিহাস 
দির উনি 
করিয়াছিলেন । সুতরাং নাটক দৃইখানি যে প্রকৃত এঁতিহাসিক নাটক 
হইয়াছিল তাহা বল! বাহুল্য । কিন্তু বলিতে কি, নাটকীয় গুণ অপেক্ষা, 
তাহাদের মধ্যে যে সকল দেশাত্ববোধ-উদ্দীপক ঘটন! ও বক্ত তা ছিল, সেইগুলিই' 
তাহাদের জনপ্রিয়তার প্রধান কারণ হইয়া দীড়াইয়াছিল। অথচ গিরিশচন্দ্র 
'ত্রাতহাসিক নাটক” নাম দিয়া কোন উত্তেজনাপূর্ণ “মেলোড়রামা” স্থাষ্টির 
পক্ষপাতী একেবারেই ছিলেন না । তৎকালে এই শ্রেণীর নাটকগুলিকে লক্ষ্য 
করিয়া তিনি একবার বলিয়াছিলেন, “আমরা আজকাল নাটক লিখি না, কেবল 
দর্শকদের হাততালি পাইবার জন্য কতকগুলি উত্তেজনাপূর্ণ দৃশ্য লিখিয়া দি।”” 
কথাটা যে কতদূর সত্য তাহা গিরিশচন্দ্র, ক্ষীরোদপ্রসাদ ও দ্বিজেন্দ্রলালের 
স্বদেশপ্রেমাত্বক নাটকসমূহের হীন-অনুকরণে লিখিত যে সকল নাটক আমাদের 
প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝা যায়। 
এমারেল্ড থিয়েটার হইতে গিরিশচন্দ্র স্টারে আসিবার অব্যবহিত পৃব্বে 
স্টারে “সরলা” নামক গাহস্থ্য নাটকখানি খুব সাফল্যের সহিত অভিনীত 
হইয়াছিল। রসরাজ অমৃতলাল ডাক্তার তারক গাঙ্গুলী প্রণীত “ম্বর্ণ লতা? 
উপন্যাসের প্রথমাংশ নাটকাকারে পরিবত্তিত করিয়া 
“সরলা” নাটক তাহার এই নাম দেন। এই নাটকের সাফল্য 
দর্শনে উৎসাহিত হইয়া স্টারের কর্তৃপক্ষগণ এরূপ 
আর-একখানি গাহস্থা নাটক অভিনয়ের জন্য ব্যগ্র হন এবং গিরিশচন্দ্র স্টারে 
আপিলে তাহাকে এরূপ নাটক লিখিয়া দিতে অনুরোধ করেন । গিরিশচন্দ্র 
তদনুসারে 'প্রফুল্প' নাটক লেখেন। ইহাই হইল তাহার প্রথম পারিবারিক: 


গিরিশযুগ : ১৩৫ 


ৰা সামাজিক নাটক। এই নাটকখানির প্রথম অভিনয় হয় ১৮৮৯ সনে 
'সরলা'র ন্যায়ই তৎকালের এক বাঙালী গৃহস্থ 
গিরিশচন্দ্রের পথম পরিবারের কাহিনী লইয়া এই নাটক রচিত হয়। সে 
পারিবারিক নাটক সময়ে আধুনিক আবহাওয়ার স্থষ্টি হয় নাই, সুতরাং 
পৃকৃলল' বাঙালী গারহস্থযজীবনের মধ্যে রোমান্টিক নাটক 
লিখিবার উপাদান খুব বেশী পাওয়া যাইত না। পণপ্রথা, 
ভায়ে ভায়ে বা যা'এ যা'এ ঝগড়া করিয়া ঘর ভাঙ্গা, মদ ও বেশ্যার কৃহকে 
পড়িয়া স্ত্রী-পুত্র-পরিবারকে পথের ভিখারী করা, জ্ঞাতিবিরোধ, গ্রাম্য দলাদলি, 
জমিদারের অত্যাচার প্রভৃতি দুই-চারিটি ব্যাপার মাঝে মাঝে বাঙালীর নিস্তরক্ষ 
গাহস্থ্জীবনে আলোড়ন স্থট্টি করিলেও তাহা সাধারণত: এরূপ প্রবল হইয়া 
উঠিত না বে তাহা উচচশ্রেণীর নাটকের বিষয়ীভূত হইতে পারে । এইজন্য 
গন্তীর-প্রকৃতির সামাজিক নাটক সেকালে অধিক লিখিত হয় নাই। কিন্তু 
অস্ধাভাবণ “রোমানস্* স্থাষ্ট না করিয়াও' যে সাধারণ বাঙালীর পারিবারিক 
জীবন লইয়া জনগ্রিয় তাল নাটক লেখা যাইতে পারে তাহা “সরলা প্রমাণ 
করিয়াছিল। বাঙীলী দশ কেরা বিশেষ আগ্রহের সহিত এই নাটকের অভিনয় 
দশ ন করিয়াছিল, কারণ, ইহার মধ্যে তাহারা তাহাদের ঘরেরই একটি বিষাদময় 
চিত্র দেখিতে পাইয়াছিল। যে ঘটনা তাহাদের বা তাহাদের প্রতিবেশী 
গৃহে প্রায়ই ঘটিয়া থাকে এবং অনেক সময়ে যাহার দুঃখময় ফলের তাগী 
তাহাদিগকে হইতে হয় তাহারই একটি জীবন্ত ছবি দেখিয়া তাহাদের 
প্রাণে স্বভাবতই সহানুভূতি জাগিয়া উঠিয়াছিল। . 
প্রফল্ল'তেও এইরূপ এক চিত্র প্রদশিত হইয়া :। কিন্ত একটু 
চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে যে” ইহার পশ্চাতে আছে আর- 
একটি বৃহত্তর কল্পনা এবং তাহাতেই গিরিশচন্দরের 
“পুফুল্' নাটকের বিষয়ব্ত প্রতিভার বৈশিষ্ট্য ফুঁটিয়া উঠিয়াছে। আপাতদৃষ্টিতে 
নও বৈশিষ্ট্য নাটকটিকে বিস্ততাপত্রিক' বলিয়া বোধ হইলেও 
নিত, প্রকৃতপক্ষে একটি আদশ প্রতিষ্ঠাই ইহার উদ্দেশ্য । 
পাশচাত্তা শিক্ষা ও কৃষ্টি আমাদের সমাজের মূলে আঘাত করিয়া কিরূপভাবে 
আমাদের সব্বনাশের পথ প্রস্তৃত করিয়া দিতেছে, এই নাটকে পরোক্ষভাবে 
তাহাই প্রদশিত হইয়াছে । কথাটা আর-ণকটু বিশদ করিয়া বলি। আমাদের 
সমাজ ও পরিবার যে ভিত্তির উপর স্থাপিত, পাশ্চাত্য সমাজ ও পরিবারের ভিত্তি 
হইতে তাহা বিভিন। আমরা ৪0018178680-__সমাজতম্ত্ী, আর পাশ্চাত্যেরা 
11)0110:09119610---অহংবাদী। আমরা সমাজের হিতের অনা ব্যজিগত 


নি বাংল! নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


স্বার্থ: ও স্বাধীনতা বিসর্জন দেওয়া শেষ্টধর্ণ মনে করি, কিন্ত পাশ্চান্ত্যেরা 
, ব্যক্তিগত স্বার্থ ও স্বাধীনতাকে খুব বড় করিয়! 

পাশ্চাত্য সমাজের সহিত দেখে । পাশ্চাত্যদের ধর্ম-পুস্তক বাইবেলের উপদেশ 
আমাদের সমাজের পুতেদ এই যে, “বিবাহ হইলেই মাতাপিতাকে পরিত্যাগ 
করিয়া স্ত্রীর অনুরক্ত হওয়া স্বামীর কর্তব্য ।” 

কিন্ত আমাদের ধর্মশান্ত্র নবপরিণীতা বধূুকে বলে-_“শ্বশুরকূলে আসিয়া 
সম্রাজ্ঞী হও” অর্থাৎ তাহার ভার গ্রহণ করিয়া তাহার সেবায় আত্বোখসগ কর। 
আমাদের সমাজ বিভিন্ন পরিবারের সমবায়ে গঠিত এবং প্রত্যেক পরিবার সমাজ- 
বিধান দ্বারা অনুশাসিত, কিন্ত পাশ্চাত্য দেশে সকল পরিবারই স্ব স্ব প্রধান ॥ 
বলিতে গেলে ওখানে সমাজ বলিয়া কোন পদার্থ নাই--সআছে কেবল রাষ্ট 
এবং উহারা তাহার বিধান অর্থাৎ আইনকে ধর্শবের উপরে স্থান দান করে। 
সমাজ ও পরিবারের বন্ধনরভূজু-- প্রেম, আর রাষ্ট্রের বন্ধনরজ্জ----আইন। 
আইনের বন্ধন শিথিল হইলে যেমন রাষ্ট থাকে না, তেমনই প্রেমের বল হ্াসপ্রাপ্ত ' 
হইলে সমাজ ও পরিবার টেকে না। অহংবাদ প্রেমের পরিপন্থী--স্থৃতরাং 
অহ্‌ংবাদ প্রবল হইলে আমাদেব সমাজের তিত্তি ভাঙ্গিয়৷ যায়। ইহার উপর যদি 
'সুস্ুজ্পূতি নিজেই দূব্বল হইয়া পড়েন, তাহা হইলে তাহা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতে 
বিলম্ব হয়'রীক্দৎ»প্রফল্প' নাটকে গিরিশচন্র রমেশকে এই অহংবাদের প্রতীক- 
রূপে অঙ্কিত করি ₹ সেই কাবণে তাহাকে উকীল' করিয়াছেন । 
বিটিশ গবর্ণ মেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইবাব পূর্বে আমাদের দেশে চিকিৎসক, অধ্যাপক, 
লেখক, শিল্পী সবই ছিল, ছিল না কেবল আইনব্যবসায়ী উকীল। বিটিশ 
গবর্ণমেণ্ট তাহাদের আইন ও আদালতের সঙ্গে এই 'চিজ'টিকেও আমদানী 
করিয়াছেন এই সকল আইন সাধারণত: নির্শ্ম, হৃদয়হীন-_-তাহাদের সঙ্গে 
দয়ামায়া, শ্েহ-তক্তি, কৃতজ্ঞতার কোন সম্পর্ক নাই, এমন কি জনকজননী 
বৃদ্ধ বা অক্ষম হইলেও উপযুক্ত পুত্র তাহাদিগকে একমুষ্টি অনুদান করিতে 
আইনমত বাধ্য নয়! সুতরাং এ সকল 'কোমল' বৃত্তির সহিত 
সম্বন্ধ রাখিতে গেলে আইনব্যবসায়ী উকীলের ব্যবসায় চলে না। স্বার্থ ই 
তাহার সর্ধস্-_আপন গণ্ডা সে ষোল আনা বুঝিয়া লইতে চায়-_আইনের 
ফাঁকিতে যদি সে, আরও কিছু বেশী পায় তাহা হইলে সে তাহাও 
ছাড়ে না। দায়াদমাত্রকেই সে শক্র মনে করে, সুতরাং তাহার মতে 
আশৈশুব ভাগীদার ভাইয়ের চেয়ে বড় শক্র মানুষের আর থাকিতে পারে 
না। এক দিকে এইরূপ প্রেমহীন চরম অহংবাদী রমেশ, অন্য দিকে 
বর্শক্লান্ত ত্বায়বিক-দৌব্বল্যগ্রস্ত,। বিকৃতমস্তিফ বর্তী যোগেশ। ফলে 


গিরিশযুগ ১৩৭ 


অচিরেই 'সাজান বাগান শুকিয়ে গেল+'__সোনার সংসার শাশানে পরিণত 
হইল। 

এ অবস্থায় সংসারকে রক্ষা করিতে পারে একমাত্র আত্বৃত্যাগী গ্রেম--ইহাই 
ছিল গিরিশচন্দ্রের মত। টটিরানা দি রমেশের স্ত্রী প্রফুল্লকে সেইরূপ 
প্রেমের প্রতীকরূপে গড়িয়াছেন--কারণ কর্তারা পশ্চিম হইতে আমদানী বিষ 
খাইয়া উন্মৃস্ত হইলেও গৃহিণীদের প্রাণ এখনও প্রেমভক্তিশুন্য হয় নাই, 
তাহাদের হৃদয়ের সুবণ পেটিকায় এখনও পুরাতন আদর্শ সযত্বে রক্ষিত আছে। 
নাটকের প্রথম দৃশ্যেই গিরিশচন্দ্র যোগেশের সাজান বাগান' অর্থাৎ আমাদের 
আদশ' পারিবারিক জীবনের যে চিত্র আঁকিয়াছেন তাহাতে তিনি দেখাইয়াছেন, 
প্রফুল্ল বধূরূপে আসিয়া কমন করিয়! তাহার শ্বশুরঘরকে সম্পূর্ণ রপে আপনার 
করিয়া লইয়ছিল। সে তাহার ভাস্রপুত্রকে এত ভালবাসে যে, সে বুঝিতে 
পারে না কেমন করিয়া তাহার শাশুড়ী তাহাকে ছাড়িয়া অন্যত্র ফাইতে পারেন । 
সে তাহার শাশুড়ীকে এত ভক্তি করে যে, পাছে দাসী অনবধানতাবশতৃঃ 
তাহার ভোজনপাত্রে উচিচষ্টকণা ফেলিয়৷ রাখে, সেইজন্য এ পাত্রগুলি সে নিজে 
মাজে । শাশুড়ীর পাতের প্রসাদ পাইলে সে কৃতাথ। হয় | শেঘে যখন পিশাচ 
রমেশের ঘড়যন্ত্রের ফলে অমন সুখী পরিবার ছিনু বিচ্ছিন্ন হইয়া ধ্বংসমুখে 
পতিত হইল, তখন এই আত্মত্যাগিনী প্রেমময়ী বধূই নিজ জীবন দান করিয়া 
তাহার স্বামীর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিল- ফলে বৃক্ষটি রক্ষা না পাইলেও 
তাহার বীজ রক্ষা পাইল--ভবিষ্যতে “সাজান বাগান: পুনরায় প্রস্তুত হইবার 
সম্ভাবনা রহিল। মরিবার সময় প্রফুল্ল তাহার স্বার্থান্ধ শামীকে যে কথা 
বলিয়া গেল, তাহাই এই নাটকের সার কথা--দেখ, তুমি থাসী! তোমার 
নিন্দা ক'রব না--জগদীশ্বর করুন যেন আমার মৃত্যুতে তোমার প্রায়শ্চিত্ত হয় 
-তুমি বড় অভাগা--সংসারে কারুকে কখন আপনার করনি | বস্ততঃ 
আমাদের প্রেমপূর্ণ প্রাচীন সংসারের আদর্শ ফিরাইয়া আনিবার জন্য ন্মেহময়ী 
প্রফৃল্লর আত্মবিসর্জনই এই নাটকটির মেরুদণ্ড এবং সেইজন্যই নাট্যকার ইহার 
নাম দিয়াছেন প্রফুল্ল'। কেবল যোগেশের অধঃপতন ও তাহার শোচনীয় 
পরিণাম দেখানই যদি তীহার উদ্দেশ্য হইত তাহা হইলে ক্ানদার মৃত্যু বা হত্যার 
সহিতই নাটক শেষ হইত-_কাহিনীটিকে এতদূর টানিয়া আনিবার' সাথ কতা 
খাকিত না। অধিকন্ত 'বংশরক্ষা র জন্য শাগল মদনঘোষের চরিত্র সম্পৃণ 
নিরথ ক হইয়া পড়িত। নাটকমধ্যে কেবল হাস্যরসাদি স্থ্টির জন্য কোন 
অবাস্তর চরিত্রকে এতটা স্থান দেওয়া যে গিরিশচন্দ্রের প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল তাহা 
-পৃব্রে বলিয়াছি। 


0: নাও টিং রি রহ ডু ৰ 


শিরক পরেই গিরিশচন্ত্ের ছিতীয় গার্হস্থ্য নাটক 'হারানিধি' এবং 
হার পর তীহার ছবিতীয় ইতিহাসিক নাটক “চগ অভিনীত হয়। এই 
দূইখানি নাটকেও প্রেমের জয় কীন্তিত হইয়াছে । 
“হাঁরানিধি' গিরিশচজ্রের হারানিধি'তে মোহিনী রমেশের স্থান ও হরিশ 
স্বিতীয় গার্হস্থা যোগেশের স্থান অধিকার করিয়াছে । মোহিনী 
শটক তাহার চির-উপকারী বন্ধু হরিশের সুখের সংসারে 
আগুন দিতে চাহিয়াছিল, অনেকটা কৃতকাধ্যও 
হইয়াছিল । তথাপি যখন মোহিনী-কর্তৃক নিধ্যাতিতা কাদদ্ধিনী হীন 
উপায়ে মোহিনীর শাস্তির ব্যবস্থা করিয়াছিল, তখন হরিশের পুত্র নীলমাধব 
তাহাকে তিরস্কার করিয়াছিল, কাবণ, হিংসাকে নিবৃত্ত করিবার প্রকৃষ্ট উপাষ 
প্রতিহিংসা নয়-পেম। সৌভাগ্যক্রমে মোহিনী রমেশেব নায় একেবারে 
পিশাচ হইযা যায় নাই--ধনগব্ব তাহাকে আত্মন্তরী ও উচছৃজ্খল কবিয়াছিল বটে, 
কিন্তু তাহার প্রাণের কোমলতাকে একেবারে নষ্ট করিতে পারে নাই | রমেশেব 
কোন সন্তান ছিল না, কিন্তু মোহিনীর হেমাঙ্গিনী নামে এক কন্যা ছিল এবং 
তাহার প্রতি মোহিনীর ন্েহ ছিল অসীম। সেই শ্নেহই অবশেষে তাহ'র 
মনুষ্যত্ব ফিরাইয়া আনিয়াছিল--এমন কি, শেষে সেই স্নেহের অনুরোধে হবিশেব 
পুত্র নীলমাধবকে কন্যাসহ তাহার সব্বস্ব দান করিতেও সে কৃষ্ঠিত হয় নাই | 
হরিশের জামাতা অঘোর এই নাটকের আব-একটি প্রধান চরিত্র । সে গুণবানু 
ও তীক্বুদ্ধিশালী ছিল; কিন্ত ঘটনাচক্র তাহাকে গৃহত্যাগী ও বিপথগামী 
করিয়াছিল এবং তাহার ফলে সে চুরি, জুয়াচুরিতে পরিপকু হইয়াছিল । কিন্তু 
পরে তাহার চরিত্র সম্পণ শোধিত হইরাছিল ও তাহারই বুদ্ধিকৌশলে 
নাটকের পরিণাম সুখময় হইয়াছিল। এই কারণে নাট্যকার তাহাকে 
হারানিধি' নামে অভিহিত করিয়াছেন! বলা বাহুল্য, মোহিনীও এইরূপ 
একটি “হারানিধি' | অঘোরকে যেমন উদ্ধার করিয়াছিল তাহার সাঁংকী 
পত়ীর একনিষ্ঠ প্রেমের আকর্ধণ, মোহিনীকেও তেমনই উদ্ধার করিয়াছিল 
তাহার কন্যার প্রতি অগাধ ন্নেহ। বাস্তবিক পতিতোদ্ধার করিতে হইলে 
প্রেমষবলই যে শেষ্ঠ বল তাহাতে সন্দেহ নাই । 
চও” নাটকখাঁমি 'আনন্দ রহো"র ন্যায়ই চিতোরের এক কাহিনী অবলম্বন 
করিয়া বিরচিত হইয়াছে, কিন্ত নাটক হিসাবে ইহার 
*চড' নাটক * স্বান আনন্দ রহো' হইতে অনেক উচেচ। পাপের- 
রাজ্য সমূলে লোপ করিতে হইলে যে নিষ্পাপ ও" 
নিষ্ষাম প্রেমিকের রক্তদানের প্রয়োজন হয়, তাহা এই নাটকেও দেখান হইয়াছে ।' 
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যখন রাঠোরাধিপতি পাপ রণষযের ত্যাচারে জর্জরিত চিতোরের প্রজা 
সংসারত্যাগী চিতোর-রাজকুমার মহাতবা রঘুদেবজীর নিকট আসিয়া প্রতিকারের 
প্রার্থনা করিল, তখন রঘুদেবজী তাহাদিগকে বলিলেন, _ 


“যবে অত্যাচারপূর্ণ ধরা,__ধর্মরক্ষাহেতু সাধুজন 
শোগণিত প্রদানে হরে ধবণীর তাপ! 
সেই রন্তঘ্বোতে হয় অত্যাচাবী নাশ-_ 
সখের আবাস পুনঃ হয় এ মেদিনী |” 


ইহার পর রণমল্ল-প্রেরিত ঘাতকের উপস্থিত হইলে তিনি স্বেচ্ছায় তাহাদের 
হস্তে আত্মসমপ ণ করিলেন। ফল হইতে বিলম্ব হইল না-_অচিরে সমস্ত 
দেশ রাজকুমার চণ্ডের পরিচালনায় অত্যাচারীর বিরুদ্ধে উিত হইয়া তাহাকে 
সংহার করিল এবং রঘুদেবেব জয়ধ্বনি ও তীাহাৰ সমাধিমন্দিরের উপর পুষ্প- 
বর্ধশের সাহত নাটকে যবনিকাপাত হইল । 
চগণ্ডে'র পর গিরিশচন্দ্র মলিনা বিকাশ" নামে একটি প্রেমমূলক গীতি- 
নাট্য ও কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন উপলক্ষে 'মহাপূজা' নামে একটি 
ক্ষুদ্র রূপক রচনা করেন। ইহার পর স্টার 
“মলিন বিকাশ? নাটক থিয়েটার তাহার সহিত সহসা সম্বন্ধ বিচিছিন করেন । 
যাহা হউক, কিছু দিন অপেক্ষা করার পর তিনি 
১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে নবনিম্মিত 'মিনার্ভা” থিয়োটারে যোগদান করিলেন। এই 
থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী ছিলেন প্রসণ্কৃমার ঠাকুরের দৌহিত্র নাগেন্্রতৃষণ 
মুখোপাধ্যায় । যেখানে ভূতপৃব্ব গ্নেট ন্যাশান্যাল' খিয়টারের রজমঞ্চ 
ছিল, সেখানে এই থিয়েটার বাটাটি নিম্মিত হয় এবং গিরিশচন্দ্র-কর্তৃক 
অনুদিত শেক্সপিয়ারের 'ম্যাকবেথ' নাটক লইয়া 
'ম্যাকবেথ' নাটক ইহার ছ্বারোদ্ঘাটন হয়। এই নাটকে গিরিশচন্দ্র 
অনুবাদের যে শক্তি দেখাইয়াছিলেন, তাহা বাস্তবিকই 
অপূর্ব । তীহার এ কীন্তি অক্ষয় হইয়া থাকিবে, কিন্তু তিনি এ পথে আর যান 
নাই। কেন যান নাই তাহা তীহার “নাট্যকার' নামক প্রবন্ধ পড়িলে বেশ বোঝা 
যায়। তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন, “ভিন দেশে ভিন্ুমস্তিকষপ্রসুত নাটক 
ভিন্ভাবাপন হইয়া থাকে ; এবং এক “দেশেই সময় বিশেষে নাটকেরও 
বিশেষত্ব হয়। ...সকল বস্তই দেশ-কাল-পাব্রোপযোগী । সেই হেতু ভিনু 
দেশস্থ বা ভিন সময়ের নাটক সুপাঠ্য হইলেও তাহার অনুকৃত রচনা আদরণীয় 
হয় না| ...এইজন্য যিনি নাটক লিখিবেন তাহাকে দেশীয়তাবে অনুপাণিত 


১৪০ বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


হইতে হইধে।” এই ফারণে তিনি পুনরার তাঁহার পুরাতন খারাই 
ধরিয়াছিলেন এবং নার বা শিনার্ভায়, তীঁহার 'মুকুলমুগ্জরা , 
'সুকলমুগ্ররা', খানি নাটক-নাটিকা অভিনীত হয়। উরে রা 
'আবুহোসেন”, 'জনা' ও  প্রথমোক্ত 'তিনখানি নাটক--মুকুলমুগ্তরা , জনা 
“করমেতিবাঈ' নাটক ও 'আবুহোসেন'--সকল দিক দিয়াই বিশেষ 
সাফল্য অর্জন করিয়াছিল। কিন্তু কিছুদিন পরে 
স্বত্বাধিকারীর অমিতব্যয়িতানিবন্ধন তাঁহার সহিত গিরিশচন্দ্র মনোমালিন্যের 
স্থাট্টি হইল। ওদিকে স্টার থিয়েটারের বর্তৃপক্ষগণ নাট্যকার অতাবে বিপদৃগ্রস্ত 
হইয়া পড়িয়াছিলেন। গিরিশচন্্রকে বিদায় দিবার পর রাজকৃষ্ণ রায়ের নাটক 
লইয়া তাহারা থিয়েটার চালাইতেছিলেন, কিন্তু ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে রাজকৃষণ পরলোক 
গমন করিলে, তাহারা অবশেষে বাধ্য হইয়া পুনরায় গিরিশচন্দ্রের শরণাপনু 
হইলেন | গিরিশচন্দ্রও মিনার্ভা থিয়েটার ছাড়িবার জন্য প্রস্তত ছিলেন। 
'তিনি আবার স্টার থিয়েটারে আসিলেন, এবং এখানে ১৮৯৬ সনে তীহার 
কালাপাহাড়' ও পর বৎসর তাহার “মায়াবসান” অভিনীত হইল । এই 
দ'ইখানি নাটকই গভীর ও উচচ ভাবৈশ্বষ্যে সমৃদ্ধ । উচ্চশিক্ষিত ও দাশ নিক 
মনের মধ্যে বাস্তব ও আদর্শ লইয়া অহরহঃ যে ছন্দ 
“কালাপাহাড়', “মায়াবসান, চলিতেছে, তাহার একটা উজ্জল চিত্র আমরা 
ও প্ত্রান্তি নাটক , এই দুই নাটকে দেখিতে পাই, এবং সেই সঙ্গে 
পরমহংসদেবের সংস্পর্শে গিরিশচন্দ্রের চিত্ত কতটা 
উচচন্তরে গিয়া পে ছাইয়াছিল তাহার পরিচয় পাই । বিশ্বজনীন নিফ্ষাম প্রেম, 
আত্মত্যাগ ও নারায়ণজ্ঞানে জনসেবাই যে চরম শাস্তিলাভের প্রকৃষ্ট পন্থা, তাহা 
গিরিশচন্দ্র নান! স্বানে নানা ভাষায় আমাদিগকে বুঝাইয়া দিয়াছেন । ত্রান্তি' 
নাটকে রঙ্গলাল গিরিশচন্দ্রের এই সাব্বজনীন প্রেমতত্ব খুব স্পষ্টভাষায় ব্যক্ত 
করিয়াছে--“আমার দেবতা প্রাণময় মানুষ ; যার সেবা ক'রলে প্রাণ ঠাণ্ডা 
হয়, ধার সেবা করে মনকে জিজ্ঞাসা করতে হয় না--ভাল করেছি 
কি মন্দ করেছি। সে দেবতার পূজায় কোন শাস্ত্রে নিন্দা নাই, তর্ক-বিতর্ক 
লাই।' 
যাহা হউক, এবারেও. গিরিশচন্দ্র স্টারে অধিক দিন টিকিয়া থাকিতে 
পারিলেন না।, 'মায়াবসানে'র পরেই তিনি সেখানকার মায় ত্যাগ করিলেন 
এবং ক্রল্যাসিক' থিয়েটারে যোগদান করিলেন। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে (এই 
ইথিয়েটারটি অমরেন্্রনাথ দত্ত-কর্তৃক এমারেল্ড রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে 


গিরিশযুগ ১৪১ 


গিরিশচন্দ্রের “দেলদার' ও 'পাণ্ডবগৌরব' অভিনীত হইল। '“পাগবগৌরব” 
'পাগুবগৌরব' নাটক আশ্চর্য পরিচয় দেন। গদ্য, পদ্য ও বহুচরিত্র 
সংবলিত অত বড় পঞ্চাঙ্ক নাটক তিনি অল্প কয়েক 
দিনের মধ্যেই লিখিয়। দিয়াছিলেন। ইহার পর তিনি আবার মিনার্ভা থিয়েটারে 
ফিরিয়৷ আসেন ও বঙ্কিমচন্দ্রের “সীতারাম' নাটকাকারে পরিবন্তিত করেন এবং 
'মণিহরণ” নামক গীতিনাট্য লেখেন । কিন্ত থিয়েটারের নূতন স্বত্বাধিকারী' 
থিয়েটার চালাইতে অপারক হওয়াতে তিনি ক্ল্যাসিকে প্রত্যাগমন করিয়া 
“মনের মতন', ভ্রান্তি', “সৎনাম' প্রভৃতি নাটক রচনা করেন। তাহার পর: 
'মণিহরণ', 'সখনাম প্রভৃতি আবার মিনার্ভায় ফিরিয়া গিয়া তিনি 'হরগৌরী”, 
নাটক 'বলিদান', “বাসর', সিরাজদ্দৌলা”, 'শীর- 
কাশিম”, ছত্রপতি শিবাজী' প্রভৃতি নাটক লেখেন। ইহার পর ক্ল্যাসিক 
“বলিদান', “সিরাজন্দৌলা', রঙজমঞ্চে নবপ্রতিষ্ঠিত 'কোহিনুর' থিয়েটারে কিছু 
“ছত্রপতি' পুভূতি নাটক দিনের জন্য গিয়া সেখানে 'ছত্রপতি শিবাজী'র 
অভিনয় করান। তাহার পর তিনি মিনাায় পুনরায় ফিরিয়া আসেন এবং 
'শঙ্করাচার্য', 'অশোক' সেখানে তাহার শাস্তি কি শান্তি', "শঙ্করাচা্য+, 
ও “তপোবল” নাটক 'অশোক' ও 'তপোবল' অভিনীত হয় । 
ইহাই হইল গিরিশচন্দ্রের নাট্যরচনার মোটামুটি ইতিহাস। তিনি 
বহুসংখ্যক (সব্বশ্ুদ্ধ প্রায় আশীখানা) নাটক, গীতিনাট্য, প্রহসনাদি লিখিয়া- 
ছিলেন। সেগুলির বিস্তৃত সমালোচনার স্থান ইহা 
আমাদের রঙ্গালয়ে নহে, সে চেষ্টাও আমি করিব না। তীহার নাট্য- 
গিরিশচন্দর্রের দান প্রতিভা ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে পৃব্রে যাহা বলিয়াছি, 
তাহা হইতেই আমাদের বর্তমান নাট্যসাহিত্য ও 
রঙ্গালয় গিরিশচন্দ্ের নিকট কত খণী তাহা কিয়ৎপরিমাণে উপলব্ধি করা 
যাইবে । বড় দুঃসময়ে তিনি আমাদের রঙ্গালয়ের কর্ণধার হইয়াছিলেন।, 
বিপথগামী ও স্বধর্ণাত্রষ্ট হইয়া যখন ইহা! ক্রমশ: ধ্বংসপথে অগ্রসর হইতেছিল, 
তখন তিনি তীহার অপব্ব প্রতিভাবলে ইহার গতি ফিরাইয়া দিয়া ইহাকে কেবল 
পুনরুভ্জীবিত করেন নাই, পরস্ত ইহাকে এক মহাগৌরবময় আসনে প্রতিষ্তিত 
করিয়াছিলেন। তিনি যে নাট্যসাহিত্য প্রচনা করিয়াছেন, তাহা আমাদের 
জাতীয় সাহিত্য--পরের নিকট হইতে ধার করা জিনিস নহে | আমাদের 
জাতীয় কৃষ্টি ও সাধনা তাহার ভিত্তি। ভগবস্তক্তি, বিশ্ৃবপ্রেষ, আত্মত্যাগ, 
নিষ্ামকর্ম, সব্বভুতে দয়! প্রভৃতি যে সকল বৃত্তি বা কর্মকে আমরা আমাদের 


১৪২, বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


কৃষ্টি ও ধর্মের প্রধান অঙ্গ বলিয়া মনে করি, তাহাদের জয়গানে কেবল তাহার 
পৌরাণিক ও ধর্মমূলক নাটকগুলি মুখরিত নয়, পরস্ভ তীহার অনেকগুলি 
সামাজিক ও এতিহাসিক নাটকেও যে সেই ংবনি শুনিতে পাওয়া যায় তাহা 
বলিয়াছি। তীহার ছত্রপতি শিবাজী” ইহার একটি উদাহরণ | ইহাতে 
তিনি দেখাইয়াছেন যে, শিবাজী ধর্মকে ভিত্তি করিয়া নিষ্কামভাবে দেশসেবায় 
আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন বলিয়াই ওরূপ শক্তিশালী সাম্রাজ্য স্থাপন করিতে 
পারিয়াছিলেন। তাহার বংশধরেরা বিলাসব্যসনে মত্ত হইয়া সে মহা আদশ 
ত্যাগ করাতেই সে সায়াজ্যের পতন হয়। এইরূপে তিনি সব্বত্র ত্যাগ ও 
ধর্মের মহিমা কীর্তন করিয়াছেন। সেই সাহিত্যই প্রুকৃত জাতীয় সাহিত্য 
যাহা জাতির উচ্চতম চিন্তাসমূহকে রূপদান করে। গিরিশচন্দ্রের নাটক 
সেই চেষ্টাই করিয়াছে এবং তাহাতে যথেষ্ট পরিমাণে সফলতাও অর্জন করিয়াছে । 

এইজন্যই তিনি 'মহাকবি' নামের যোগ্য | 
গিরিশচন্দ্রের আর-একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি পৃ মাত্রায় বাঙালী কবি 
ছিলেন। তিনি যখন পৌরাণিক নাটক লিখিতে আরম্ভ করেন, তখন তিনি 
কৃত্তিবাস কাশীরামের উপরেই নির্ভর করিয়াছিলেন 


গিরিশচন্দ্রের বাঙালী --সংস্কত রামায়ণ-মহাভারতের উপর নয়, কারণ, 
মনোবৃত্তি 'তিনি জানিতেন কৃত্তিবাস, কাশীরাম বাঙালী দশ ক- 


ৃ গণের যেরূপ প্রিয়, ব্যাস, বালীীকি সেরূপ নন। 
বালুশিকুর আদশ -মানব রাম কৃত্তিবাসের রামায়ণে পূরাদস্তর ভক্তবৎসল দেবতা 
হইয়া গিয়াছেন। এমন কি, কৃত্তিবাসের বর্তমান সংস্করণে আমরা দেখিতে 
পাই, যখন রাম-লক্ষমাণকে নাগপাশ হইতে মুক্ত করিতে গরুড় আসিয়া উপস্থিত 
হইয়াছিলেন, তখন তাহার অনুরোধে রাম বংশীধারী কৃষ্ণরূপ পরিগ্রহ করিয়া- 
ছিলেন এবং সেজন্য রামতক্ত হনুমান বিলক্ষণ চটিয়৷ গিয়াছিলেন। শঙ্খচক্র- 
গদাপদ্যধারী বিষ্ণুর বাহন গরুড় হঠাৎ কেন যে বৃন্দাবনের কৃষ্ণতকে দেখিতে 
চাহিয়াছিলেন তাহা বলা যায় না, আর রামায়ণ লেখার অনেক পরে 
যে বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের আবিভাব হইয়াছিল তাহা সকলেই জানেন । তবে 
ইহাতে একটা কথা বোঝা যায় যে, বৈষ্ণবযুগে বাঙালী কানুর প্রেমে 
এতটা মজিয়াছিল ধ্ধ, রামায়ণ গান শুনিতে বসিয়াও সে স্থানকাল বিস্মৃত 
হইয়া “কানর গান? শুনিতে চাহিত। মহাভারতে অবশ্য এতটা পরিবর্তনের 
প্রয়োজন হয় নাই, কারণ, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ই মহাভারতের নায়ক । কিন্ত 
এখানেও দেখা যায়, বাঙালী কবি ও যাত্রাওয়ালারা ক্রক্ষেত্রের 
প্লীথ সারথি শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা বৃন্দাধনের বংশীধর কৃষ্ণের প্রতিই অধিধতর় 


গিরিশয্‌গ ১৪৩ 


ভক্তি প্রদশ ন করিয়াছেন। গিরিশচল্রেও সর্বত্র এইভাব দেখা যায়। একটা 
দৃষ্টান্ত দিই। তীহার 'অভিমন্যবধে' যখন অভিমনুযু মৃত্যুকালে তাহার মাতুল 
শ্বীকৃ্কে দর্শন করিবার জন্য অতিশয় ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছিলেন, তখন তিনি 
তীহার মানসচক্ষে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাইয়াছিলেন, কিন্ত আশ্চর্যের বিষয় 
এই যে, সে মুত্তি কৃরুক্ষেত্রের পার্থ সারথির মুত্তি নয়-_বৃন্দাবনের রাধাকৃষ 
মানত (- 
“মরি মরি, কোথা সারথির সাজ হরি? 
বাকা শিখিপাখ, ত্রিতজিমঠাম বনমালি ! 
পীতান্বর, মধুর অধরে বাঁশী ; 
বাশী, রাধানামে মাতোয়ারা, 
রাধ। রাধা সদা বলে।” 


জনা'ভ€ বিদ্ষক পাথ সখা শ্বীকৃষ্ণকে জোর করিয়া বৃন্দাবনের স-রাধ। 
কৃষ্ণমূত্তি ধারণ করাইয়াছিলেন ! 
চাএ48৮গা-গারি হা রান্নার রি ন্ার 
জন্য গরু বা অভিমন্যু বা বিদূষকের এই ব্যগ্তা বিলক্ষণ বিসদৃশ বলিয়া বোধ 
হয়, কিন্ত কবি করিবেন কি? এদেশের দশ কেরা যে তাহাকে এ মুন্তিতেই 
_ দেখিতে চায়! বলিয়াছি, শেক্সপিয়ারের ন্যায় গিরিশচন্দ্র সকল শ্রেণার 
দর্শকের জন্যই নাটক লিখিতেন-_তাহার 
সকল শ্রেণীর দর্শ কের দৃষ্টি কেবল শিক্ষিত দর্শকদের প্রতিই নিবদ্ধ 
উপভোগ্য করিয়া! নাটক থাকিত না, অর্থ-শিক্ষিত .৬শিক্ষিতদিগকেও 
লিখিতে গিরিশচশ্রের চেষ্টা তিনি তীহার স্থষ্ট আনন্দের অংশীদার করিতে 
চাহিতেন | আমরা জানি, তিনি যখন তাহার 
নাটকের মহলা দিতেন, তখন নাট্যালয়ের স্বত্বাধিকারী হইতে পটপরিবর্তক 
“শিফটার' পধ্যন্ত সকলকে লইয়া বসিতেন এবং পণ্ডিতমুখ নিবিশেষে প্রত্যেককে 
নাটকসম্বদ্ধে মতামত জিজ্ঞাসা করিতেন | ইহাতে কেহ বিস্মিত হইলে তাহাকে 
বলিতেন, “আমি শুধু পণ্ডিত ও শিক্ষিতদের জন্য নাটক লিখি না- লিখি 
সকলের জন্য । পঙিত, মুর্খ, স্ত্রী, পুরুষ সকলকেই আনন্দদান নাটকের 
উদ্দেশ্য । সুতরাং পণ্ডিতের ন্যায় মুখে রও নাটকখানি কেমন লাগিল তাহ: 
জান! দরকার ।”' কেবল মত জিজ্ঞাসা করিয়াই তিনি নিশ্চিন্ত থাকিতেন 
না, যদি কেহ বলিত কোন বিশেষ স্থান তাহার ভাল লাগে নাই, তাহা হইলে 
তিনি তাহা বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিতেন এবং অনেক সময় সে দৃশ্য, 


১৪৪ বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


বদলাইয়া ফেলিতেন। এমন কি, “সিরাজদেলা'র মত নাটকের মহলা 
দিবার সময়েও এইবপ ব্যাপার ঘটিয়াছিল । নাটকখানি প্রধানত: রাজনৈতিক: 
মনোবৃতিসম্পনন শিক্ষিত দর্শ কগণের জন্য লিখিত হইয়াছিল, স্থুতরাং এ 
নাটকটির সম্বন্ধে সকলকার মতামত লইবার প্রয়োজন ছিল না, তথাপি তাহার 
প্রথম অঙ্ক পাঠের পর তিনি তাহার প্রথামত প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“কেমন শুনলে?” প্রায় সকলেই বলিল, “বেশ হোয়েছে।'' কিন্তু দুই- 
একজন একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, “প্রথম দৃশ্যটি অপর দৃশ্যগুলির তুলনায় 
যেন একটু হাল্কা বোলে বোধ হোল ।” গিরিশচন্দ্র তৎক্ষণাৎ বলিলেন, 
“বুঝেছি, কিছু হয়নি ।”' ইহার পর সেই দূশেঃর পরিবন্তে আর-এক দৃশ্য তিনি 
বসাইলেন, কিন্তু তাহাও সকলের মনঃপূত হইল না। তখন তিনি সেটিকেও 
ফেলিয়৷ দিয়া তাহার স্থানে আর-এক দৃশ্য লিখিলেন। এবার সকলে বলিল, 
“চমৎকার হোয়েছে 1” ফলে বইখান৷ প্রথম দৃশ্য হইতেই জমিয়া গিয়াছিল । 
পঁচিশ বৎসর কাল নাট্যক্ষেত্রে একাধিপত্য করিবার পরও যিনি তাহার নাটক 
বাহির করিবার পূর্বে তরুণ শিক্ষার্থীর ন্যায় এইরূপ সন্কোচ বোধ করিতেন, 
তিনি কত বড় সাধক ছিলেন তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে এবং 
তাহার অসামান্য সিদ্ধিলাভের কারণও বুঝিতে বিলম্ব হয় না ৭ 

এই প্রসঙ্গে আর-একটা কথা মনে রাখা আবশ্যক | মানবজীবন ও 
০০০০০০০০১১১ 


দৃষ্টিতজি যে একরূপ নহে তাহা পৃবেরে বলিয়াছি। 
গিরিশচন্দ্রে নাট্যপতিভার সুতরাং বিলাতী সমালোচকের নিকট হইতে 
বৈশিষ্ট্য ধারকরা চশমা লইয়া গিরিশচন্দের ন্যায় 


২ আমাদের কোন জাতীয় নাট্যকারের নাটকের 
গুণাগুণ পরীক্ষা করিতে যাওয়া ভুল। তথাপি বল! যাইতে পারে, গিরিশচন্দ্র 
সেরূপ পরীক্ষাতেও সসনম্মানে উত্তীর্ণ হইবেন। তিনি পাশ্চাত্য নাট্যশাস্ত্ে 
ও সাহিত্যে পণ্তিত ছিলেন, কিন্তু তিনি কখনও তাহার জাতীয়তা হারান নাই । 
দেশীয় বিষয়বস্ত লইয়। এবং দেশীয় ভাব সম্পূণ রূপে রক্ষা করিয়া পাশ্চাত্য 
কলাকৌশল কেমন করিয়! প্রয়োগ করিতে হয় তাহা তিনি বেশ জানিতেন। 
্ান্তস্বরূপ তীহারূ, পৌরাণিক ও ভক্তিনূলক নাটকগুলির কথা বলা যাইতে 
পারে। এই সকল রসপ্রধান নাটকরচনায় ঘটনাপ্রধান নাটকরচনার কলাকৌশল 
প্রয়োগ কর দুরূহ, কারণ ঘটনাগ্রবাহের দিকে দৃষ্টি রাখিতে গেলে রসবিকাশের 
পক্ষে বাধ পড়িতে পারে । কিন্তু এ বিষয়েও তিনি যথেষ্ট সাফল্য লাভ করিয়া- 
ছিলেন। এ সকল নাটকে কি ঘটনা-সংস্বান, কি চরিত্রের বিকাশ, কি নাটকীয় 


গিরিশধুগ ১৪৫ 


ক্রিয়ার গতি--_সকল বিষয়েই তিনি নাট্যশিক্পজ্ঞানের যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন, 
অথচ কোথাও রসের ব্যত্যয় হইতে 'দেন নাই। এইরূপে তিনি অনেক যাত্রার 
নাটককে পূর্ণ ভাবে বর্তমান কালের নাটকে পরিণত করিয়াছেন। ফলে 
শিক্ষিত-অশিক্ষিত নিবিশেষে দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা এই সকল নাটকের 
অভিনয় উপভোগ করিতে পারে । চরিত্রের বৈশিষ্ট্য-প্রদর্শনে ও অনম্ততব- 
বিশেষণেও তিনি যে শক্তির পরিচয় দিয়াছেন, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিলে 
তিনি এ বিষয়েও যে পাশ্চাত্তযভুমির শ্রেষ্ঠ নাট্যকারগণের সহিত সমান আসন 
দাবী করিতে পারেন তাহা অস্বীকার করা যায় না। বস্ততঃ তাহার নাটক- 
গুলিকে চরিত্রপ্রধান নাটক বলা যায়। আমরা জানি, নাটকরচনাকালে বাহ্য 
ঘটনা অপেক্ষা মানসিক ছন্দের গতিপ্রকৃতি ও চরিত্রের বিকাশ প্রদর্শনের প্রতিই 
তাহার অধিকতর লক্ষ্য থাকিত। এইরূপে চিরপরিচিত বহু পুরাতন চরিত্রও 
তাহার নিপুণ হস্তের গুণে উজ্জ্বলতর নৃতন রূপ ধারণ করিয়া দর্শ কের আনন্দ 
বর্ধন কারসাছে। আর ঘটনার ঘাতপ্রতিধাতে চরিত্রের স্ফুরণ বা পরিবর্তন 
দেখাইতে যে তাহার অসাধারণ দক্ষতা ছিল তাহা অতি কঠোর সমালোচকও' 
অস্বীকার করিতে পারেন না। হাস্যরসস্থ্টিতিও তাহার এই অসাধারণত্ব 
দেখা যায়_--তিনি গান্তীধ্যের সহিত হাস্যরসের যেরূপ চমৎকার মিলন 
ঘটাইয়াছেন সেরূপ অল্প লেখকই দেখাইতে পারিয়াছেন। তাহার বিদষকাদি 
চরিত্র অতুলনীয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। 
তাহার পর তীহার ভাষা । সব্ববিধ চরিব্রোপষোগী ভাষাপ্রয়োগে 
তিনি কিরূপ নিপুণ ছিলেন তাহা তীহার অঙ্কিত কয়েক বিভিন্ন চরিত্রের 
ভাষা পাশাপাশি রাখিয়া পাঠ করিলেই বুঝা যায়। তাহার নাটকের প্রত্যেক 
চরিত্রই তাহার নিজ শিক্ষা, অবস্থা ও প্রকৃতি অনুসারে কথা বলে, এবং ভাব 
যতই জটিল হউক না কেন, সে নিজ ভাষায় তাহা ব্যক্ত করে। প্রত্যেক 
ব্যক্তির কথা শুনিলেই বুঝা যায় সে কোন্‌ শ্রেণীর লোক বা 
কিরূপ তাহার শিক্ষাদীক্ষা ও স্বভাব। 
গিরিশচন্দ্ের ভাষার দৃষ্টান্তস্বরূপ চৈতন্যলীলা' নাটকের জগাই- 
বৈশিষ্ট্য মাধাইয়ের উল্লেখ করা যাইতে পারে 
তাহাদের ভাষা ও কথা বলিবার তঙ্ি 
হইতেই বুঝা যায় তাহারা কিরূপ প্রকৃতির লোক। কেবল তাহাই 
নহে-্জগাই ও মাধাইয়ের চরিত্রের মধ্যে যে সুক্ম পাথক্য 
আছে--জগাই যে মাবাই অপেক্ষা অধিকতর ভাবপ্রবণ-_তাহাও 
তাহাদের কথাবার্তা শুনিয়া বেশ বুঝিতে পারা যায়। এসকল বিষয়ে তিনি 
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কিরূপ মনোযোগী ছিলেন, তাহা একা ঘটনার উল্লেখ করিলেই বুঝা যাইবে । 
একদিন এক যুবক তাহার স্বরচিত একখানি নটিক তীহাকে দেখাইবার জন্য 
লইয়া আসিল। নাটকখানি “বেছলা” উপাখ্যান লইয়া লিখিত। তিনি 
নাট্যকারকে নাটকের দুই-চারিটি স্থান পড়িতে বলিলেন। যুবক লখিন্দরের 
মৃত্যুর পরের দৃশ্যটি পড়িলেন- -লখিন্দরের মাতা সনকা৷ আসিয়া কাঁদিলেন ও 
তাহার পর চাদ সদাগর কীদিলেন | গিরিশচন্দ্র বলিলেন, “এইবার চাঁদের 
নাম কাটিয়া সনকা বসাও এবং সনকার নাম কাটিয়৷ টাঁদ বসাইয়া দেখ কোন 
প্রতেদ বুঝিতে পার কিনা ।” যুবক উভয়ের উক্তিতে বিশেষ প্রভেদ দেখিতে 
পাইল না। তখন গিরিশচন্দ্র তাহাকে বলিলেন, “দেখ, তুমি জান, পুত্রশোকে 
কখন মাতা ও পিতা একভাবে কীদে না__বিশেষতঃ যখন সনকা ও চাদ সদাগরের 
মত মাতা ও পিতা সম্পূর্ণ বিভিনু প্রকৃতির লোক হয়। বিভিন চরিত্রেব ও 
শ্রেণীর লোক বিভিন্ন অবস্থায় বিভিনু ভাষায় কথা কয়। এদিকে যার দৃষ্টি 
না থাকে তার নাটকলেখা বিড়ম্বনা |” এ বিড়ম্বনা যে গিরিশচন্দ্রের কোন 
নাটকে দৃষ্ট হইবে না তাহা জোর করিয়াই বলা যাইতে পারে। 
নাটকে গানের ন্যায় পদ্যের ব্যবহার প্রাচীন কাল হইতেই চলিয়া 
আসিতেছে, কারণ হৃদয়ের গভীর ভাবসকল পদো কিংবা কাব্যাত্বক গদ্যে 
প্রকাশিত হইলে সেগুলি, অধিকতর শ্রুতিমধ্র ও হৃদয়গ্রাহী হয়। কিন্ত 
মিত্রাক্ষর কবিতায় ভাবের জোর অনেকটা কমিয়া যায়। মিত্রাক্ষরে আমরা 
কথা কৃহি না, সুতরাং মিত্রাক্ষরে বে ভাব প্রকাশ করা যায় তাহা কৃত্রিম বলিয়া 
বোধ হয় এবং কৃত্রিম ভাব সহজে মর্শস্পর্শ করিতে পারে না । অতএব স্থান- 
বিশেষে কাব্যে ভাবপ্রকাশের প্রয়োজন হইলে অমিত্রাক্ষর ছন্দ বা ছন্দোময় 
গদ্য ব্যবহার করাই সমীচীন। বেলগাছিয়৷ থিয়েটারে অভিনয় উপলক্ষ্যে 
এই বিষয়ে মহারাজা যতীন্দ্রমোহনের সহিত মাইকেল মধুসূদনের একদিন 
তর্ক হয় এবং তাহারই ফলে মধুসূদন বাংলায় অমিব্রাক্ষর ছন্দে কাব্য লিখিতে 
পুবৃত্ত হন, তাহা সকলেই জানেন। কিন্তু মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দও 
কৃত্রিমতার নিগড় পূর্ণ ভাবে ভাঙ্গিতে পারে নাই। তাহার প্রতি পংক্তি চৌদ- 
অক্ষরবিশিষ্ট হওয়াতে, তাহা অভিনয়কালে আবৃত্তি করার পক্ষে অস্তুবিধাকর 
ছিল। সেইজন্য এ্গরিশচন্দ্র যখন “মেঘনাদ বধ, অভিনয় করেন, তখন 
তিনি সেই সকল দীর্ঘ পংস্তি ভাঙ্গিয়া 
'গৈরিশী ছন্দ "- কেবল যতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সেগুলি 
আবৃত্তি করা জুবিধাজনক ও স্বাভাবিক মনে 
করিয়াছিলেন। ইহার ফলে তিনি নাটকে এইরূপ ভাঙ্গা অমিব্রাক্ষর ছন্দ 
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ব্যবহার করার পক্ষপাতী হন। এই নূতন ছন্দ এক্ষণে “গৈরিশী ছন্দ' নামে 
পরিচিত। গিরিশচন্দ্র যে এ ছন্দের উদ্ভাবক নহেন ব৷ রঙ্গালয়ে ইহার প্রবর্তক 
নহেন তাহা পূর্বে বলিয়াছি, কিন্তু ইহার বহুল প্রচলন তিনিই প্রথমে করিয়া- 
ছিলেন। যাহা হউক, এই ছন্দ প্রবান্তত হওয়াতে নাট্যকার, অভিনেত ও 
দর্শক সকলের পক্ষেই সুবিধা হইয়াছে, কারণ এ ছন্দে নাটক লেখা যেমন সহজ, 

আবৃত্তি করাও তেমনই সহজ এবং দশ কেরাও ইহা সহজে বুঝিতে পারে। 
গীত-রচনা বিষয়ে গিরিশচন্রের অতুল প্রতিভার কথা পূব্বে উল্লেখ 
করিয়াছি। বাস্তবিক তাহার হৃদয় ছিল সঙ্গীতরসের অফুরন্ত ভাণ্ডার-_মধুর 
সঙ্গীতধারা তথা হইতে স্বতঃই নিগ ত হইত 


গীত-রচনায় গিরিখচন্দ্রে __সেজন্য তাহাকে কোনরূপ কষ্টকল্পনার 
বৈশিষ্ট্য আশ্বয় গ্রহণ করিতে হইত না। তিনি অতি 


দ্রুত রচনা করিতেন, অথচ তাহার কোন গানে 
ভাব বা রসের অভাব লক্ষিত হইত না। অধিকন্ত তাহার প্রত্যেক গান দৃশ্য 
ও চরিত্রের উপযোগী হইত। অনেক নাট্যকারকে দেখা যায় তীহারা কেবল 
দশ কগণের মনস্তৃষ্টির জন্য তাহাদের নাটকে গান দিয়া থাকেন এবং সেজন্য 
অনেক সময় তাহারা স্থান-কাল-পাত্র বিবেচনা করা আবশ্যক মনে করেন 
না--এমন কি, সময়ে সময়ে কেবল গান দিবার জন্য তাহারা অবান্তর দৃশ্য 
সংযোজন করিতেও কৃষ্ঠিত হন না। কিন্তু এরূপ অপ্রাসজিক গান রচনা করা 
গিরিশচন্দ্রের রীতিবিরুদ্ধ ছিল | নাটকের সহিত যথাসম্ভব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রাখিয়া 
তিনি তাহার গানগুলি রচনা করিতেন এবং যাহাতে গ্রন্তটেক গানের ভাঘা 
গায়কের বিদ্যা, অবস্থা ও চরিত্রের উপযোগী হয়, সে দিকে ততীন্ম দৃষ্টি রাখিতেন। 
দৃষ্টান্তশ্বরূপ 'শহ্করোচাধ্য' নাটকের দ্বিতীয় অক্কে প্রথম দৃশ্যে চণ্ডাল-চগ্ডালীদের 
গানের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে । এই দৃশ্যে চণ্ডালবেশী মহাদেব স্বদলে 
গঙ্গাম্মানাথী শঙ্করের পথ রোধ করিয়া দীড়ান_-উদ্দেশ্য, শঙ্করের অদ্বৈত- 
জ্ঞানের পরীক্ষা | চগ্ডাল-চণ্ডালীরা আসিয়াই সুরাপানোন্মত্ততাবে গান ধরিল,-- 
“ভরপুর নেশা কেন করৃবি ফিকে, 
এটা সেটা দুটো ফিকে দেখে। 
মজা তো মজা আর ফিকে বেলকুল, 
পুরা মজা লিয়ে থাক শা মজগুল, 
ন্যাকা ভেকা পারা চাস্নে জুল্জুব্‌ ; 
আপ্রুনা মজাতে দেন পূরা রেখে 
বে-মজা আসবে তে। দিবি ফিকে ||” 
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জুরাপানে বিভোর চণ্ডালের ভাঘায় অ্বৈতবাদীর বন্ধানন্দানুভূতির এই ব্যাখ্যান' 
বস্ততুই অপৃর্ব। এইক্প বিভিন্ন স্থান, কাল ও পাত্রের সহিত ভাষা ও ভাবের 
সামঞ্জস্য রাখিয়া গান রচনা করিতে গিরিশচন্দ্র অদ্বিতীয় ছিলেন বলিলেও 
অত্যুক্তি হয় না। উপধৃযুক্ত গানের ভাষার সহিত '“মায়াবসান' নাটকে 
ভাষার তুলনা করিলেই এ সত্য প্রতীয়মান হইবে। এ উভয় গানেই নিব্বাণ- 
মুক্তির অবস্থা বণিত হইয়াছে। রঙ্গিণীর গানটি এই-_ 


“মেদিনী মিশিল তরল সলিলে, তপন শুধিল বারি। 
তখন নিভিল, অনিল বহিল বিপুল ব্যোমচারী | 
নীরব রব শূন্য শরীরে, শূন্যে শূন্যে মিশিল ধীরে, 
নিবিড় তিমিরে চেতন ঝলসে মায়াকায়াহারী ||” 


ফকিরদের গানে ইহার ভাষা কিরূপ পরিবন্তিত হইয়াছে দেখুন_-_ 


“সুরয চন্দ্রমা কাঁহা ছিপায়া কাহা ছিপায়া তারা । 

দুনিয়া দেখো কীহা৷ মিলায়৷ মন কীহা৷ তোমার | 

আসমান সে আসমান মিলায়।_-_ছায়া_- ছায়া--ছায়া | 
কীহা ফিন আসমান মিলায়া পাত্তা কুছ নেই পায়া । 

সমৃজে৷ তুব্‌ যৰ্‌ সম আওরে তাই 

কৃছ নেই কৃছ নেই কেয়া__ 

দেল না বোলে বাৎ না চলে সম কোই কছ লিয়া, 

ফাঁক হ্যায় যব কুছ ভর্তি সব কৃছ-_পূরা-_পূবা_-পুরা |: 


আবার যখন কবি অছ্বৈতবাদীর মহাশুন্য হইতে কৃষ্প্রেমের মধুময় রাজ্যে নামিয়া 
আসিয়াছেন, তখন তাহার লেখনীমুখে কি সুধা ক্ষরিয়াছে দেখুন-_ 


এল কৃষ্ণ এল ওই বাজে গে৷ বাশরী । 
নখে শুকসারী মুখোমুখি করি, 

হের নৃত্য করে ময়ুর ময়ূরী । 

মস্ত ভূঙ্গ ধায়, সুখে পিক গায়, 

হের করঞ্জবন জুখে ভেসে যায় ; 

রাধা অভিলাষী, রাধা বলে বাঁশী, 

বাশী ডাকে তোরে, উঠ লো কিশোরী 1” 


গিরিশধুগ ১৪৯ 


এই কয় পংক্তিতে সমস্ত বৃন্দাবনের চিত্র কি সুন্দরভাবে ফূটিয়া উঠিয়াছে 
তাহা ভজমাত্রেই অনুভব করিতে পারিবেন। দুঃখের বিষয়, গিরিশচন্দের 
সকল গান আলোচনা করিবার স্থান এখানে নাই, কিন্তু ধাহারা এইসকল গান 
শুনিয়াছেন বা পাঠ করিয়াছেন তাহারা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, কি ভাষা- 
বৈচিত্র্যে, কি রসমাধুধ্যে, কি ভাবৈশ্ৃবর্ধ্ে সকল বিষয়েই সেগুলি আমাদের 
সঙ্গীতসাহিত্যকে বিশেষরূপে সমদ্ধিশালী করিয়াছে। 
গিরিশচন্দ্রের বু নাটকে তাহার দার্শনিক মতের ছায়া দেখিতে পাওয়া 
যায়--এমন কি, কোন কোন নাটক সেই সকল মত প্রতিষ্ঠার জন্যই লিখিত 
হইয়াছে বল যাইতে পারে । এইজন্য তাহার 
গিরিশচন্দ্রের নাটক বুঝিবার দার্শনিক মতের সহিত পরিচয় না থাকিলে 
জন্য তীহার ধর্মমত ও দার্শনিক তীহার সকল নাটক বুঝিয়া উঠা কঠিন হয়। 
মতের সহিত পরিচয় আবশ্যক সুতরাং এস্বানে সে সম্বন্ধে একটু বিস্তৃত 
আলোচনা করা আবশ্যক মনে করিতেছি । পরের 
বলিয়াছি, গিরিশচন্দ্র শৈশবকাল হইতে বৈষ্ণব আবেষ্টনের মধ্যে পরিবদ্ধিত 
হইয়াছিলেন, তাহার উপর স্বভাবত: তিনি ভাবপ্রবণ ছিলেন। ফলে তাহার 
মধ্যে ভক্তিভাব বিশেষরূপেই পুষ্টিলাভ করিয়াছিল এবং কিশোরকাল হইতে 
যাত্রা-কথকতাদি শ্ববর্ণ এই ভাববৃদ্ধির পক্ষে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিল । কিন্তু 
পরে পাশ্চাত্য দর্শ ন ও বিজ্ঞানাদি অনুশীলনের ফলে তিনি অজ্জেয়বাদী ও ঈশ্বরে 
অবিশ্বাসী হইয়া পড়েন এবং ধন্ম “সংসাররক্ষার্থ কল্পনা" ভিন্ন আর কিছুই 
নয় এইরূপ একটা ধারণা তাহার মনে জন্মায় । সুখের বিষয়. এই নাস্তিক- 
ভাবের মুল খুব দৃঢ় ছিল না। কচুরীপানার মত ইহা৷ তীহার সু, য়ের অন্তস্তলে 
পবাহিত ভক্তিরসধারার উপর একটা আবরণ স্যষ্টি করিলেও যে তাহার বিলোপ 
সাধন করিতে পারে নাই তাহা তাহার এই সময়ে লিখিত পৌরাণিক নাটকগুলি 
পাঠ করিলেই বুঝা যায়। যাহা হউক, এই' সময়ে গিরিশচন্র এক সাংঘাতিক 
রোগগ্রস্ত হইয়া পড়েন এবং ক্রমে চিকিৎসকের! তাহার জীবনের আশ! ছাড়িয়া 
দেন। তখন তাহার এক জ্যোষ্ঠা ভগিনী তারকেশুরে হত্যা দিয়া ওধধ 
আনয়ন করেন। সেই ওঘধ সেবন করিয়। তিনি আবোগ্য লাত করেন। 
তাহার পর যখন তিনি “চৈতন্যলীলা' লিখিবার অভিপ্রায়ে চৈতন্যচরিতামৃতাদি 
বৈষ্ঞবগ্নস্থপাঠে এুবৃত্ত হইলেন, তখন তাহার শস্তরস্থ সেই চিরস্তন ভক্তিরসের 
উৎস উচ্ছুসিত হইয়া উঠিল--তিনি আবেগভরে গাহিলেন,-_-- 
“ককাহা মেরা বৃন্দাবন কাহা৷ যশোদামায়ী। 
কাহা মেরা নন্দ পিতী, কীহা বলাই ভাই। 


টা বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


কীহা মেরি ধবলী শ্যামলী, 
কীহা মেরি মোহন মুরলী, 
শ্রীদাম সুদাম রাখালগণ কাঁহা মে পাই? 
কাহা মেরি যমুনাতট, 
কাঁহা মেরা, বংশীবট, 
কাহা গোপনারী মেরি, কীহা হামারা রাই |” 


এ গান তীহার হৃদয় হইতে নিঃস্যত হইয়াছিল নিশ্চয়ই, কারণ তাহার এই 
আকৃলতা শ্বীরামকৃষ্ণকে তাহার দ্বারে টানিয়া আনিয়াছিল এবং সেই মহাপুরুষের 
কৃপায় তীহার বিজাতীয় শিক্ষাসঞ্জাত সকল জ্ঞানাভিমান--সকল তর্ক-_-সকল 

অবিশ্বাস দূরে চলিয়া গিয়াছিল | 
এই সময়ে তাঁহার মনের অবস্থা তিনি নিজে এইভাবে বণ না করিয়াছেন, 
--মন তখন আনন্দে পরিপ্র,ত। যেন 


শীরামকৃষ্ণেব সহিত নূতন জীবন পাইয়াছি। পৃব্রের সে ব্যক্তি 
সাক্ষাতের ফলে গিবিশ- আমি নই--হৃদয়ে বাদানুবাদ নাই । ঈশ্বর 
চন্রের নবজীবনলাভ সত্য-ঈশৃর আশ্য়দাতা-_এই মহাপুরুষের 


আশ্বয়লাভ করিয়াছি, এখন ঈশ্ুরলাভ আমার 
অনায়াসসাধ্য । এইতাবে আচ্ছন্ হইয়া দিনযামিনী যায়। শয়নে স্বপনেও 
এই ভাব--পরম সাহস--পরম আত্মীয় পাইয়াছি_-_-আমার সংসারে আর কোন 
ভ্বয় নাই। মহাভয়-_মৃত্যুভয়-_-তাহাও দূর হইয়াছে ।” 
শীরামক্ষণ পরমহংসের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিবার পর গিরিশচন্দ্র সব্বতোভাবে 
তাঁহর গুরুর পদে আত্মসমপ ণ করিয়াছিলেন। তীহার 'শক্করাচাধ্য' নাটকের 
শঙ্করশিষ্য শান্তিরামের ন্যায় তিনি পরমহংসদেবকে বলিয়াছিলেন, “যা কোর্তে 
হয়--সে আপনি করুন। সাধন কোরে তো মন বশ কোর্তৈ বলেন? সে 
আমার কন্ম নয়। আমি চোখ বুজে মন স্থির কোরতে নির্জনে বোস্ুলেই মন 
বেটা বরং সোজায় ছিল ভাল, চোখ বুজুলেই অযৃনি স্থষ্টি-সংসার ঘুরতে চোনুলো । 
এ মন নিয়ে কি সাধন কোর্বো বলুন? আমি একটা সোজাসুজি বুঝেছি, 
আমার মিষ্টিও লাগে, 
'ধ্যানমূলং গুরোর্মৃত্তিঃ পূজামূলং গুরোঃ পদযূ। 
মন্ত্ূলং গুরোবাক্যং মোক্ষমূলং গরোঃ কৃপা | 
এই মন্ত্র আউড়ে আমি নমস্কার কোরলেম, যা কর্ব:র--কোর্বেন।” তীহার 
গুরুতক্তি ও বিশ্বাসের এই দৃঢ়তা দেখিয়া পরমহংসদেব তাহাকে বলিয়াছিলেন, 


গিরিশযুগ ১৪১ 


“তোমার সাধন ত্নের প্রয়োজন নাই- সে ভার রহিল আমার উপর | তুমি 
যে কাধ্যে লিপ্ত আছ তাহাই করিয়া যাও, তাহাতেই তোমার ও সংসারের মঙ্গল 
হইবে।” ফলে পরমহংসদেবের বিবেকানন্দস্াসীপ্রযুখ সনুযাসী-শিষ্যের! 
যখন ধরন্মপ্রচারকরূপে তীহাদের গুরূপদিষ্ট বেদাস্তবাণী দেশবিদেশে প্রচার 
করিয়৷ বেড়াইতে লাগিলেন এবং দেশের সব্বত্র আশ্বম প্রতিষ্ঠা করিয়৷ ঠাকুরের 
উপদেশমত জনসেবায় ব্রতী হইলেন, গিরিশচন্রর তখন তাহার নাটকাবলীর 
ভিতর দিয়া ঠাকুরের কথামৃত দেশের আবালবৃদ্ধবনিতাকে শুনাইতে লাগিলেন। 
উপরিউক্তভাবে আত্মসমপ ণ করিবার পর গিরিশচন্দ্রের ধর্ম ও দাশ নিক 
মত যে সম্পূর্ণ ভাবে পরমহংসদেব কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল তাহা বলা বাহুল্য । 
সুতবাং পৰমহংসদেবেব মত আলোচনা করিলেই 

সব্বধর্পুসমনুয় আমরা গিবিশচন্দ্রে দাশ নিক মতের পূর্ণ 
পরিচয় পাইৰ। পরমহংসদেব স্বরং অদ্বৈত- 

বাদী ।€নেন, কিন্ত সেই সঙ্গে তিনি সকল ধর্ষেৰ সত্যতাও স্বীকাব করিতেন । 
বস্তত:ঃ তিনি ছিলেন সব্বধ্পসমন্বষেব আচার্য । তিনি বলিতেন, “যত মত 
তত পথ” | ইহা অবশ্য গীতোক্ত মতেবই প্রতিধ্বনি । গীতায় শ্বীভগবান 


 প্যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব তজাম্যহহ্‌, 

মম বর্মানুবর্তত্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সব্বশ2 |” 
বন্কিমচন্দ্র এই শ্বোকেব ভাষ্যে লিখিয়াছেন, “পৃথিবীতে বহুবিধ উপাসনা- 
পদ্ধতি প্রচলিত আছে, কেহ নিরাকারের, কেহ সাঁকারেব উপাসনা করেন। 
কেহ একমাত্র জগদীশ্বরেব্, কহ বহু দেবতার 
গীতোক্ত ধর্ম সমনূযাত্বক উপাসনা করেন। ----- এ সকলই উপাসনা 
কিন্ত ইহাব মধ্যে উৎকধাপকর আছে--অবশ্য 
স্বীকার কবিতে হইবে । কিন্তু সেই উতৎ্কধাপকধ কেবল উপাসকের জ্ঞানের 
পরিমাণমাত্র। যে নিতান্ত অজ্ঞ, সে পথিপার্শে পুষ্পন্দন সিন্দুরাক্ত শিলাখও 
দেখিয়া, তাহাতে আবার পুষ্পচন্দন সিন্দুর লেপিয়া যায় ; যে কিঞ্চিৎ জানিয়াছে, 
সে না হয় নিরাকার বন্ধের উপাসক | কিন্ত ঈশুরের প্রকৃতির পরিমাণ জ্ঞান 
সম্বন্ধে দুইজনেই প্রায় তুল্য অন্ধ । --- তবে একজনের উপাসন৷ ঈশ্বরের নিকট 
গ্রাহ্য আর একজনের অগ্নাহ্য-_ইহা কি প্রকারে বলা যাইবে? ---- তবে 
ইহা! যদি সত্য হয় যে তিনি বিচারক-_কেন না কর্মের ফলদাতা---তবে যাহা 
তাহার বিশুদ্ধ স্বভাবের অনুমোদিত, সেই উপাসনাই তীহার গ্রাহ্য হইতে পারে। 
----যে উপাসনা কপট --- তাহা তীহার গ্রাহ্য নহে--কেন না তিনি 


১৫৭ বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


অস্তর্ধা্মী।” উপাসক যতই অক হউক এবং তাহার উপাসনাপদ্ধতি যতই 
অপকৃষ্ট হউক, তাহার উপাসনা যদি আস্তরিক ও প্রকাস্তিক হয় তাহা হইলে 
অন্তর্ধা্মী ভগবান নিশ্চয়ই তাহাকে তাহার প্রাথিত ফল প্রদান করেন- একথা 
পরমহংসদেবও বলিতেন। এ বিষয়ে তীহার জ্ঞান ছিল অপরোক্ষ, কারণ তিনি 
স্বয়ং সব্বধিধ সাধনা করিয়া এ তত্ব প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। কিন্তু সাধারণতঃ 
নিযশ্রে্ণীর সাথকদের আকাঙ্ক্ষা খুব উচ্চ হয় না-_কিছু সাংসারিক উনুতি, 
কিছু প্রশৃর্ধ্য বা বিভূতি পাইলেই তাহারা সন্তষ্ট হয় এবং তাহার ফলে তাহাদের 
উচচতর আধ্যাত্বিক উন্নতি ব্যাহত হয়। সেইজন্য পরমহংসদেব তীাহার 
শিষ্যদিগকে উপদেশ দিতেন,__“যাহা পাইয়াছ, তাহাতেই তুষ্ট থাকিও না-_ 
এগিয়ে যাও, আরও বেশী পাইবে ।” 
বাস্তবিক যাহারা কোন পাথিব শক্তি ও এ্রশৃর্্যপ্রাপ্তির লোভে সাধনায় 
প্রবৃত্ত হয়, তাহারা নিক্বোধ, কারণ পাথিব এরশৃধ্য বা আধিপত্য কখন শাস্তি 
দিতে পারে না-_বরং অনেক সময়ে তাহা জীবনকে ঘোর অশাস্তিময় করিয়া 
তোলে। গিরিশচন্দ্র তাহার “কালাপাহাড়' নাটকে 'অষ্টসিদ্ধ' ব্াহ্ণ 
বীরেশবরের চরিত্র অঙ্কিত করিয়া এই তত্ব বোঝাইতে চাহিয়াছেন। যে 
সাধনা মানুষকে দেবতা করিতে পারে তাহাই বিপথে চালিত হইলে 
তাহাকে দৈত্যে পরিণত করে । ফাউস্ট, তৈমুরলঙ্গ প্রভৃতির জীবন হইতে 
আমরা সেই শিক্ষাই লাত করিয়া থাকি। 
বেদান্ত বলেন, ঘটমধ্যস্থ আকাশ ও বাহিরের মহাকাশ যেমন একই পদার্থ, 
জীব ও বন্ধের মধ্যেও তেমনই স্বরূপতঃ কোন প্রভেদ নাই । জীব বন্ষেরই 
অংশ, সে ব্রহ্ম-অগ্নি হইতে নির্গ ত একটি বিস্ফুলিঙ্গ-ব্রন্ম-সিন্ধকুর একটি বিন্দু। 
» আমরা কেবল অবিদ্যা বা মোহবশতঃ আমাদের 
মুক্তির অর্থ কি? আত্মাকে পরমাত্বা হইতে ভিন মনে করি। 
এই মোহ টুটিলেই জীবাত্বা পরমাস্মার সহিত 
একত্ব অনুভব করিয়া তীহার সহিত মিলিত হয়। ইহারই নাম মুক্তি বা মোক্ষ 
- ইহাই নিঃশ্রেয়স' অর্থাৎ চরম শেয় (১0100101011) 13010077))| সে 
ধর্মই শ্রেষ্টধর্ম যাহা মনুষ্যের মধ্যে বুঙ্গত্ব উদ্ধ,দ্ধ করিয়া তাহাকে এই নিঃশ্েয়সের 
পথে চালিত কবে এবং অবশেষে তথায় নীত করে । কিন্ত এই বন্মত্ব লাভের 
উপায় কি? মানুষ বন্ধের 'স-রূপ' কিরূপে হইতে পারে? বেদান্ত বলেন, 
বঙ্গ 'সৎচিৎআনন্দ"-স্রূপ--তিনি 'অন্তিভাতি-প্রিয়' অর্থাৎ তিনি নিত্য 
বিদ্যমান, স্বপ্রকাশ ও অনস্তপ্তির নিঝর রসম্বূপ। তিনি একাধারে 
প্রতাপধন, প্রজ্ঞাঘন ও প্রেমধন। জীব বন্ষেরই প্রতিচ্ছবি--সুতরাং তাহার 


গিরিশযুগ 3&৩ 


মধ্যেও এই সচিচদানন্দভাব বিদ্যমান আছে, কিন্তু তাহা আছে অব্যকজ্ভাবে। 
জীবকে বন্ধের “সারপ্য*লাভ করিতে হইলে 

ব্িক্নসারপ্য' লাভের উপায় এই অব্যক্তভাবকে স্ুব্যক্ত করিতে হইবে-_ 

তাহার অন্তনিহিত শক্তির পূণ বিকাশ সাধন 

করিয়া প্রতাপ, প্রজ্ঞা ও প্রেমের পরাকাষ্ঠা লাভ করিতে হইবে । এই কাধ্য 
সুসম্পন' করিবার জন্য তিন প্রকার সাধনার প্রয়োজন--_কন্মযোগ, জ্ঞানযোগ 
ও ভক্তিযোগ । কর্মযোগের দ্বারা সংভাবের, জ্ঞানযোগের দ্বারা চিৎভাবের 
ও ভক্তিযোগের দ্বারা আনন্দভাবের বিকাশ 


কর্ম, জ্ঞান ও তক্তি-_ সাধিত হয়। স্বৃতরাং সারূপ্যসিদ্ধিলাভ 
পবম্পরের অনুপূবক করিতে হইলে কর্ণা, জ্ঞান ও ভক্তি-_এই 


তিন মাগের কোন মার্গকেই বাদ দেওয়া 
চলে না। অবশ্য গোড়া কর্মাবাদীরা কর্ধ- 
মাগ কে, এ ড়া জানবাদীরা জ্ঞানমাগ কে এবং গোড়া ভক্তিবাদীরা ভক্তিমারগ কে 
একমাত্র পন্থা বলিয়া নির্দেশ দিয়াছেন। কিন্তু পরমহংসদেব এরূপ গোৌড়ামির 
পক্ষপাতী ছিলেন না। গীতায় ভগবান্‌ দেখাইয়া দিয়াছেন যে, এই তিন মাগ 
বাস্তবিক পরম্পরের বিবোধী নয়--পরন্ত ইহারা পরম্পরের অনুপূরক | নিষ্ষাম- 
কর্ম-সাধনার ফলে জ্ঞানোদয় হয় এবং জ্ঞান পরিপক্ক হইলে তাহা ভক্তিতে 
পরিণত হয়। তবে কোন ব্যক্তির পক্ষে প্রথমে কিরূপ সাধনা শেয়, তাহা 
তাহার স্বধন্ন' অর্থাৎ তাহার নিজ প্রকৃতি ও অভিব্যক্তির ধারার উপর নির্ভর 
করে। স্ববন্ধ ত্যাগ করিয়া পরধর্শের আশয় গ্রহণ করিলে তাহাতে কখন 
সুফল লাভ হয় না। ভগবান্‌ অন্র্জনকে সেই উপদেশইগ, ছিলেন । পরম- 
হংসদেবও নির্ম-অধিকারীব পক্ষে প্রতীক-উপাসনারূপ নিম়স্তরের সাধনাই 
শেয় বলিয়া উপদেশ দিতেন । কিন্তু বলিয়াছি, সেই সঙ্গে, তিনি ইহাও 
বলিতেন যে, এরূপ সাধনায় সিদ্ধিলাভের পর উচ্চতর সাধনার পথে অগ্রসর 
হইতে হইবে, নতুবা চরমমুক্তি সুদূরপরাহত হইবে। 
অদ্বৈতবাদের সব্বপ্রধান আচাধ্য শঙ্করও এই মত পোষণ করিতেন । তিনি 
নির্ড ণ উপাসনাকে শেষ্টত্ব দিলেও সগ্ডণ উপাসনা বিফল বলিতেন না । তিনিও 
নির্ম-অধিকারীর পক্ষে প্রতীক-উপাসনার 
শঙ্করের ভ্ঞানবাদ ভক্তিবাদেব গ্রয়োজনীযতা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। 
বিরোধী নয় প্রতীক-উপাসনার অর্থ কোন কিছু অবলম্বন 
বোধ, শালগ্রাম শিলায় বিষ্টুবোধ, লিলমুত্তিতে শিববোধ করিয়া উপাসনা । 


১৪৪ বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


এইরূপ উপাসনা দ্বার! চিত্তশুদ্ধি হয় এবং ক্রমশ: চিত্ত প্রসার লাভ করিয়া উনুততর 
উপাসনার উপযুক্ত হয়। এইজন্য শঙ্কর ড্তানবাদী হইয়াও ভক্তিবাদের বিরোধী 
ছিলেন না। এমন কি, তিনি তাহার “বিবেকচুড়ামণি' গ্রন্থে বলিয়াছেন, 
“মোক্ষকারণসামগ্র্যাং ভক্তিরেব গরীয়সী”-__মোক্ষের কারণনিচয়ের মধ্যে 
ভক্তিই শ্রেষ্ঠ । কিন্ত আমরা সাধারণত্ঃ যে অর্থে ভক্তি-শব্দ ব্যবহার করি তিনি 
তাহা করেন নাই। তীহার মতে, যে ভিজ" ধাতু হইতে তজন, ভক্তি প্রভৃতি 
শব্দ উৎপনু হইয়াছে, তাহ*র অর্থ হইতেছে-_-“তদাকারে আকারিত হওয়া” | 
অতএব তজন-শব্দের অথ --আত্মতত্বানুসন্ধান এবং যে বিমল বিশুদ্ধ চিত্তের 
বৃত্তিতে ঈশুরের সহিত জীবের অভিনুতা বোধ জন্যে সেই বৃত্তিই তক্তি। সুতরাং 
ভক্তি প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানের চরম অবস্থা | চিত্তের ধর্মই এই যে, যখন সে যাহার 
ভাবনা করে, তখন সে তদাকারে আকারিত হয়। সুতরাং ভাবনার বস্তু যত 
বৃহৎ হয়, চিত্তও সেই পরিমাণে প্রশস্ত হর। নিজের ক্ষুদ্র গৃহকোণের চিন্তা 
ছাড়িয়া সমগ্র দেশের কথা ভাবিলে-_-ক্ষুদ্র জলাশয়ের পরিবর্তে মহাসমুদ্রের 
বিষয় চিন্তা করিলে--যে চিত্তের ব্যাপকতা বৃদ্ধি পায় তাহা বল! বাহুল্য । 
এইরূপে সাধক যখন সব্বময় ঈশ্বরের ধ্যানে নিবিষ্টচিত্ত হন, তখন তাহার চিত্ত 
ক্রমশঃ সব্বব্যাপী হইয়া যায় ক্ষুদ্র “অহয়* প্রসার লাভ করিয়া বিরাট 'অহয় এ 
পরিণত হয়। এ অবস্থাতেই হয় ভক্তির সার্থকতা | ইতালির মহাকবি , 
দাত্তে তাহার 10151179 00107079919,তে এই অবস্থাকে বলিয়াছেন--]01)6 
)976906 00060001000] 11] 0101) 016 11] 02000. 
ইহাই তাহার মতে সবৌচচ স্বর্গ । এ অবস্থায় ভগবান ও ভক্ত এক হইয়া যান-- 
তজ্ঞ প্রত্যেক জীবে আপনাকে প্রত্যক্ষ করেন এবং তাহরি ফলে বিশ্বের সকলেই 
তাহার আরীয় হইয়৷ পড়েহ্ববিশ্বপ্রেমে তীহার হৃদ পরিপূর্ণ হয়। আমরা 
আমাদের নিজ আত্বাকেই সব্বাপেক্ষা অধিক ভালবাসি-- পুত্র পরিবার গ্রিয়বস্ত 
যা আছে সংসারে, প্রিয় তাহা আমার বলিয়ে' (শঙ্করাচাধ্য নাটক ৩1৪)। 
সুতরাং যখন ভক্তের আত্মা বিশ্বাত্বার সহিত এক হইয়া যায় তখন তাহার 
আর কিছুই অপ্রিয় থাকে না--_ঘৃণা, দ্বেষ, হিংসাদি সমস্ত তিরোহিত 
হইয়া তাহার হৃদয় হইয়। যায় 'অবিমিশব প্রেমের অফুরস্ত ভাণ্ডার । 
শুরু যজুব্রেদও «বলিয়াছেন, “যিনি আত্মার মধ্যে সব্বভূত অবস্থিত 
এষং সর্তবভূতে রা কর্তন, ইহা দশন করেন, তিনি কাহাকেও ঘৃণা 
করেন না|” | 

জীব ও বুদ্ধের এই চরম মিলনের নাম 'সাযুজ্য' বা “নিব্বাণ' মুক্তি । 
এ মহামিলনে বিরহ দ:খ মান অভিমান বিচ্ছেদাশঙ্কা প্রভৃতি কিছুই থাকে না__ 


গিরিশযুগ ১ 


থাকে কেবল আনন্দ--অপৃব্্ব অনির্ধচনীয় আনন্দ--উপনিষদ যাহাকে, বলেন 
'ভূমানন্ | এই আনন্দধাম জ্ঞানলোকের 
সাযৃজ্যমু্তি উর্ধে অবস্থিত, সুতরাং এ লোকে পৌছাইতে 
হইলে জ্ঞানলোক অতিক্রম করিতে হয়| যে 
অবিদ্যামায়া জীবাত্বাকে পরমাত্মা হইতে পৃথক করিয়া রাখে তাহাকে দূরীভূত 
করিতে বিদ্যামায়ার সাহায্য আবশ্যক হয় বটে, কিন্তু সাযুজ্যমুক্তি লাভ কবিতে 
হইলে বিদ্যাকেও পরিত্যাগ করিতে হয়, কারণ বিদ্যাভিমানও অভিমান--_ 
জ্ঞানের অহঙ্কারও অহঙ্কার--এবং অহংজ্ঞানের লেশ থাকিতে সে অত্যুচচ 
আনন্দলোকে প্রবেশের অধিকার থাকে না। প্রত্যুত বিদ্যা অবিদ্যার মতই 
একট। শৃঙ্খল-_“ম্বর্ণ -লৌহ শৃঙ্খলের প্রভেদ 
বিদ্যামার৷ ও অবিদ্যামায়। যেমতি--বিদ্যা আর অবিদ্যার প্রভেদ সেরূপ 
--উভয়ই বন্ধন” ( শঙ্করাচাধ্য নাটক ৫1৯)। 
এইজ গ্রমহংসদ্বে বলিতেন, লোকে যেমন কাঁটা দিয়া কাঁটা তোলে এবং 
তাহার পর দুইটা কীটাই ফেলিয়া দেয়, তেমনই অবিদ্যামায়াকে বিদ্যামায়। ্বারা 
দূরীভূত করিয়া বিদ্যামায়াকেও ত্যাগ করিতে হয়। গিরিশচন্দ্র তীহার 
স্বপের ফুল' নাটকে এই তত্ব বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। 
বিমল ব্রহ্মানন্দ অনুভব করিবার জন্য যেমন আত্মজ্ঞানলাতের প্রয়োজন 
হয়, তেমনই আত্মজ্ঞানলাভের জন্য নিষ্ষাম কন্মসাধন আবশ্যক হয়। কেবল 
গশ্াধ্যয়ন করিয়া এই জ্ঞান লাভ করা যায় না। 
নি্াম কর্মসাধনা ভ্ঞানলাভেব  পরমহংসদেব বলিতেন, “কাঠে আগুন আছে 
পৃকৃষ্ট উপায় শোনা এক, আর কাঠ জে: ল ভাত রেঁধে খাওয়া 
আর এক জিনিষ ।” তিনি তাহার সকল 
জ্ঞান সাধনা দ্বারা লভি করিয়াছিলেন ; অপরকেও সেই উপদেশ দিতেন । এই 
কারণে তিনি তাহার শিষ্যবর্গকে আত্রজ্ঞানলাভের প্রথম সোপানস্বরূপ সকল 
জীবকে নারায়ণজ্ঞানে সেবা করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন।. বলা বাহুল্য, 
এব্ধপভাবে সেবা দয়াপ্রণোদিত জীবসেবা অপেক্ষা উচচতবর ভিত্তিতে অবস্থিত 
ও অধিকতর কলদায়ক. কারণ দয়ার মধ্যে যে অহস্কাব লুকায়িত থাকে তাহা! 
পরিশেষে চিত্তশুদ্ধির পথে একটা বিষম বাধা হইয়া দীড়ায়। কিন্তু ভক্তিভাবে 
পরসেবার ফলে আমাদের ক্ষুদ্র আত্মা 'ক্ছমে প্রশস্ততর হইতে থাকে, যে স্থূল 
আবরণ বিশ্বাত্্বা হইতে আমাদিগকে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে তাহা ক্রমশঃ সুক্ষা 
হইতে সুক্ষ্মতর হইয়া অবশেষে অন্তহিত হয়-_ধটাকাশ মহাকাশে মিশিয়া যায়। 
পূর্বে 'মায়াবসান' নাটক হইতে রঙ্গিণীর যে গানাট উদ্ধৃত করিয়াছি তাহাতে 


১৫৬ বাংল! নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


আত্মার .এই প্রগতি জুন্দরভাবে বণিত হইয়াছে। ইহার পূর্ণ কালীকিস্কর 
রঙ্ষিণীকে যাহা বলিয়াছিলেন তাহ! এই গানের ব্যাখ্যাস্বরূপ গ্রহণ করা যাইতে 
পারে। কালীকিক্করের কথা এই--“তোমায় এতদিন উপদেশ দিয়েছি, 
পরের উপকার কর ;: আমিও পরহিতে জীবন উৎস কোরেছিলেম। কিন্তু 
শান্তি পাইনি কেন জান? মুখে বোরৃতেম, নিষ্ষাম ধর্শা, নিক্ষাম ধর্ম ; কিন্ত 
অভিমান ফলকামনা ছাড়ে না ; সুখ আশায় পরহিত কোরেছি, ধর্ম উপার্জন 
কোর্তে পরহিত কোরেছি, আত্বোনৃতির জন্য পরহিত কোরেছি--_ফলকামনায় 
পরহিত কোরেছি। আজ গঙ্গাজলে ফল বিসর্জন দিয়ে পরকাধ্যে রইলেম : 
বইলেম কি--জগতের সঙ্গে মিশ্লেম |” এইভাবে আত্বোৎসগে র ফলে 
আত্মার ক্ষয় হয় না-_বরং তাহার প্রসারত৷ বৃদ্ধি পায়, কারণ আত্বাকে “যতই 
করিবে দান তত যাবে বেড়ে । এইরূপে 
শূন্যতা” পুর্ণ তারই বাড়িতে বাড়িতে আত্মা অবশেষে মহাশূন্যে 
নামান্তর মাত্র মিশিয়া যায়, কিন্তু তাহার অর্থ আত্মার লয়প্রাপ্তি 
নয়, পূণ তাপ্রাপ্তি। ইহাই বুঝাইবার জন্য 
করমেতি-বাঈ' নাটকে ফকিরের৷ তাহাদের গানের শেষ পংক্তিতে বলিয়াছেন, 
“ফাঁকা হ্যায় সব কুছ, ভর্তি সব কুছ _পূরা-_পুরা--পূরা |: 
মিস্টিক-সাধক টলার (80197) সাহেব এই “পূর্ণ শুন্যে'র নাম দিয়াছেন 
40101) 8981৮ মহাঢ্য শূন্য । 
.গিরিশচন্দ্রের বছু নাটকেই যে এই নিঃম্বাথ প্রেম, নিফফষাম জনসেবা ও 
পরহিতে আত্ববলিদানের মহিম৷ কীন্তিত হইয়াছে তাহা পৃ্রে বলিয়াছি। তিনি 
শঙ্করের অদ্বৈতবাদ যে পরমহংসদেবের কৃপায় 
তাহার “শঙ্করাচাধ্য' নাটক পড়িলে বুঝিতে 
পারি | আমি এ নাটক হইতে দুই-এক স্থান এখানে উদ্কৃত করিয়া দিতেছি । 
শহুরে তাহার শ্রেষ্ঠ শিষ্য সনন্দন (পদ্যপাদ)কে বলিতেছেন, 
বৎস, স্থির চিত্তে করহ শ্রবণ, 
তর্ক যুক্তি শক্ভিহীন সত্য নিরপণে-_ 
তর্কে তাহা হয় নিরূপিত ; 
ভ্কবৃদধিনাশ হেতু তর্ক প্রয়োজন! 
সং ৮ সং সু 
নির্মল হৃদয়ে হয় সত্যের উদয়, 
সত্য মুন্তি নাহি হয় দর্শনে দশ ন। 


গিরিশযগ ১৫৯ 


সনন্দন। মন্তিক্ষ ঘূর্ণায়মান দাস অকিঞ্চন, 


শঙ্কর । 


সনন্দন। 


শক্কর | 


বিমল অদ্বৈত পন্থা বুঝিতে না৷ পারি, 
জ্ঞানদাতা, করো জ্ঞান দান। 


বৎস! অস্তি, ভাতি, প্রিয়_- 


বিদ্যমান পরবঝ্হ্, নিত্য স্বপ্রকাশ, 
পিয় তিনি এই সার জ্ঞান। 

এই মহাসত্যের আভাস 

যে মুহুর্তে পাইবে হৃদয়ে, 
অরুণ-উদয়ে যথা হয় তমোনাশ, 
সেই ক্ষণে হবে তব সন্দেহ দূরিত। 
সৎ সঃ ৬ সং 


অন্তি, ভাতি, প্রিয়--মহা আলোক প্রভাবে 
আলোকিত হয় হদিস্থল। 

তর্ক যুক্তি দাশ নিক মীমাংসা সকল 

স্থান নাহি পায়, এক জ্ঞানে বহু জ্ঞান ক্ষয়। 
প্রভু! বুহ্দ অস্তি, স্বপ্রকাশ, প্রিয়বস্ত সেই ,-_ 
তিনি আমি দ্বেতবোধ, অদ্বৈত কিরূপে € 
এক জ্ঞান জন্মিবে কেমনে-- ৃ 
তিনি আমি ভেদ বস্ত জ্ঞানে? 
ধীরভাবে কর বৎস, মন সনিবেশ, 

আমা হোতে প্িয় আর কে আছে আমার £ 
পুত্র পরিবার-_প্রিয়বস্ত যা আছে সংসারে, 
প্রিয় তাহা আমার বলিয়ে । 

বন্দবস্ত প্রিয় মম আমার সমান, 
জন্মিলে এ জ্ঞান__ 

প্রিয়জ্ঞানে এক জ্ঞান জনো বহ্ষসনে। 

এই প্রিয়-জ্ঞানে ক্ষুদ্র অহং বিনাশ, 

ক্ষুদ্রত্ব ত্যজিয়। হয় অসীম অহয়। 


১৫৮ বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


বন্দজ্ঞানে বিলুগ্ড অহ, 

উদয় সোহং ভাব অহং বর্জনে। 

মনোবুদ্ধি অহংকার লয় সমুদয়, 

আত্মজ্ঞানে অবস্থান ক্ষুদ্রাহং ক্ষয়ে। 

সাধনসাপেক্ষ এই মহা! জ্ঞানার্জন, 

সাধন নিবৃত্তি,-তেই সন্যাস গ্রহণ । 
সনন্দন। নিবৃত্তি সাধন যদি এই জ্ঞানার্জনে, 


তবে কেন আমা সবে দেন কাধ্যভার ? 
ঠা সং % সং 


শঙ্কর | দেহধারী মাত্র বৎস মায়ার অধীন। 
মায়া, কাব্যে নিয়োগ করিছে নিরন্তর | 
সদসৎ কাধ্য ছ্বিপ্রকার | 
অসৎ কাধ্যেতে জ্ঞান করে আবরিত, 
কাধ্য ক্ষয় হয় সৎকার্যা অনুষ্ঠানে | 
ূ ( শঙ্করাচাধ্য নাটক, ৩1৪ ) 
কিন্ত কর্ম মুক্তি দিতে পারে না, তাহা কেবল জ্ঞানলাভের সহায়---একথা 
গিরিশচন্দ্র কন্মকাণ্ডের প্রধান সমথক স্বয়ং কৃমারিলভট্টের মুখ দিয়া 
বলাইয়াছিলেন-- 
_ পজ্তানলাভে কর্মকাণ্ডআশ্বয় কেবল, মুক্তিগ্রদ কর্ম কতু নহে।” 
( শঙ্করাচাধ্য নাটক, ২৫) 
উপরে বলিয়াছি, শঙ্করাচার্্য নিম-অধিকারীর পক্ষে প্রতীকপূজার 
সমীচীনতা স্বীকার করিতেন। গিরিশচন্রের শঙ্করও তাহাই করিয়াছেন । 
তিনি তাহার উচচ-অধিকারী শিষ্য সনন্দনকে 
প্রতীকপুজ। সম্বন্ধে শঙ্কবাচা্যের মত “বিমল অদ্বৈত পন্থা' সম্বন্ধে উপদেশ দিলেও 
অপেক্ষাকৃত নিমু-অধিকারী শাস্তিরামকে 
দেবদেবী পুজার প্রয়োজনীয়তার কথাই বুঝাইয়াছেন-- 
যত দিন দেহ-বুদ্ধি রহে, 
পৃর্ধা, স্তব, যাগযজ্ঞ অতি প্রয়োজন। 
মুক্ত-আত্ব৷ প্রভৃতি রহেন পুজারত 
যত দিন: দেহ-বুদ্ধি রয়। 
সমাধি ব্যতীত নহে দেহ-বদ্ধি লয়। 


সঃ সঃ মঃ সং 


গিরিশযগ ১৫৯ 


মুমুক্ষ যে জন, দেবদেবী করিয়ে সাধন 

মুক্তিপথে হয় অগ্রসর ; 

উপাস্য বস্ততে তাহে জনো প্রিয়জ্ঞান, 

ধ্যানমুগ্ধ অহনিশি রহে, 

ইষ্টমৃন্তি হেরে সে হৃদয়ে । 

ক্রমে দিব্য জ্ঞানোদয়ে 

উপাস্য সহিত হেরে অভেদ আপনি । 

দেবদেবী উপাসনা তেই প্রয়োজন । 
সঃ সং ০১ 2 
সং সং সং সং 

দিব্যজ্ঞানে ভাবে মনে যেই ভাগ্যবান, 

ইষ্ট তার জগতের ইঞ্টের স্বরূপ 

নিতণনন্দময় বিভু ব্যাপ্ত চরাচরে, 

ইষ্ট যার প্রিয় নিজ সম, 


তর্কে রহি বিরত সে মহাজন সনে। 
সঃ সং সৎ রর 


সেই প্রিষ বৈষ্ণবেৰ স্বামীৰব সমান, 
পত্বীজ্ঞানে শাক্ত ভজে তারে, 
গ্রকৃতি-প্রভেদে-_প্রিয় যে সম্বন্ধ যার, 
সেরূপ সম্বন্ধ করে ঈশৃরের সনে। 
( শঙ্করাচ1:- নাটক, ৫1২ ) 
এইরূপে জগতের বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণ নিজ (নজ শিক্ষা দীক্ষা 
প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি অনুসারে ভগবানের সহিত পিতা, মাতা, দয়িত, সব্বময় প্রত 
প্রভৃতি নান! সন্বন্ধ পাতাইয়া থাকেন। ইহারা নিববাণ-যুক্তির অভিলাষী নন-_ 
'সামীপ্য' ও 'সালোক্য' মুক্তিকেই ইহারা নিঃশ্েয়স বলিয়া মনে করেন-_- 
অথাৎ একলোকে ভগবানের সমীপে তাহার প্রিয় পরিজন ও চিরসহচর রূপে 
বাস করিতে পারিলেই তাহারা কৃতার্থ হন। এই ভাবে বিভোর হইয়াই 
ভক্তিবাদী সাধকেরা গাহিয়া থাকেন, “ওরে চিনি হওয়, ভাল নয়, চিনি খেতে 
ভালবামি।' চৈতন্যচরিতামুতকার বলেন, 
সামীপ্য ও লালোক্য মু 'সাযুজ্য-মুক্ত রা সিদ্ধলোকে বাস করেন-_-এই 
লোক বৈকৃঠের বাহিরে--স্থৃতরাং এরূপ মুক্তরা 
প্রেমানন্দ হইতে বঞ্চিত হন। নির্ড ণ-নিরাকার উপাসক বাসুদেব সাব্বভৌমের 
হৃদয় সতত প্রেমরসলেশহীন জ্ঞানচচর্চার ফলে একেবারে শু পাষাণবৎ হইয়া 


'১৬০ : বাংল! নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


গিয়াছিল, চৈতন্যদেৰ সগুণ সাকার উপাসনার প্রেমানন্দপূর্ণ মাধূর্য্য কীর্তন 
করিয়া সেই মরুভূমিতে. কেমন করিয়া প্রেমের বন্যা প্রবাহিত করিয়াছিলেন 
তাহা গিরিশচন্দ্র তাহার “নিমাই-সন্যাস' নাটকে দেখাইয়াছেন। সব্ধবরসাধার 
প্রেমময়ের লীলার প্রতি দৃষ্টি আকর্ণ করিয়া চৈতন্যদেব সাব্বভৌমকে 
বলিতেছেন, | 
বিশ্বাধার উৎপত্তি কারণ, 
যাহাতে স্থাপন লয়--_সেই ইচ্ছাময় 
বহুরূপে হইল! প্রকাশ, 
তারে তুমি বল নিরাকার ? 
স্‌ স্‌ সং সং 
দেখ দেখ--সাকার ঈশ্বর, 
বিভু পরাৎপর-_ 
জ্ঞান-গব্ব কর দূর । 
ত্জ অভিমান, কর প্রেমপূণ প্রাণ, 
অনায়াসে দেখিবে গোলোকলীলা । 
( নিমাই-সনুযাস, 81৫ ) 
এইরূপে গিরিশচন্দ্র অদ্বৈত ও দ্বৈতবাদ, সগুণ ও নি ণবাদ, সাকার ও 
-নিরাকারবাদ, জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তিবাদ, শৈব, শাল্ত ও বৈষ্ণববাদ প্রভৃতি সকল 
" প্রকার দার্শনিক মত ও ধর্মবিশ্বাসের সমনূয় সাধন 
গিরিশচন্দ্রের গুরুদক্ষিণা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন । “সকল ধর্মামতই 
সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং প্রত্যেকটিই মুভ্ভি- 
পথের সহায়'--এ শিক্ষা তিনি তীহার মহার্‌ গুরুদেবের নিকট পাইয়াছিলেন 
এবং তীহারই ইচ্ছাক্রমে তিনি নাটকের ভিতর দিয়! এই তত্ব সাধারণের নিকট 
প্রচার করিয়াছিলেন। “সম্পূণ নিষ্কামভাবে নারায়ণ-জ্ঞানে নরসেবাই প্রকৃত 
ধর্থানুষ্ঠান”- পরমহংসদেবের এই দ্বিতীয় উপদেশও তিনি তাহার বহু নাটকের 
বিভিনু চরিত্রের সাহায্যে জনসাধারণের হৃদয়মধ্যে গভীরভাবে মুদ্রিত করিয়া 
দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি এইরূপে গুরুদক্ষিণা প্রদান করিয়াছিলেন 
এবং তাহার ফর্লেতিনি কেবল তীহার পরমারাধ্য গুরুদেবের আশীব্বাদভাজন 
হন নাই, পরস্ত দেশের আঁবালবৃদ্ধবনিতার শ্রদ্ধা ও প্রীতি লাভ করিয়াছিলেন! 
আশ্চধ্যের বিষয় এই যে, এই সকল নাটক এইরূপে বহুল পরিমাণে উপদেশাত্বক 
হইনেও গিরিশচল্সের লেখার গুণে ইহাদের নাটকত্বের বিশেষ হানি হয় নাই। 


সপ্তম অধ্যায় 
গিরিশোত্বর যুগ 


গিরিশচন্ছের সমসাময়িক নাট্যকারগণের যধ্যে প্রথমেই নাম করিতে হয় 
রসরাজ অমৃতলাল বস্থুর। ইনিও গিরিশচন্রের ন্যায় প্রথমে নট, পরে 
নাট্যকার হন। বাগবাজারের যে দল 

বসরাজ অমুতলাল 'ন্যাশান্যাল থিয়েটার" স্থাপন করেন, অমুত- 

লাল ছিলেন তাহাদের মধ্যে একজন বিশিষ্ট 

কন্ী ও অভিনেতা । বয়সে তিনি গিরিশচন্দ্র অপেক্ষা_নয় বৎসরের ছোট 
ছিলেন, কিন্ত গিরিশচন্দ্রের পূর্ব হইতেই তিনি নাটকরচনায় প্রবৃত্ত হন। তীহার 
প্রথম নাটক 'হীরকচূর্ণ* রচিত হয় ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে। তখন তীহার বয়স 
বাইশ বৎসর মাত্র। “হীরকচুণ' নাটক বা নাটিকাটি সে সময়কার একটি 
উত্তেজনামূলক ঘটন৷ অবলম্বন করিয়৷ লিখিত হইয়াছিল। বরোদার তাৎকালিক 
গীয়কোয়াড় মলহার রাও হীরকচূ্ণ খাওয়াইয়া৷ তথাকার রেসিডেণ্টের প্রাণ- 
নাঁশের চেষ্টা করাতে তীহাকে রাজ্যচ্যুত করা হয়। ইহাই ছিল এই নাটকের 
বিষয়বস্ত । বলিয়াছি, সে সময়ে ভাল নাটকের অভাবে ঝ্জালয়গুলি এইরূপ 
'হুজুগে নাটক* অভিনয় করিয়া তাহাদের আয়বৃদ্ধির চেষ্টা করিত। গায়কোয়াড়ের 
রাজ্যচ্যুতি সে সময়ে এরূপ উত্তেজনা স্থষ্টি করিয়াছিল যে, সেই ঘটনা অবলম্বনে 
একাধিক নাটক লিখিত হইয়াছিল। প্রথম “গায়কোয়াড়-নাটক' লিখিয়া- 
ছিলেন, নগেন্দ্রনাথ বন্দ্োপাধ্যায়। প্রধানতঃ ইহারই উদ্যোগে ন্যাশানঢাল 
থিয়েটার" প্রতিষ্ঠিত হয়। ন্যাশান্যাল থিয়েটারের প্রথম অভিনীত নাটক 
“নীলদর্পণের' “ড্রেস রিহার্সাল” ইহারই বাটীতে হয় এবং ইনিই ন্যাশান্যাল 
থিয়েটারের প্রথম সম্পাদক ছিলেন। ইনি একজন ভাল অভিনেতাও ছিলেন 
এবং গনীলদর্পণ' নাটকের নায়ক নবীনমাঁবের ভূমিক৷ গ্রহণ করিয়াছিলেন 
ইহার প্রথম নাটক “মালতীমাধব' ১৮৭০ খুষ্টাব্দে লিখিত হয়। ইহার 
£গইকোয়ার' বা “গায়কোয়াড়-নাটক' ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের মে মাসে বেঙ্গল থিয়েটারে 
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১৬২ বাংলা মাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


অভিবীত হয়। সে সম্‌য়ে অবশ্য আদি ন্যাশান্যাল থিয়েটারের অস্তিত্ব লোপ 
পাইয়াছিল। অমৃতলালের 'হীরকচুণণ ' নাটকও সেই বৎসর গ্রেট ন্যাশান্যাল 
থিয়েটারে ২৫শে ডিসেম্বর তারিখে অভিনীত হয়। ইহার পর তিনি যে 
চারিখানি ক্ষদ্র নাটিকা লেখেন, তন্মুধ্যে ১৮৮১ সনে রচিত “তিলতর্প ণ' 
নাটকের কথ! পর্বে উল্লেখ করিয়াছি! “বিবাহ বিভ্রাট তীহার ষ্ঠ নাটক। 
এই বিখ্যাত প্রহসনটি ১৮৮৭ সনের ডিসেম্বর মাসে স্টার থিয়েটারে অভিনীত 
হয় এবং তাহার ফলে হাস্যরসাত্বক নাট্যকাররূপে অমুতলালের অতুল খ্যাতির 
ভিত্তি স্থাপিত হয়। 
,. অমৃতলাল ষোল-সতেরখানি প্রহসনজাতীয় নাটক লিখিয়াছিলেন এবং 
তাহার অধিকাংশই সাফল্যের সহিত অভিনীত হইয়াছিল। তিনি প্রকৃতই 
'রসরাজ' ছিলেন এবং যে রসধারা তিনি পরিবেষণ করিয়াছিলেন তাহা বনু 
রৎসর ধরিয়া আমাদের রঙ্গালয়সমূহকে হাস্যমুখরিত করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু 
তীহার পর্্ববস্তী হাস্যরসিক নাট্যকার দীনবস্কুর সহিত তাহার একটি বিশেষ 
পার্থক্য আছে। দীনবন্ধু কেবল নগরে নগরে 
দীনবন্ধুর সহিত অমৃতলালের নয়, গ্রামে গ্রামে পধ্যন্ত ঘুরিয়া দেশের সব্বত্র 
পার্থক্য সব্বশ্বেণীর লোকের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে 
মিশিয়াছিলেন। এইব্ূপে তিনি যে সামাজিক 
অভিজ্ঞতা লাত করিয়াছিলেন তাহা ছিল অতুলনীয়। তাহার উপর ছিল, 
তাঁহার “প্রবল এবং স্বাভাবিক সব্বব্যাপী সহানুভূতি ।” তিনি তীহার নাটক- 
গুলিতে এই দৃই গুণের যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। তিনি যেরূপ দেখিয়া- 
ছিলেন অবিকল সেইরূপ আঁকিয়াছিলেন। তাহার নিমচাদ, নদেরচাদ, 
রাজীব প্রতৃতি বাস্তবজগতের লোক ছিল--জীবন্ত আদর্শ হইতে এই সকল 
চিত্র অঙ্কিত হইয়াছিল। কিন্তু অমৃতলালের প্রহসনোক্ত চরিব্রগুলি অল্লাধিক 
পরিমাণে বাস্তবের বিকৃত ও অতিরঞ্জিত চিত্র । তিনি জীবিত ব্যক্তিগণকে 
লক্ষ্য করিয়৷ ছবি আঁকিতেন বটে, কিন্তু তাহাদের দোষসমূহ সাধারণসমক্ষে 
সুষ্পষ্টভাবে প্রদর্শন করিবার জন্য ইচ্ছা করিয়াই এইরূপ অতিরঞ্জনের আশ্বয় 
গ্রহণ করিতেন এবং তাহাতে ফলও হইত। এ সকল প্রহসন তিন তিনি 
“তরুবাল।', “বিজয় খসত্ত', “আদশ বন্ধু', “নবযৌবন' ও “যাজ্জসেনী' নামে 
পাচখানি নাটক লিখিয়াছিলেন এবং বক্ষিমচন্দ্রের “চন্দ্রশেখর*, “বিষবৃক্ষ” ও 
'াজসিংহ" নাটকাকারে পয়িবন্তিত করিয়াছিলেন। এ সকল নাটকেও তীহার 
নাট্য-প্রতিভার---বিশেঘতঃ নাটকীয় চরিত্রস্থষ্টি ও রসাত্বক বাক্যরচনাশক্তির-. 
যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। 


গিরিশোগুর যুগ ১৬৩ 


গিরিশচন্্র ও অমৃতলালের সমকালে বা তাহার কিছু পরে যে সকল না্টাকান 
বঙ্গালয়ে যোগদান করেন তাঁহাদের মধ্যে কবি রাজকুক রায় ও অতুলকৃষ্ণ মিত্রের 
নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ইহারা সাধারণ 

রাজকুষ্ণ রায় ও অতুলক্ক রঙ্গালয়ে অভিনয় করিতেন না বটে, কিন্ত 
মিত্র অভিনয় ও নাট্যালয়পরিচাঁলনা সম্বন্ধে ইহাদের 

যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল। বিশেষতঃ রাজকৃষঃ 

নিজে একজন ভাল অভিনেতা ও সেতারবাদক ছিলেন। ইহারা উভয়েই 
গীতরচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন এবং গীতিনাট্য রচনাতেও ইহাদের অসাধারণ 
পারদশিতা ছিল। রাজকৃষণ বয়সে গিরিশচন্দ্র অপেক্ষা ছোট ও অমুতলাল 
অপেক্ষা বড় ছিলেন | তীহার প্রথম নাটক “অনলে বিজলী" ( সীতার 
অগ্নিপরীক্ষা ) ১৮৭৮ সনে বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত হয়, সুতরাং নাটাকার 
হিসাবে তিনিও অমুতলালের ন্যায় গিরিশচজ্জের অগ্রবস্তী ছিলেন। তাহার 
“হরধনূওঙ্গ' শাটকে যে তিনি গিরিশচন্দ্রের পুর্বে গৈরিশী ছন্দ প্রবর্তন 
করিয়াছিলেন তাহা পূর্বে বলিয়াছি। গিরিশচন্ত্রের “চৈতন্যলীলা যে. 
সময়ে ভক্তিশ্লোতে দেশ প্রাবিত করিয়াছিল, সেই সময়ে তীহার 'প্রহলাদ চরিক্র' 
ও অতুলকৃষ্ণের “নন্দবিদায়'ও অশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছিল। ইহারা 
এ সকল পৌরাণিক ও ভক্তিমূলক নাটক ভিনু মুসলমানী গল্প লইয়াও গীতিনাট্য 
রচনা করিয়াছিলেন এবং সেগুলিও সুখ্যাতির সহিত অভিনীত হইয়াছিল। 
রাজকৃষ্ণের “লয়লামজনু' এবং অতুলকৃষ্ণের 'শিরীফরহাদ', “হিন্দাহাফেজ,* 
তুফানী” ও “লুলিয়া একসময়ে সহস্র সহস্র দর্শক আকর্ষণ করিয়া রঙ্গালয়কে 
অর্থসঙ্কট হইতে রক্ষা করিয়াছিল। গিরিশচন্দ্রের 'আঁবুহোসেন' ও 
ক্ষীরোদপ্রসাদের “আলিবাবা'র ন্যায় এই সকল গীতিনাট্য আকারে ক্ষুদ্র 
হইলেও অনেক উৎকৃষ্ট বড় নাটক অপেক্ষাও আয়প্রদ হইয়াছিল । আমাদের 
চিরন্তন নত্যগীতগ্রিয়তাই বোধ হয় ইহার কারণ। অতুলকৃষ্ণ বহ্ষিমচন্দ্রের 
ও রু র কয়েকখানি উপন্যাসও নাটকাকারে পরিবন্তিত করিয়াছিলেন । 
ইহার পর আসিয়াছিলেন ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ ও হ্থিজেন্দ্রলাল রায় । 
ইহারা উভয়ে একই বৎসরে (১২৭০ বঙ্গাব্দে) জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু 
নাট্যকাররূপে ক্ষীরোদপ্রসাদই প্রথমে খ্যাতিলাভ করেন, সুতরাং তাহার কথাই 
প্রথমে বলিব। তিনি অসামান্য নাট্যপ্রতিভাষ অধিকারী হইলেও রঙ্গালয়ে 
তীহার গ্রবেশলাভ সহজ হয় নাই । তিনি আমার সহকর্মী বন্ধু ছিলেন-_-আমরা 
উভয়ে তখন 'জেনারাল ত্যাসেম্র্রিজ ইন্ষ্টিটিউশান (বর্তমান 'স্কাটশ চার্চ 
কলেজ')-এ অধ্যাপনা করিতাম । তিনি সেই সময়ে নাটক লিখিতে আরম্ত 


১৬৪ বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


করেন, কিস্ত রঙ্গালয়ের সহিত তখন তাহার কোন সম্পর্ক ছিল না। তাহার 
প্রধান কারণ এই যে, সে সময়কার রঙ্গালয়ের কর্তৃপক্ষের এরূপ বাহিরের 
লেখকদের প্রাতি বিশেষ শ্রদ্ধাবার ছিলেন না। তত্তিনু নাট্যালয়ের সহিত 
সংশ্লিষ্ট ল্বপ্রতিষ্ঠ পুরাতন নাট্যকারগণও ঈদৃশ 

ক্ষীয়োদপুলাদ বিদ্যাবিনোদ প্রতিহবন্থীকে স্বভাবতই দূরে রাখিতে চেষ্টা 
করিতেন। সুতরাং নিতান্ত অভাবগ্রন্ত না হইলে 

কোন রঙ্গাধ্যক্ষ এই সকল “অব্যবসায়ী' নাট্যকারকে স্থান দিতে চাহিতেন না। 
যাহ। হউক, তীহার ও আমার বহু চেষ্টার পর অবশেষে এমারেল্ড থিয়েটারের 
অধ্যক্ষগণ তাহার “ফুলশয্যা” নাটকটি অভিনয় করিতে স্বীকৃত হন, কারণ, 
সে সময়ে এই থিয়েটারটি শেষ অবস্থায় উপনীত হইয়াছিল এবং তাহাদের 
নাটকেরও বিশেষ অভাব ঘটিয়াছিল। ১৮৯৫ সনে প্রকাশিত এই নাটকাটিই 
ক্ষীরোদপ্রসাদের প্রথম অভিনীত নাটক | চিতোররাজকুমার পূর্থীরাজ কর্তৃক 
বীরবাল৷ তারাবাইয়ের পিতৃরাজ্য-উদ্ধারকাহিনী ছিল এই নাটকের বিষয়বস্তু । 
এই নাটক অভিনয়ের কিছুকাল পরে (১৮৯৭ সনের এপ্রিল মাসে) 
অমরেন্্রনাথ দত্তের ক্লাসিক থিয়েটার এমারেল্ড রঙ্গমঞ্চে প্রতিষ্ঠিত হয়। 
এই থিয়েটারে প্রথম অভিনীত নাটকগুলির মধ্যে নগেন্দ্রনাথ চৌধুরীর 
“হরিরাজ'ই ছিল একমাত্র নুতন নাটক । এই নাটকটি শেক্সপিয়ারের “হ্যামলেট, 
- অবলম্বনে লিখিত হইয়াছিল এবং সাফল্যের সহিত অভিনীত হইয়াছিল । কিন্তু 
তাহা' হইলেও থিয়েটারের অবস্থা ক্রমশ: শোচনীয় হইয়। দাড়াইয়াছিল। এমন 
কি, দর্শকাভাবে সময়ে সময়ে রাস্তা হইতে লোক ডাকিয়া আনিয়া থিয়েটার 
দেখাইতে হইত। এই সঙ্কটকালে ক্ষীরোদগ্রসাদ তাহার নৃত্যগীতবহল 
বিখ্যাত 'আলিবাবা” নাটকটি সেখানে অতিনয়ার্থ দিলেন এবং ১৮৯৭ সনে 
২০শে নভেম্বর তাহা তথায় প্রথম অভিনীত হইল। ফল হইল অদ্ভুত! 
দেখিতে দেখিতে সেই মুমূর্ধ রঙ্গালয়টি যেন যাদুমন্ত্বলে পুনরুভ্জীবিত হইয়া 
উঠিল-_তাহার শন্য প্রেক্ষাগৃহ দর্শকে ভরিয়া উলিয়া পড়িল ! বলা বাহুল্য, 
নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদও সেই সঙ্গে 'জাতে' উঠিলেন--_খিয়েটারের কর্তৃপক্ষগণ 
তাহার ন্যায় শক্তিশালী লেখককে আর উপেক্ষা করিতে পারিলেন না । আরব্য 
উপন্যাসের একটি চিত্তাকর্ষক কাহিনীর সহিত মনোহর নৃত্যগীতের সংযোগ 
নাটকখানিকে এত জনপ্রিয় করিয়া তুলিয়াছিল সন্দেহ নাই, কিন্ত ইহাতে 
আলিবাবা, মজিনা প্রভৃতির চরিত্র অঙ্কনে ক্ষীরোদপ্রসাদ যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন 
তাহাও ইহার সাফল্যে কম সাহায্য করে নাই। তবে একটা কথ! এখানে 
বলিয়। রাখি। এই নাটকের প্রস্তাবনার গানটি ও আর একটি গান গিরিশচন্দ্র 


গিরিশোত্তর যুগ ১৬৫ 


লিখিয়াছিলেন এবং অতুলকৃষ্ণও দুই-চারাটি গান ইহাতে যোগ করিয়া 
দিয়াছিলেন। নাট্যজগতের তৎকালীন প্রসিদ্ধ গীতরচকয়ের এই স্পর্শের 
ফলে আর কিছু না হউক থিয়েটারমহলে নবীন লেখকের নাটকের 
'অস্পৃশ্যতা দোষ অনেক পরিমাণে কাটিয়া গিয়াছিল। সুতরাং এ দান গ্রহণ 
করিয়া ক্ষীরোদপ্রসাদ বুদ্ধিমানের কাধ্যই করিয়াছিলেন । নতুবা গানরচনা 
করিবার ক্ষমতা যে তীহার যথেষ্ট পরিমাণে ছিল তাহার প্রমাণ তিনি তাহার 
সকল নাটকেই দিয়াছেন | 
এই নাটক অভিনয়ের কিছুদিন পরে ক্ষীরোদপ্রসাদ দুর্দশাগ্রস্ত বেঙ্গল 
থিয়েটার কর্তৃক আহত হইয়া এ বঙ্গালয়ের জন্য 'প্রমোদরঞ্জন নামক 
দার্শনিকভাবপূর্ণ একটি সুন্দর গীতিনাট্য লিখিয়া দেন। এ নাটকটিও যথেষ্ট 
সফলতার সহিত অভিনীত হইয়াছিল ও বেঙ্গল থিয়েটারকে উপস্থিত অর্থ সঙ্কট 
হইতে রক্ষা করিয়াছিল। ইহার পর. সেখানে ক্ষীরোদপ্রসাদের “কুমারী”, 
'বন্রবাহন' প্রভৃতি নাটকের অভিনয় হয়। এই সকল নাটকের সাফল;. 
দশ নে প্রায় সকল বঙ্গালয়ই তাহাকে পাইবার জন্য উৎসুক হইয়া পড়ে এবং 
তাহার ফলে তিনি বেঙ্গল থিয়েটার হইতে মিনার্ভা থিয়েটারে এবং সেখান 
হইতে স্টার থিয়েটারে গমন করেন। তাহার পর তিনি ক্রমান্বয়ে কোহিনূরে, 
মিনার্ভায় (২য় বার), মনোমোহনে, 119,091) কোম্পানির স্থাপিত বেঙ্গলী 
খিয়েটিকাল কোম্পানীতে এবং অবশেষে শিশিরকুমার ভাদুড়ীর নাট্যমন্দিরে 
যোগদান করেন। এইরূপে তখনকার সকল থিয়েটারেই তাহার নাটক 
অভিনীত হয় এবং তীহার যশ উত্তরোত্তর বদ্ধিত হইতে থাকে । তিনি প্রায় 
পঞ্চাশখানি নাটক লিখিয়ার্ছিলেন, তনাধ্যে 
ক্ষীবোদপৃসাদের “ফুলশয্যা”, "প্রতাপ-আদিতা”, “নন্দক্মার”, 
নাটকাবলী “পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত”, “পদ্বিনী”, “চাদবিবি”, 
“রধুবীর', “আলমগীর' প্রভৃতি এতিহাসিক নাটক, 
সাবিত্রী, “বন্রবাহন' বা “উলুপী', “ভীম্ম”, “নরনারায়ণ' প্রভৃতি পৌরাণিক 
ন্টিক, “আলিবাবা”, “প্রমোদরঞ্জন', “কৃমারী”, “কিনুরী', “বরুণা, “বাসস্তী' 
প্রভৃতি গীতিনাট্য, “বেদৌরা”, “জুলিয়া', “পলিন', “মিডিয়া, “রঞ্জাবতী” 
“বাদশাজাদী' প্রভৃতি অন্যান্য নানাজাতীয় নাটক বিশেষ [িল্লেখযোগ্য। 
ইহাদের মধ্যে অধিকাংশ নাটকই বাংলার নাট্যজগতে যথেষ্ট সমাদর লাভ 
করিয়া বাংলার নাট্যসাহিত্যের গৌরব-বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছে। 
ক্ষীরোদপ্রসাদের একটা বিশেষ গৌরবের কথা এই যে, তিনি আমাদের 
নাট্যসাহিত্যের ধারা নানা নুতনপথে প্রবাহিত করিয়াছিলেন। পূর্বে 


১৬৬ বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


বিজকাব্যগুনির সবে ফেব চন ও হনসানকরের ন্যার চিরলরিজিত দুই'একা? 
পালামাত্র রঙ্গালয়ে স্থান পাইয়াছিল। কিন্তু 
আযষাদের নাট্যসাহিত্যে ক্ষীরোদপ্রসাদ তাহার 'রঞ্জাৰতী” নাটকের বিষয়- 


ক্ষীরোদপ্রসাদের দান__ বস্ত 'ধর্মঙ্গল' হইতে গ্রহণ করিয়া দেখাইয়া 
নানা নূতন ধারার প্রবর্তন দেন যে, উপেক্ষিত অন্যান্য প্রাচীন মঙ্গল” 
গীতিকাব্যগুলির মধ্যেও যথেষ্ট নাটকীয় উপাদান 


বর্তমান আছে। ইহা ভিন বৌদ্ধজাতকের গল্প, প্রাচীন রূপকথা গ্রভৃতিকেও 
তিনি বাদ দেন নাই। তীহার “প্রতাপ-আদিত্য” নাটকও এক হিসাবে 
বাংলার রঙ্গমঞ্চে এক নবযুগ আনিয়াছিল। আমাদের সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত 
হইবার প্রাক্কালে একটা জাতীয়ভাবের বন্যা আসিয়া এদেশের শিক্ষিত সমাজকে 
প্রাবিত করিয়াছিল এবং তাহার ফলে কতকগুলি জাতীয়ভাবোদ্দীপক নাটক 
লিখিত ও অতিনীত হইয়াছিল, তাহা বলিয়াছি ॥ কিন্তু এই সকল নাটকের 
বিষয়বস্ত সাধারণতঃ রাজপূতানার-বিশেষত: চিতোরের-_ইতিহাস হইতে 
সংগৃহীত হইত। বিংশ শতাব্দীর গ্রারন্তে নানা কারণে এই জাতীয়ভাব 
পুনরায় জাগ্রত হইয়া উঠে এবং ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে ইহা প্রবল আকার ধারণ করিয়া 
তরুণ বঙ্গকে স্বারীনতালাভের জন্য আকুল করিয়া তোলে । বা?লার যুবকেরা 
সংঘবদ্ধ হইয়া পল্লীতে পল্লীতে ব্যায়াম-সমিতি স্থাপন করিয়া শক্তিসাধনায় 
'প্রবৃত্ত হয় এবং বাঙালী, যে হীন দুক্বল নয়, পরস্ত একসময়ে তাহারা সফলতার 
সহিত স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করিয়াছিল, তাহ! প্রমাণ করিতে ব্যগ্র হয়। 
ইহার কিছুদিন পূর্বে মারাঠারা এইভাবে প্রণোদিত হইয়া তাহাদের দেশে 
থশিবাজী-উৎসব' প্রচলিত ক্লরিয়াছিল। বঙ্গদেশেও সেইরূপ উৎসব প্রবর্তন 

করিবার জন্য আমাদের নেতৃবগে র অনেকে 
বাংলার নাট্যালয়ে বাংলার ব্যাকল হইলেন। এতদিন তাহারা রাজ- 
্‌ করিয়াই সন্তুষ্ট হইতেন। কিন্তু এবার তাহারা 
তাহাতে পূৃ্ণ মাত্রায় তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলেন না। তাহারা রাণাপ্রতাপ 
ও শিবাজীর ন্যায়ু ব্বদেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করিয়াছেন এরূপ একজন 
বচ্গবীরের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন এবং তীহার নামে জাতীয়-উৎসব প্রবর্তনের 
ছেষ্ট/ করিতে লাগিলেন। ক্ষীরোদপ্রসাদ এই আন্দোলনে যোগদান করিলেন 
এবং যশোরের প্রতাপাদিত্যকে এরপ জ্াতীয়-বীররূপে নিব্বাচিত করিয়া 
'প্রতাপ-আদিত্য' নাটক লিখিলেন। নুহৃদ্র চিত্তরঞ্তরন ( দেশবন্ধু) এই দলে 
ছিলেন। ভীহায়ই অনুরোধে এই নাটকের ভূমিকা্টি আমি লিখিয় 
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দিয়াছিলাম।. নাটকটির প্রথম অভিনয় হইয়াছিল স্টার থিয়েটারে ১৯০৩ 
খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট তারিখে (জন্যুষ্টমীর রাত্রে) এবং তাহা প্রথম রজনী 
হইতেই এরূপ জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল যে, রঙ্গালয়ে দুই তিন শত অতিরিক্ত 
আসনের ব্যবস্থা করা সত্বেও প্রতি রজনীতে শত শত দর্শ ককে স্বানাভাবে 
ফিরিতে হইত। বস্ততঃ ইহার পূর্বে এরূপ জনতা ফ্টার থিয়েটারে 
আর কখন দেখা যায় নাই। ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটকরচনার বৈশিষ্ট্যও 
এই নাটকে বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। 

'প্রতাপ-আাদিত্য” নাটকের প্রথমতঃ, তিনি তাহার পৃব্ধগামীদের ন্যায় 
বৈশিষ্ট্য কোন অবান্তর প্রেমকাহিনী আনিয়া এই 
জাতীয়-নাটকের আখ্যানভাগকে বিকৃত করেন 

নাই। দ্বিতীয়তঃ, ভাষাৰ উপর তীহার যে অনন্যসাধারণ অধিকার ছিল 
তাহার পরিচয় তাহার অন্যান্য নাটকের ন্যায় এই নাটকেও তিনি যথেষ্ট 
পরিমাণে দিয়াছেন___নাটকটি ভাষার সৌন্দধ্যে ও ভাবসম্পদে বিশেষ সম্দ্ধ | 
তাহার তৃতীয় বিশেষত্ব দেখিতে পাওয়া যায়, নাটকের “বিজয়া” চরিত্রে | এই 
চরিত্র স্থা্ট করিয়া তিনি দেখাইতে চাহিয়াছেন যে, জাতীয়-স্বারধীনতা কেবল 
বৃদ্ধি ও বাহুবলে অর্জন করা যায় না, পরস্ত সেজন্য ধর্মবল ও আধ্যাত্বিক শক্তিরও 
প্রয়োজন হয়। প্রথম অঙ্কেই তিনি অত্যাচারীর প্রতীক বাজপক্ষীর নিধন- 
দৃশ্যে এই সত্যটি পরিস্ফুট করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এক সঙ্গে 
নিক্ষিপ্ত তিনটি শরাঘাতে বাজপক্ষীটি নিহত হইয়াছিল। মস্তিফবলের 
প্রতীক দেশপ্রেমিক ব্রাহ্মণ শক্করের শর তাহার -মস্তিক্ক বিদ্ধ করিয়াছিল, 
বাহুবলের প্রতীক ক্ষত্রিয় বীর প্রতাপের শর আহার পক্ষচে্ছেদ 
করিয়াছিল, কিন্তু তাহার মন্্রীভেদ করিয়াছিল ধর্মবল ও আধ্যাত্বিক শক্তির 
প্রতীক কপালিনী বিজয়ার শর। বিজয়া সেই 'ব্রিধাবিভিন বিহঙ্গম'কে 
প্রতাপের 'বিজয়পতাকার চিহ্ু স্বরূপ গ্রহণ করিতে উপদেশ দিয়া ইহাই 
ইঙ্গিত করিয়াছিলেন যে, প্রকৃত বিজয়লাভ করিতে হইলে প্রতাপকে বুদ্ধিবল, 
বাহুবল ও ধর্মাবল এই ব্রিবিধ বলেরই সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে । বস্তুত: 
এই দৃশ্যের মধ্যে সমগ্ন প্রতাপ-আদিত্য' নাটকের মুলভিত্তি নিহিত আছে-_- 
ৰ এ দৃশ্যের মর্্প গ্রহণ করিতে না পারিলে 
প্রতাপ-আদিত্য নাটকের নাটকটির প্রতিপাদ্য তত্ব বুঝ! যাইবে না। 
রি নাট্যকার দেখাইয়াছেন, প্রধানত: প্রতাপের 
ইষ্টদেবী যশোরেশৃরীর শজিরাপিণী কপালিনী বিজয়ার সাহায্যেই প্রতাপ তীহার 
সাম্রাজ্যের ভিত্িস্বাপন করিয়াছিলেন। ভারতচন্দ্রও লিখিয়াছেন, যুদ্ধকালে 


১৬৮ বাংলা নাটকেক় উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


তাঁহার সেনাপতি ছিলেন কালী । কিন্তু যেমুহ,র্ভে তিনি মোহান্ধ হইয়। তাহার 
ধর্শপ্রাণ পিতৃব্যকে হত্যা করিয়া বসিলেন, সেই মুহ,র্ডেই বশোরেশৃরী তাঁহার 
প্রতি বাম হইয়া মুখ ফিরাইলেন- আর তাহার ফলে দেখিতে দেখিতে অত বড় 
সাম্রাজ্য জলবুদ্ধ দের ন্যায় অস্তহিত হইল ! 
এই আধ্যাত্মিক শক্তিতে বিশ্বাস ক্ষীরোদপ্রসাদের জন্মগত ছিল। তিনি 
এক তান্ত্রিক সাধকের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । তীহার সেই পূর্বপুরুষের 
অলৌকিক শক্তি-সন্বন্ধে নানা গল্প শুনা যায়। তত্ভতিনন তিনি নিজে থিয়োসফিক্যাল 
সোসাইটির সদস্য, ও "অলৌকিক রহস্য' নামক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। 
ফলে অদৃশ্য দৈবশক্তিতে তাহার বিশ্বাস খুবই দৃঢ় ছিল এবং তাহা তাহার অনেক 
নাটকেই ছায়াপাত করিয়াছে । যাহারা দৈবশক্তিতে বিশ্বাসবান নহেন তাহারা 
অবশ্য নাটকের এই সকল অংশ তাহার দৌব্বল্যের পরিচয় বলিয়া মনে করিবেন। 
কিন্ত সৌভাগ্যক্রমে এদেশের অধিকাংশ লোক এখনও পধ্যন্ত আধ্যাত্মিক বা 
দৈব শক্তিতে বিশ্বাস হারায় নাই | সুতরাং অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাস করার 
অপরাধে ক্ষীরোদপ্রসাদের জনপ্রিয়ত৷ যে শীঘ্ হাস পাইবে তাহা মনে হয় না। 
বিশেষত: ইহার পর এমন একটি টন! ঘটিয়াছে যাহা জনগণের এই চিরস্তন 
বিশ্বাসকে দৃঢ়তর করিবে বলিয়া বোধ হয়। বিংশশতাব্দীর প্রারন্তে যখন 
আমাদের নবজীবনের উধালোক দেখা দেয়, 
- আধ্যাত্মিক শক্তি অদৃশ্য তখন আমাদের জাতীয়ভাবোদ্ীপক নাটকগুলি 
হইলেও উপেক্ষণীয় নয় * জনসাধারণের সুপ্ত প্রাণ জাগাইয়া তুলিতে 
যেরূপ সহায়তা করিয়াছিল এরূপ বোধ হয় 
আর কিছুতে করে নাই। প্রতাপ-আদিত্য' নাটক ছিল সেই সকল নাটকের 
অগ্রদূত। এই নাটক দেশপ্রেমের যে প্রবল বন্যা এদেশে আনিয়াছিল তাহাই 
যে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া অবশেষে আমাদের চিরাকারউৃক্ষিত স্বাধীনতা আমাদের 
নিকট পোৌঁছাইয়া দিয়াছে তাহা কি কেহ অস্বীকার করিতে পারেন ? বলিয়াছি, 
এই নাটকটি জন্মগ্রহণ করিয়াছিল ১৯০৩ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট তারিখে 
জন্মাষ্টমীর রাত্রে। আর আশ্চধ্যের বিষয় এই যে, তাহার চতুশ্চত্বারিংশ 
বৎসর পরে ঠিক সেই ১৫ই আগষ্ট তাবিখে--প্রতাপ-আদিত্যে'র শুভ- 
জন্মদিনে---আমাদেক্ স্বাধীনতা জন্মলাভ করিয়াছে ; এবং এই স্বাধীনতালাভের 
মূলে ছিল মহাত্বা গান্ধীজীর আধ্যাত্মিক শক্তি--অস্ত্রবল নয়। ব্যাপারাটকে 
অবশ্য “কাকতালীয়' বলিয়ী উড়াইয়৷ দেওয়া সহজ, কিন্তু আমার বিশ্বাস 
অনেকেই এই ঘটনার মধ্যে কোন অদৃশ্য অলৌকিক শক্তির প্রভাব দেখিতে 
পাইবেন । 


গিরিশোত্র যুগ ১৬৯ 


ক্ষীরোদপ্রসাদ তীহার নাটকের সাহায্যে সমাজ-সংস্কারেরও চেষ্টা 
করিয়াছিলেন এবং এক্ষেত্রেও তিনি তীহার 


সমাজ-সংস্কারক অসাধারণত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। তাহার 
ক্ষীরোদপ্রসাদ পৃর্ধগামী নাট্যকারদের মধ্যে ধাহার! সমাজ- 


সংস্কারকল্পে নাটক লিখিয়াছিলেন তীহারা 

সমাজের উচচস্তরের কয়েকটি কপ্রথার বিরুদ্ধে লেখনী চালন৷ করিয়াছিলেন 
বহুবিবাহ ও পণপ্রথাদিনিবারণ, বিধবাবিবাহ-প্রচলন প্রভৃতি তীহাদের নাটকের 
বিষয়বস্ত ছিল। কিন্তু ক্ষীরোদপ্রসাদ এরূপ খণ্ডশঃ সংস্কারের পক্ষপাতী 
ছিলেন না। তিনি জানিতেন যে, যে অট্টালিকার ভিত্তিতে ঘুণ ধরিয়াছে 
তাহার উপরতলার দৃই-এক স্থানে দাগরাজি করিয়া তাহাকে রক্ষা কর৷ যায় না। 
তীহার দৃঢ় ধারণা জনি্িয়াছিল, স্বাথা ন্ধ সমাজনেত ব্রাহ্মণগণ শাস্ত্রের কদর্থ 
করিয়া তথাকথিত হীনজাতি শুদ্রগণকে এতদিন পধ্যন্ত তাহাদের জন্মগত 
অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিতে যে চেষ্টা করিয়াছেন তাহার ফলেই 
আমাদের সমাজের আজ এই দৌব্বল্য ও দুর্দশা । সমাজের শক্তি ফিরাইয়া 
আনিতে হইলে সব্বাগ্নে অন্পৃশ্যতাবাদাদি সব্বপ্রকার সামাজিক সংকীর্ণ তা 
পরিহার করিয়৷ সকলকে সমান অধিকার দিতে হইবে । ইহার ফলে অন্যান্য 
সামাজিক রোগ আপনা হইতেই বিদূরিত হইবে, কারণ, গণশক্তি প্রবল হইলে 
কোন অত্যাচার, অবিচার বা অনাচার প্রশয় পাইতে পারে না। ক্ষীরোদ- 
প্রসাদ এই কথ *বুঝাইয়াছিলেন তাঁহার কুমারী নাটকে । এই নাটকটি 
রচিত হইয়াছিল ঘাট বৎসর পৃর্বে-_ 

“কুমারী” নাটক ও তাহার ১৮৯৮ খুষ্টাব্দে। বলা বাংন্য, সে সময়ে 
বৈশিষ্ট্য বর্তমান হরিজন আন্দোলনের সূত্রপাত পর্যস্ত 

হয় নাই। স্বামী বিবেকানন্দ তাহার বজ- 

গন্তীর ভাষায় ছুৎমাাঁদিগকে তিরস্কার করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহাতে বিশেষ 
ফলোদয় হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। মোটের উপর, সে সময়ে রঙ্গালয়ের 
সাধারণ দর্শ কগণের মনোভাব এরূপ সাম্যবাদমূলক বিপ্রবের বিরোধীই ছিল। 
সুতরাং এমন অবস্থায় ক্ষীরোদপ্রসাদ এই নাটক লিখিয়া দঃসাহসেরই পরিচয় 
দিয়াছিলেন। বিস্ায়ের বিষয় এই যে, তিনি নিজে উচচশ্রেণীর ব্াহ্ণ 
হইয়াও এরূপ ব্রান্মণবিরোধী মত প্রচার শরিতে হিধা বোধ করেন নাই। 
তাহাদের বংশ বাহ্গণের গুরুবংশ, তাহার সুপগ্ডিত শাস্ত্রজ্ঞ পিতা ছিলেন সার 
গুরুদাস বল্যোপাধ্যায় প্রমুখ বহু সন্্াস্ত নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের দীক্ষাণ্তর | তিনি 
. নিজে রসায়ন বিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিলেন বটে, কিস্তু সংস্কৃত সাহিত্যেও তিনি 


১৪০. বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


সুপগ্ডিত ছিলেন এবং পৈতৃক ধর্দ্রে যথেষ্ট আস্থাবান ছিলেন। তথাপি তিনি 
বা্ঘণ-শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিলেন, কারণ, তাহার বিশ্বাস 
ছিল যে, যে হিন্দুশান্্ব প্রত্যেক জীবকে ব্রজ্নের 
অন্পৃশ্যতাবাদ শাস্্বিরুদ্ধ অংশ বলিয়া প্রচার করে, জহা কখন কোন 
মানুষের প্রতি ঘৃণা সমর্থন করিতে পারে না । 
লেইজন্য. তিনি কুমারী? নাটকের প্রস্তাবনা গীতে আমাদিগকে উপরের 
আবরণের দিকে না চাহিয়া ভিতরের মানুষের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে 
বলিয়াছেন। যিনি তাহা করেন তিনি নিজের ও সকলের মধ্যে ভগবানকে 
প্রত্যক্ষ করিয়া সকলকেই নিজ আত্মীয়রূপে অনুভব করেন এবং এইরূপে 
সকল জাত্যতিমান দূর হইয়া গেলে প্রেমানন্দে তাহার হৃদয় পূর্ণ হয়। গানটি 
এখানে উদ্ৃত করিয়া দিলাম, কারণ, ইহা হইতে ক্ষীরোদগ্রসাদের মতের সহিত 
তাহার গীতরচনারও বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করা যাইবে ।-_ 


“আসা দুদিনের. তরে। 

য'দিন থাক, স্থখে থাক, কেন রও মরমে ম'রে। 
জীবন এমন সাধের ধন, 

সাধ ক'রে তায় বাঁধন দিয়ে কেন হে পীড়ন, 
খুলে তার দাও হে দুনয়ন ; 
ঘুচে যাক্‌ চোখের নেশা 
মিশে যাক আলোক আধারে 
আপনারে দেখুক চিনুক সে 
দেখুক সে দুহাত তুলে, 
তুলতে কোলে কে তার দুয়ারে ; 
দূরে যাক যত অভিমান, 

মিলে যাক্‌ তোমায় আমায় সমানে সমান, 
গগনে ছুটুক প্রেমের গান, 


আ্ীরোদপ্রসাদ তাহার এই সাম্যবাদী মতের বিশেষ সমর্থন পাইয়াছিলেন 
তত্রশাক্্র হইতে । তম্কে অপাপবিদ্ধা কুমারীকে আদ্যাশক্তি ভগবতীর প্রতিমুত্তি 
রূপে পূজা! করিবার বিধি আছে । কিন্তু এই “কুমারী”-নিক্বাচনে জাতি-বিচারি 
দূরে থাক্‌, অনেক সময়ে নিমৃতম শ্রেণী হইতে নিব্বাচন করাই শ্রেয়স্কর মনে 


গিরিশোত্তর যুগ ১%১ 


করা হয়, কারণ, বিলাস ও খ্রশৃধ্য-মধ্যে লালিতা উচ্চজাতীয়া তরুণীদের মধ্যে 
সম্পূণ নির্শলিচিতা নিরভিমানা কুমারী মেলা একান্ত দুর্ঘট বলিয়া বোধ হয়। 
এই কারণে অনেক তান্ত্রিক সাধক চগ্ডালাদি হীনতম শ্রেণী হইতেও উত্তরসাধক 
বা উত্তরসাধিকা গ্রহণ করিতে কৃষ্ঠিত হন না। সহনশীলতা, অভিমান- 
শৃন্যতা, অকপট প্রেম ও ভক্তি, পূণ আনুগত্য প্রীতি যে সকল গুণ উত্তরসাধকের 
মধ্যে থাক! প্রয়োজন তাহা তথাকথিত উচ্চশ্রেণী অপেক্ষা নি্মশেণীর মধ্যেই 
যে অধিক পরিমাণে পাওয়া যায় তাহা বল! বাহুল্য । বোধ হয় এই কারণেই 
পরম বৈষ্ণব সাধক চণ্ডীদাস বিশালাক্ষী দেবীর পূজারী বাক্মণ হইয়াও রজকিনী 
রামীকে উত্তরসাধিকারূপে সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন! এমন কি তিনি 
সেই 'কামগন্ধহীনা' প্রেমিকা রজকিনীকে দেবীভাবে পূজা! করিতেও কৃ্ঠাবোধ 
করেন নাই। এইজন্য ক্ষীরোদপ্রসাদ তাহার এই নাটকে এক জ্ঞাননিষ্ঠা 
ভক্তিমতী রজকক্মারীকে ও তাহার সখী এবং গুরুভগিনী এক পৃতহৃদয়া চণ্ডাল- 
কৃমারীকে ব্রাহ্মণের অপেক্ষাও উচ্চতর আসনে বসাইতে সঙ্কুচিত হন নাই। 
কেবল তাহাই নহে, যে সকল ব্রান্ধণ'-নামধারী ব্যক্তি শাস্ত্রোক্ত কোন গুণের 
অধিকারী না হইয়াও কেবল বংশ ও একগাছি 
অস্পৃশ্যতাবর্জন জাতীয় সৃতা'র বলে ব্রাহ্মণত্ব দাবী করে-_যাহারা 
উনৃতির প্রথম সোপান শাস্ত্রের প্রকৃত মন্ত্ব না বুঝিয়া কতকগুলি 
প্রাণহীন দেশাচার ও অথ”হীন প্রথার অনুবর্তন 
করাকেই ধর্নিষ্ঠার পরাকাষ্ঠা বলিয়া জ্ঞান করে-_যাহারা মনুষ্যত্বের উপর 
তথাকথিত “বর্ণ শেষ্ঠত্ব'কে স্থান দান করে, তাহারা কতদুর হেয় তাহাও তিনি 
এই নাটকে প্রতিপন করিয়াছেন। তীহার মতে, যে 'খাঙ্গণ' ক্রোধ, মোহ 
ও অহঙ্কারাদি রিপুর অধীন-_যে নীচমন৷ ও স্বার্থ পর--তাহার সহিত সাধারণ 
চগ্ডালের কোন প্রভেদ নাই। 
এই নাটকের প্রথমেই দেখি, রাজপুত্র পুরন্দর ও তাহার বাহ্মণ সখা সোম- 
স্বামী “মাহেন্দ্রক্ষণে' মুগয়ায় যাত্রা করিতেছেন। ঝ্রাহ্মণেরা বলিলেন, 
ইহার ফলে রাজপুত্রের “দেবকন্যা'-লাভ 
“কুমারী” নাটকের আখ্যানাংশ হইবে। যাহাতে এই শুভযাত্রাকালে রজক- 
চগ্ডালাদি অণভদর্শ ন, শুদ্র সম্মুখে আসিয়া 
কোন অমঙ্গল স্থাষ্ট করিতে না পারে, ব্রাঙ্ছণদের পরামর্শমত রাজা সে 
ব্যবস্থাও করিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় দৃশ্যেই নাটকের নায়িকা রজকক্মারী 
অস্থিকা উপস্থিত হইয়া এক বৃদ্ধ বাহ্ষণকে এবং পরে আর এক দৃশ্যে 
স্বয়ং রাজাকে প্রশ্ন করিল, তাহার নারায়ণ-পুজায় অধিকার নাই কেন 





রা ননী বিযুদা 


মিবাতে নীরায়ণ-পূজা করিতে গিয়াছিল, ব্রাহ্মণের তাহাকে তাড়াইয়া 
ফিযাহেন, তাই এই প্রশ্না। কিন্ত বৃদ্ধ রাজ! বা তাহার পরামশ দাতা শাস্ত্র 
যাক্ষণের। কেহই ইহার সদুত্তর দিতে পারিলেন না। তীহারা তথাকথিত 
শীশ্্ধাক্যের দোহাই দিলেন মাত্র । বাস্তবিক এক্ষেত্রে উত্তর দেওয়াও খুব 
কঠিন ছিল, কারণ, হৃদয়ের মহত্ব বা মনুষ্যত্ব হিসাবে এই রজককুমারী কোন 
বাক্ষণকন্যা বা ক্ষত্রিয়কন্যা অপেক্ষা হীন ছিল না। সুতরাং অবশেষে 
ব্াক্মণদের পরামর্শানুসারে বাহ্মণসেবক রাজা বিদ্রোহিণীর মুখ বন্ধ করিবার 
জন্য তাহাকে নগর হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। কিন্ত ফল হইল বিপরীত। 
নিবর্বাসিতা রজকক্মারী তাহার গুরু পতঞ্জলির আশ্বমে আশ্য় গ্রহণ করিলে 
মৃগয়ারত রাজকমার দৈবক্রমে সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তিনি ও 
তাহার সখা সোমস্বামী যথাক্রমে রজককৃমারী ও তাহার সখী চগ্ডালক্মারী 
অপরাজিতাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন এবং তাহাদের জন্য সকল জাত্যভিমান 
বিসর্জন দিবার জন্য প্রস্তত হইলেন। পরিশেষে মহাপুরুষ পতগঞ্জলির উপদেশে 
রাজপুত্র পুরন্দর অস্বিকাকে এবং তাহার সখা সোমস্বামী অপরাজিতাকে 
সহধন্সিণীরূপে গ্রহণ করিয়া সকল সমস্যার সমাধান করিলেন । এই উপলক্ষ্যে 
পতঞ্ুলি পুরন্দর ও সোমস্বামীকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই এ নাটকের সার 
কথা, মা আমার রাজার ঘরে গিয়া বিলাসিনী, ব্রাহ্ণের ঘরে অহঙ্কৃতা 
গব্বিতা অভিমানিনী, কিন্তু নীচ অনাধ্য রজক চণ্ডালেব ঘবে মা আমাব কাধ্যকরী 
শক্তি। ন্নে শক্তিকে আশয় কর। আর ঘৃণা রেখ না|” সকলের মধ্যেই 
নারায়ণ বিরাজ করিতেছেন, জাত্যভিমানবশতঃ তাহাকে চিনিতে না পারিয়াই 
আমরা আমাদের মধ্যে নানা বিরোধ ও অশান্তির স্্টি করিয়াছি এবং তাহারই ফলে 
আমরা আজ এইরূপ শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছি-_এই কথাটি ক্ষীরোদপ্রসাদ 
কেবল এই নাটকে নয়, অন্যান্য আরও কয়েকটি নাটকে বুঝাইতে চেষ্টা 
করিয়াছেন। তিনি এ কার্য্যে তাহার শাস্ত্রদর্শী পিতার পূর্ণ অনুমোদন লাভ 
করিয়াছিলেন এবং “ক্মারী” নাটক তাহাকেই উৎসর্গ করিয়াছিলেন। 
বর্তমানকালে যে সকল প্রশ সমাজহ্‌দয় আলোড়িত করিতেছে তন্মধ্যে 
আর একটি প্রধান প্রশ্ব হইতেছে-_“অত্যাচারীর দমনে কোন্‌ উপায় শ্রেষ্ঠ-_ 
্ অহিংস অথব৷ হিংসাত্বক ?"-_ক্ষীরোদপ্রসাদ 
'হিংসা' বনাম 'অহিংসা'-কোব তাহার নাটকের ভিতর দিয়া এই প্রশ্েরও 
নীতি শ্রেয়স্কর ? ' সমাধান করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। প্রথমে 
তাহার “রধুবীর' নাটকে, পরে প্রতাপ* 
স্লাদিত্য' নাটকে তিনি এ বিষয়ে তাহার মত সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন। উভয় 


গিরিশোির মু! 


নাটকই অর্ধশতাব্দীরও পূর্রে রচিত হইয়াছিল । নিনিনিররন ধগা 
প্রসাদ সকলের অগ্রগাষী ছিলেন। 

এই উভয় নাটকের নায়কই 'অহিংসা'বুত তঙ্গ করিয়া অত্যাচারীর বিরদ্ধে 
অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন, কিন্তু দূঃখের বিষয়, 'প্রতাপ-আদিত্য' নাটকের 
নায়ক প্রতাপ শেষ রক্ষা করিতে পারেন নাই। তিনি জন্মাবধি রাজসিক 
তাবাপণন ছিলেন, কিন্তু যৌবনকালে বিখ্যাত বৈষ্ণব মহাজন গোবিন্দদাসের 
সংসগে আসিয়া তিনি সহসা অহিংস বৈষবমন্্রে দীক্ষিত হন। কিন্ত এরূপ 
প্রকৃতিবিরদ্ধ পরিবর্তন কখন স্থায়ী হয় না-_এ ক্ষেত্রেও তাহা হয় নাই। 
সে সময়ে মোগল-রাজকর্শ্চারীদের ঘোর অত্যাচারে বাংলার হিন্দু ও পাঠান 
প্রজার এব্প উৎপীড়িত হইতেছিল যে, তাহা দেখিয়া প্রতাপের ক্ষাত্র হৃদয় 

আর স্থির থাকিতে পারিল না---অচিরে জপের 
প্রুতাপ-আদিত্য' নাটকে এ মালা ফেলিয়া তিনি তাহার চিরপ্রিয় অসি 
খুব উত্তব পুনরায় তুলিয়া লইলেন। সেই সন্ধিক্ষণে 
মহাশক্তির সেবিকা কপালিনী বিজয়া আসিয়া 
তাহার সহায় হইলেন। অত্যাচারীদের সহিত প্রাণান্তকর সংগ্রামে প্রবৃত্ত 
হইতে হইলে যে প্রবল হিংসাত্বক মনোভাবের প্রয়োজন প্রেমপৃণণ সাত্বিক বৈষ্ঞব- 
ধর্ম তাহার অনুকূল নহে । সুতরাং গোবিন্দদাসকে অনুরোধ করিয়া বিজয় 
তাহাকে যশোর ত্যাগ করাইলেন এবং প্রতাপকে দানবদলনী বরণরঙ্ষিণী 
মহাকালীর পৃজার ব্যবস্থা করিতে বলিলেন। ফলে সমরানল শীঘই প্রস্ৃলিত 
হইয়৷ উঠিল, প্রতাপেব চেষ্টা সফল হইল, বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করিল । 
কিন্ত দূর্ভাগ্যক্রমে যে হিংসানল জলিয়া উঠিয়াছিল তাঙ্কা দ্ধজয়ের সহিতই 
নিবৃত্ত হইল না-_তাহা অবশেষে প্রতাপেব হৃদয়ে অধিকার বিস্তার করিয়া 
তাহাকে তীহার অ্েহময় ধাম্সিক পিতৃব্যকে হত্যা কারতে প্রবৃত্ত করাইল। 
ফল যাহা হইল তাহা পৃব্বেই বলিয়াছি। 

'রঘুবীর' নাটক প্রতাপ-আদিত্য' নাটকের কিছু পরে অভিনীত 
হইলেও ইহা উহার তিন বৎসর পূর্বে রচিত হইয়াছিল। এই নাটকের নায়ক 
রঘুবীর প্রতাপের ন্যায় রাজপুত্র ছিল না। তাহার জনক বিশ্বনাথ ছিল এক 

দস্্যতা-ব্যবসায়ী ভীল। মহাবীব্যশালী বিশ্বনাথ 

“্বযুবীব নাটকে এ প্রশেবে সামান্য দগ্না ছিল না---এক সময়ে তাহার নামে 

মীমাংসা সমস্ত দাক্ষিণাত্য কাঁপিত। কিন্ত অবশেষে দে 
স্বেচ্ছায় দস্যুবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়! গুজরাটের 
দেওয়ান অনস্তরায়ের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল এবং তাঁহার উপদেশে সে 





১৭৪ বাংলা নাটকের উৎপস্তি ও ক্রমবিকাশ 


তাহার 'আর্জীবন দস্ুযুতার যত উপার্জন”---রাশি রাশি ধনরত্ব----সমস্ত 
দবিদ্রগণকে দান করিয়া দারিদ্র্য বরণ করিয়া লইয়াছিল। মৃত্যুকালে সে 
তাহার শিশুপুত্র রধুবীর ও শিশুকন্য। শ্যামলীর ভার অনস্তরায়ের হস্তে সমপ ৭ 
করিয়া যায়। অনস্তরায় খষিকল্প সাত্বিক ব্রাহ্মণ ছিলেন---তিনি রধুবীর ও 
শ্যামলীকে নিজ পুত্রকন্যা জ্ঞানে প্রকৃত ব্রাঙ্মণোচিত শিক্ষাদান করিয়; 
তাহাদিগকে 'খধিতুল্য' করিয়া গড়িয়া তুলেন। সুতরাং দেহে তেজস্ী তীলরক্ত 
প্রবহমাণ থাকিলেও শিক্ষায় দীক্ষায় রঘূবীর পর্ণ মাত্রায় সাত্বিক ব্রাহ্মণ হইয়া 
দ্ড়ায়। দেহে ছিল তার অপরিমিত শক্তি-_সমস্ত দেশের মধ্যে শৌধ্যবীরধ্য- 
পরাক্রমে তাহার তুল্য আর দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিল না। কিন্ত তাহার এই সমস্ত 
শক্তি পরের সেবায় নিযুক্ত থাকিত--সে ছিল অসহায়ের সহায়, দূ্বলের বল, 
বিপনের রক্ষাকর্তা । এ কাধ্যে সে জাতি, ধর্ম, চরিত্র প্রভৃতি কিছুরই বিচার 
করিত না। আশৈশব অহিংসামন্ত্রে দীক্ষিত ছিল সে- _ঘোরতম শক্রকেও 
সে স্বচছন্দে ক্ষমা করিত-_বিপন্‌ সপ তাহার মস্তকে দংশন করিলেও সে তাহাকে 
রক্ষা করিতে দ্বিধাবোধ করিত না--অতি বড় পাষণ্কেও দও দিতে সে কাতর 
হইত! কিন্তু শিক্ষা ও সাধনার দ্বারা এইরূপ হিংসাছেষহীন দেবপ্রকৃতি লাভ 
করিলেও, যে হিংসাত্বক ভীলপ্রকৃতি লইয়া সে'জন্মগ্রহণ করিয়াছিল তাহার 
লোপসাধন কর! তাহার পক্ষে অসাধ্য ছিল। সে এ প্রকৃতিকে যথাসাধ্য দমন 
করিয়া রাখিয়াছিল , কিন্তু তাহার শক্তি সে অনুভব করিত এবং সব্বদাই তাহার 
ভয় হইত কখন সে মাথা তুলিয়া উঠিয়৷ তাহার সমস্ত জীবনের সাধনা পণ্ড করিয়া 
দেয়! সেইজন্য সে এমন কোন কার্য করিতে অগ্রসর হইত না, যাহাতে 
তাহার এই জন্মগত হিংসাপ্রবৃত্তি সামান্যমাব্র প্রশ্বয় পায়। কিন্ত শেষে 
যখন পিশাচ জাফর নবাবকে হভ্যা করিয়৷ গুজরাটের সিংহাসনে বসিল, সপুত্র 
অনস্তরায়কে অরণ্যে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল, নবাবনন্দিনী পলায়ন 
করিয়৷ ধর্ম ও প্রাণরক্ষার্থ রঘুবীরের শরণাগত হইলেন, তখন রঘুবীরের অন্তরে 
যে ঝটিকা উত্থিত হইল তাহা নান! ঘটনার ঘাতগ্রতিঘাতে এবং বিপন্ন স্বজনগণের 
তীব্র তিরস্কারের ফলে ক্রমশ: প্রবল হইয়া তাহাকে সাক্ষাৎ শমনসদৃশ নির্মমহৃদয় 
জিধাংসু ভীলসর্দারে পরিণত করিল! তাহার পর যে ভীষণ ধ্বংসযত্ত আরম্ভ 
হইল তাহাতে সানুচর জাফরের জীবন ত আহুত হইলই, পরস্ত সপুত্র অনন্তরায়, 
নবাবনন্দিনী, শ্যামলী প্রভৃতি কেহই বাদ গেলেন না। 

পরের ধ্বংসে প্রবৃত্ত হওয়া যে আত্মহত্যারই নামান্তর, তাহা রধুবীর বেশ 
জানিত এবং সেইজন্য জাফরের অত্যাচারের ফলে যখন তাহার জিধাংস্থ ভীল- 
প্রকৃতি ক্রমশঃ আত্মপ্রকাশ করিতেছিল, তখন সে নিজের পরিণাম চিস্তা করিয়া 


গিরিশোতর যুগ ১৭৫ 


অত্যন্ত শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিল। নতুবা জাফরের বিমাশসাধন তাহার পক্ষে 
পিপীলিকাবধের তুল্যই সহজ ছিল। এই সময়ে শ্যামলীর সহিত তাহার 
যে কথোপকথন হইয়াছিল তাহাতে তাহার মনের অবস্থা বেশ বুঝিতে 
পারা যায়। আমি তাহার একাংশ এখানে উদ্ধৃত করিতেছি। ইহাতে 
কেবল রধুবীরের মনের পরিচয় নয়, শ্যামলীর উক্তির ভিতর দিয়া এ বিষয়ে 
ক্ষীরোদপ্রসাদেরও মতের আভাস পাওয়া যাইবে এবং সেই সঙ্গে ক্ষীরোদ- 
প্রসাদের ভাষার অপূৃব্ব মাধূধ্য ও কবিত্বেরও কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া 
যাইবে ।-_ 


রঘু ।_সদ। ভয়--কখন কি করি। দস্থ্য-গৃহে 
জন্ম মোর,--কঠোবতা-সজীবনের বীজ 
উপাদান । সদা তয়---আপন। হারায়ে 
কবে কার সব্বনাশ করি। জন্-সঙ্গে 
জন্েছে যে নীচ নিষ্ুরতা- জন্-সঙ্গে 
পেয়েছি যে শোণিতের তৃষা-_্বিজদত্ত 
জ্ঞান-আবরণে, অনাদরে এতকাল 
অর্ধমৃত পড়েছিল হৃদয়ের মাঝে । 
কিন্তু হায়! মরণ ত হল না তাহার! 
গগনের সীমাগ্রান্তে বিষম বাত্যায় 
উত্যক্ত সিম্কুর কোলে, উন্মুত্ত তরঙ্গে 
ব্যবচিছনি ফেনিল নর্তন, যেই মত 
মাঝে মাঝে, দূরে-_অতিদূরে, শ্যামচ্ছায়া- 
বিলসিত বেলাভূমি দেয় কাপাইয়া, 
পিশাচের আচরণ ঘায়, হৃদয়ের 
নিভৃত গুহায় নিদ্রালস৷ প্রতিহিংসা- 
প্রবৃত্তি আমার, সেই মত তুলি বুঝি 
বিষম ঝঞ্কার, এইবার--শোন্‌ বোন্‌ 1 
বলদর্পে সে চাহিবে চারিধার ! সেকি 
প্রবোধ মানিবে আর? ক্ষ্ধিত শার্দুল,-- 
সেকি হরিণীর আকর্ণ বিশ্বাস্ত চোখে 
নিরখিতে বিধাতার তুলির কৌশল 
নিশ্চল বসিয়া রবে ?-কি করি শ্যামলী ? 


১5 বাংল! নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


শ্যামলী 1--চিত্তের প্রশান্তিলাভ সে ত বিধাতার 
করুণায়। কর্মক্ষেত্রে করি অবস্থান, 
আজন্ম তুষারভর! স্থির হিমাচল 
হৃদয়ের পঞ্জরে পঞ্জরে জালামুখী 
বাযুকণা আজীবন রয়েছে মাথিয়া । 
উষ্ণ নয়নের জলে তার, জন্িয়াছে 
কত শত উষ্ণ প্রপবণ। শাস্তি চাও 
কর ভগবানে আত্বসমর্পণ। তারে 
স্ারি', পথ চ'লে যাও। পথের কণ্টক-- 
শিরীষ কুত্ুমরাশিসম--সন্তর্প ণে 
নিষেবিবে ব্যথিত চরণ । আগে হ'তে 
তবে কেন চিস্তান্বিত বীর ?" 


লোভ মোহ স্বার্থাদি যে হিংসাত্বক কাব্যের ভিত্তি নহে--যাহা কেবল 
কর্তব্যানুরোধে সম্পূর্ণ নিফামভাবে করা যায়-_তাহাতে ভগবানের সহায়তা 
লাত করা যাইতে পারে। এরপ ধর্মানুমোদিত 

জনহিতার্থে নিফাম হিংসা কাধ্যের পরিণাম অশুভ হয় না বা তাহার ফলে 
র্সানুমোদিত কন্মীর চিত্তের শাস্তি নষ্ট হয় না। ধর্মই 

রক্ষক--- যেখানে ধর্মের স্থিতি, জয় সেইখানে” 

০ কেবল 
প্রতাপ-আদিত্য' ও “রধুবীর' নাটকে নয়, “রঞ্তাবতী', “নরনারায়ণ” প্রভৃতি 
নাটকেও ক্ষীরোদপ্রসাদ এই সত্য প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বস্তত: 
“অচিন আমের মধ্যে লুকায়িত কীটভ্রণ মত” ধ্বংসের বীজাণু অধর্ম্ের 
মধ্যেই নিহিত থাকে এবং ধর্মবিরুদ্ধ কাধ্যের সাধন-সঙ্গেই অধর্মাচারীর বিনাশের 
ু্রপাত হয় ও লোকচক্ষুর অগোচরে ধ্বংসকাধ্য চলিতে থাকে । তাহার 
পর একদিন--হইতে পারে বহু বৎসর পরে--এক ঘটনা অবলম্বন করিয়৷ 
সে ধ্বংসক্রিয়া সব্বসমক্ষে প্রকাশ পাঁয়। 

“নরনারায়ণ' নাটকের শিক্ষা-. “নরনারায়ণ' নাটকে কুক্ক্ষেত্র যুদ্ধের প্রাকালে 
পাপের মধ্যেই ধ্বংসবীজ মহাবীর কর্ণের সহিত তীহার উপযুজা 
লুকায়িত থাকে - জহধন্মিণী পদ্মাবতীর যে কথোপকথন হয়, 

তাহাতে তাহাদের দুই চারিটি কথায় এই সত্যটি 

জুল্গরভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। কৌরবপক্ষের বল পাগুবপক্ষের বল অপেক্ষা 
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অনেক অধিক, অতএব কৌরবদের জয়ের সম্ভাবনাই বেশী, ইহা বুঝাইতে 
গিয়া কর্ণ বলিতেছেন-___ 
“এক দিকে একাদশ অক্ষৌহিণী, সপ্তমাত্র 
অন্য দিকে । এক দিকে, ভীল্ম, দ্রোণ, কৃপ-_ 
অসংখ্য অসংখ্য মহারথী-_ 
“পদ ।-_অন্য দিকে একা ধনঞ্জয়। 
কর্ণ ।-_ভয় পেলে পদ্মাবতী ? 
পদ্য] |-__না, প্রভু, সমস্ত বিশ্ব-_সমস্ত মানব-_ 
যে যুদ্ধের ফল-প্রতীক্ষায়, মুক্তচক্ষে 
চেয়ে রবে নিরুদ্ধ নিশ্বাসে, দেখিতে সে 
যুদ্ধ-পরিণাম কণ -পত্বী পাবে তয়? 
তবে প্রভু, জন্মতি দাও যদি বলি। 
কর্ণ ।--বল, কিন্ত কি বলিবে জানি প্রিয়তমে। 
পদ্যা ।__কৌরব মরেছে বহুদিন। 
কর্ণ ।__জানি__জানি। যেদিন কৌরব-সভামাঝে 
রজস্বলা দ্রৌপদীর হয়েছে লাঞ্চনা | 
পদ্য ।-_সেদিন মরেছে ভীন্ব, সেদিন মরেছে 
দ্রোণ-_ 
কর্ণ ।-_জানি-_জানি--_সে সঙ্গে মরেছি আমি |”. 


কৃরুক্ষেত্রের নামান্তর 'ধর্মক্ষেত্র' | ধন্মরাজ-কর্তৃক এই ক্ষেএ অধন্মাচারী 
কৌরবগণের বধ্যভুমিরপে নিদ্দি্ট হওয়াতে ইহার 'ধন্শক্ষেন' নাম সার্থক 
হইয়াছিল। অবশ্য যেদিন কৌরবগণ কুললক্ষা দ্রৌপদীর অপমানবূপ 
ঘোর অধন্নাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল সেইদিনই তাহারা ধ্বংসাভিমুখে অগ্রসর 
জগতের হিতের জন্য দুফ্তকে তাহাদের অপরাধের চরম দণ্ড লাত করিয়াছিল । 
হিংসাত্বক দগুদান বিধাতার এই দণ্ডদানের জন্য ভগবান্‌ স্বধন্মনিষ্ঠ মহাবীর 
বিধান অর্জুনকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। নিজের 

শীবৃদ্ধির জন্য ণয়, পরস্ত জগতের হিতের 

জন্য সম্পূর্ণ নিষ্ামভাবে অত্যাচারিগণকে দমন কর! ক্ষত্রিয়ের ধর্শা। এ 
কাধ্যে নিজের ইঠ্টানিষ্টের কথা ভাবিবার অধিকার তাহার নাই--এমন কি, 


অত্যাচার দমন করিতে গিয়া যদি তাহার অতিগ্রিয় আত্মীয়কেও হত্যা করার 
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প্রয়োজন হয় তাহাও তাহাকে করিতে হইবে । তিনি ভগবানের আদেশ- 
পালনে নিযুক্ত, যদি মায়ামমতা বা মোহবশতঃ সে কার্ধ্য হইতে তিনি প্রতিনিবৃত্ত 
হম, তাহা হইলে স্বধর্মচ্যুত ও কর্তব্যত্রষ্ট বলিয়া তিনি দণ্ডার্ হইবেন। অধিকন্ত 
যাহাদের জন্য তাহার এই মোহ তাহারাও রক্ষা পাইবে না, কারণ, ভগবান্‌, 
পৃব্বেই তআহাদিগকে কাধ্যত:ঃ সংহার করিয়াছেন। কৃরুক্ষেত্র-রণাঙ্গনে 
মোহগ্রস্ত অর্জনের প্রতি ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের এই উপদেশের প্রতিও আমাদেদ 
দৃষ্টি আকর্ধণ করিয়া ক্ষীরোদপ্রসাদ আমাদের মোহগ্রস্ত শক্তিকে অত্যাচার-দমানে 
উদ্বদ্ধ করিতে চাহিয়াছিলেন। ধর্মের রক্ষণ ভগবানের প্রিয় কাধ্য-_সে কাধ্য 
করিতে যিনি সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন ভগবান্‌ তাহার সহায় হন--সার্খিরূপে 
তাহার রথ চালনা করেন। তাই শ্যামলী রধূুবীরকে বলিয়াভিল_-- 

“ধির্সের রক্ষণে, অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী 

প্রাণী, মুহ,ে মিলায়ে গেছে কৃরুক্ষেত্র- 

সমর-সাগরে। নিজে ভগবান কমী-- 

সারথির রূপে ধর্নরথে আরোহিয়া, 

আপনি দেখিল প্রভু সহাস্য-বদনে 

ষট্ত্রিংশ অক্ষৌহিণী আখি-নিমীলন । 

তবে তুমি কেন পাবিবে না? 


কিন্ত এরূপ নিঞ্ষাম-কন্মীর ব্যক্তিগত জীবন কখনও স্ুখান্ত হইতে পারে না. 
কারণ, তাহার আত্মবলিব উপরেই জগতেব হিত নির্ভর কবে, যগে গে শহদ- 
রক্তে সিক্ত ধরণীতেই ইর্শের বীজ অস্করিত হয়। স্ুতবাং এই মহাত্বাদের 
জীবন-নাটক সকল সময়েই বিয়োগান্ত হইয়া থাকে । এইজন্যই মহাঁভাবত 
কাব্য একটি প্রকাণ্ড বিয়োগান্ত কাব্যে পরিণত হইয়াছে । করুক্ষেত্র কেবল 
কৌরবদের শুশানভুমিতে পরিণত হয় নাই, পাগুবদেরও হইয়াছিল এবং সেই 
শ্বশানের উপরেই ধন্মরাজ্য মহাভারত স্থাপিত হইয়াছিল। ন্ুতরাং 
রধূবীরের দুঃখময় পরিণামে বিস্িত হইবার কিছু নাই । তাহার ধ্বংসকাধ্যের 
ফলে তাহার খ্মাতীয়-্যজন বিনষ্ট হইলেও অত্যাচারীর হস্ত হইতে দেশ রক্ষা 
পাইয়াছিল। এইখানেই প্রতাপাদিত্যের সহিত তাহার প্রভেদ। 
ক্ষীরোদপ্রসাদের আর এক বৈশিষ্ট্য তাহার পৌরাণিক নাটকগুলিতে প্রকাশ 
পাইয়াছে। বলিয়াছি, গিরিশচন্দ্র পৌরাণিক নাটক লিখিবার সময়ে রামায়ণ- 
মহাভারত-পুরাণাদির কাহিনীগুলি বাংল! দেশে যে রূপ ধারণ করিয়াছে তাহার 
উপর নির্ভর করিতেন। এ বিষয়ে আমাদের যাত্রাওয়ালা ও কথক-ঠাকরদের 
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সহিত তাহার যথেষ্ট মিল দেখা যায়। কিন্তু ক্ষীরোদপ্রসাদ সাধারণতঃ মূল 
গ্রস্থসমূৃহ হইতেই তাহার পৌরাণিক চরিত্রগুলি আহরণ করিয়াছিলেন এবং 
তাহাদের চিত্র সমুজ্জ্লতাবে অঙ্কিত করিয়া আমাদের মধ্যে সেই সকল মহান্‌ 
আদর্শ পুনরুজ্জীবিত করিতে প্রয়াস পাইয়া- 
ক্ষীরোদপূসাদের অঙ্কিত ছিলেন। ফলে তীহার অঙ্কিত শ্রীকৃষ্ণ, ভীম্ম, 
পৌরাণিক ও এ্তিহাসিক কর্ণ, অর্জন, দ্রৌপদী, পদ্মাবতী, সাবিত্রী, 
চরিত্রসমূহের বৈশিষ্ট্য উল্পী প্রভৃতি চরিত্র মহত্বে, যাধুর্য্যে, 
ওদাধ্যে, তেজস্থিতায় দশ কবুন্দের হৃদয়ে অপৃব্ব 
ভাবোচ্ছাসের ধারা বহাইয়া দেয়! বিশেষত: তাহার “নরনারায়ণ” নাটকটিকে 
আমাদের পৌরাণিক নাটকসমূহের মধ্যে কৌস্তভমণিসদৃশ বলিলেও অন্যায় 
হয় না। ভাষার মাধুধ্য ও বৈশিষ্ট্য এবং মহাভারতীয় চরিত্র ও ঘটনাসমূহের 
মনোহর ও অভিনব বিশেষণ ইহার নাটকীর সোন্দধ্য অতি চমৎকারভাবে 
ফুটাইয়া তুলিক্রাছে। এ্রতিহাসিক চরিত্র-চিত্রণেও তিনি বিশেষ দক্ষতা 
প্রদর্শন করিয়াছিলেন । বিশেষত: আলমগীরপ্রমুখ জটিল চরিব্রগুলির উপর 
তিনি যে নৃতন আলোকপাত করিয়াছেন, তাহাতে সেগুলির ওঁভ্জল্য" ও 
মনোহারিত্ব যে যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই, 
'প্রতাপ-আদিত্য' নাটক দেশাত্ববোধের যে পবল প্রবাহ আনিয়া রঙ্গালয় 
প্রাবিত করিয়াছিল, তাহার বেগ আর কমে নাই--বরং উত্তরোত্তর তাহ 
বাড়িয়া চলিয়াছিল। ক্ষীরোদপ্রসাদের_ পর 
প্রুসাদের_ পর, 
রঙ্গালয়ে দেশাত্ববোধের বন্যা অনেক নাট্যকারই এই জাতীয় নাটক লিখিয়া- 
ছিলেন। তাহাদের মধ্যে »'শ্য সব্বশ্রষ্ঠ 
হইতেছেন_-গিরিশচন্্র ও দ্বিজেন্রলাল | গিরিশচন্দরের 'সিরাজদ্দৌলা ও 
দ্বিজেন্দ্রলালের 'রাণা প্রতাপ: 'প্ুতাপ-আদিত্য' অভিনুয়ের দুই বৎসর পরে 
১৯০৫ সনে রচিত হয়। ইহার পর ১৯০৬ সনে গিরিশচন্দের 'মীরকাশিম' 
মিনার্তা থিয়েটারে ও ক্ষীরোদপ্রসাদের “পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত' স্টার থিয়েটারে 
অভিনীত হয়। এই উভয় নাটকই মীরকাশিমের কাহিনী লইয়া লিখিত 
হয় এবং পরে গিরিশচন্দ্রের “সিরাজ্দৌলার' ন্যায় এই উভয় নাটকই 
রাজাদেশে নিষিদ্ধ গ্রন্থের তালিকাভুক্ত হয়। 
'রাণা প্রতাপ" দ্বিজেন্দ্রলালের দ্বিতীয় এবি পাসিক নাটক | এখানি প্রথমে 
কিরাত স্টারে, পরে মিনাভায় অভিনীত হয়। দ্বিজেন্দ্র- 
র্‌ লালের প্রথম এতিহাসিক নাটক “তারাবাঈ?' 
অভিনীতি হয় বেঙ্গল থিয়েটারের মঞ্চে স্থাপিত ইউনিক' থিয়েটারে ।, 





১৮০ বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


ক্লীরোদপ্রসাদের “ফুলশয্যা'র ন্যায় এ নাটকটিও পৃর্থীরাজ ও তারাবাঈয়ের 
কাহিনী লইয়া লিখিত হইয়াছিল। ছ্িজেন্রলাল এই নাটকে এক নূতন 
মনোমত না হওয়াতে তিনি তাহার পরের এঁতিহাসিক নাটকগুলি 
গদ্যেই লিখিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার এই 
স্বিজেন্রলালের গানের ও ভাঘার গদ্যের ভাষার এমন একটা বিশেষত্ব আছে, 
বৈশিষ্ট্য যাহা এই সকল নাটকের সাফল্যের পক্ষে 
যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে। যাহা হউক, 
প্রকৃত প্রস্তাবে নাট্যকাররূপে তাহার খ্যাতি 'রাণা প্রতাপে'র অভিনয় 
হইতেই আরন্ত হয়। ইহার পূর্বে তীহার অপূর্ব গীতরচনার শক্তি-_ 
বিশেষতঃ তাহার হাসির গান তীহাকে শিক্ষিত সমাজে বিশেষজূপে পরিচিত 
করিয়াছিল এবং তাহার হাস্যরসাত্বক “বিরহ' নাটিকাটি স্টার থিয়েটারে 
অভিনীত হইয়া শিক্ষিত দর্শ কগণকে যথেষ্ট আনন্দ দান করিয়াছিল 1৮) 
“তারাবাঈ' ও “রাণা প্রতাপে'র পর দ্বিজেন্্রলাল “সাজাহান', “নূরজাহান', 
“চল্রপ্ুপ্ত', “দুর্গাদাস', “মেবারপতন' ও “সিংহল-বিজয়' নামে আরও ছয়খানি 
এতিহাসিক নাটক লেখেন। এতত্িনন তিনি 
দ্বিজেন্্রলালের “সীতা”, “ভীম্ম” ও “পাষাণী” নামে তিনখানি 
নাটকাবলী পৌরাণিক নাটক, সোরাব-রুস্তমের কাহিনী 
অবলম্বনে একটি নাটক এবং পরপারে' ও 
“বঙ্গনারী' নামে দুইটি সামাজিক নাটক লেখেন। "বিরহে র ন্যায় আরও দুই” 
চারিখানি রঙ্গনাট্যও তিনি লিখিয়াছিলেন। তাহার অধিকাংশ নাটকই অতিনীত 
হইয়াছিল এবং অল্পবিস্তর সাফল্য লাভ করিয়াছিল । এই সকল নাটকের 
মধ্যে তাহার “সাজাহান? ও “চন্দ্রগুপুই' সব্বাপেক্ষা জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল | 
বাস্তবিক ইহাদের আকর্ধণী শক্তি যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান ছিল এবং 
এখনও তাহা ক্ষণু হয় নাই। 
এই দূইখানি নাটক-সম্বন্ধে একটু বিস্তৃত আলোচনা করা আবশ্যক মনে 
করি, কারণ, হিেক্রলালের নাট্িরচনার গুণ ও দোষ উভয়ই এই নাটকে 
সুষ্পষ্টরূপে ফটিয়া৷ উঠিয়াছে। ছিজেন্দ্রলাল 
বিজেন্্রলালের নাটকের ওণ তীহার প্রায় প্রত্যেক নাটকে রসপর্ণ ,বা 
ও দোষ উচ্ছাসময় সংলাপ-রচনায়, চিত্তাকর্ষক চরিত্র- 
তষ্টিতে এবং বিচিত্র ঘটনা-সমাবেশে অসাধারণ 
কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। এই নাটক দুইখানিতেও এ সকল গুণের যথেষ্ট 


গিরিশোত্তর যুগ ১৮১ 


পরিচয় পাওয়া যায়। ততন্তিনন গীতরচনায় তাহার যে অসামান্য দক্ষতা ছিল 
তাহারও নিদর্শন এই দুই নাটকে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। কিন্তু দুঃখের 
বিষয়, বিচিত্র ঘটনা ও দৃশ্য স্যষ্টির মোহে পড়িয়া তিনি প্রায়ই তাহার নাটকের 
মেরুদণ্ডটির কথা বিস্মৃত হইতেন। সকলেই জানেন, একটি বিশেষ ঘটনা- 
প্রবাহ অবলম্বন করিয়া নাটক লিখিত হয় এবং সেই প্রবাহের উৎপত্তি হইতে 
চরম পরিণতি পধ্যন্ত--_আদি, মধ্য ও অন্ত্য-সকল অংশ দেখানই নাট্যকারের 
কাধ্য। কিন্তু নাটকীয় ঘটনাস্োত নিধ্বিবাদে অগ্রসর হয় না__নানা প্রতিকূল 
শক্তি তাহার অগ্রুগমনে বাধা দেয়। আবার পক্ষান্তরে নানা অনুকূল শক্তি 
আসিয়া তাহাকে সাহায্য করে। এইরূপ অনুকূল ও প্রতিকূল শক্তির ছন্দ 
নাটকের প্রাণ--উভয়ের ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া নাটক পরিণতির পথে 
অগ্রসর হয়। এই উভয় শক্তি যে সকল চরিত্র ও ঘটনা অবলম্বন করিয়া প্রকাশ 
পায়, সেই সকল চরিত্র ও ঘটনা নাটকের প্রয়োজনীয় অঙ্গ--_তাহারা মুখ্য 
চরিত্র 5 ঘ১শাঁর বিকাশ-সাধনে সহায়তা করে। কিন্তু যে সকল চরিত্র বা 
ঘটন|র সহিত মুখ্য চরিত্র বা ঘটনার এন্প কোন সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই, সেগুলিকে 
নাটকের মধ্যে লইয়া আসিলে নাটককে হীনবল করা হয়, কারণ, সুবিন্যস্ত 
পৃশ্পোদ্যানের মধ্যে 'আগাছা'র ন্যায় এই সকল অবান্তর চরিত্র বা ঘটনা নাটকের 
রস ও সৌন্দধ্যের যথেষ্ট হানি করে। সেকালের পাশ্চাত্ত্য নাট্যশাস্ত্োক্ত 61796 
01016198.এর মধ্যে 1516৮ 01 61076 এবং 1165 ০91 7019,96 পরিত্যক্ত 
হইয়াছে বটে, কিন্তু 01215 01 90৮10] বা 9101৮ 01 10100996 
অথাৎ সমগ্র নাটকের ক্রিয়াপ্রবাহের একাভিযুখতা নাটযরচনার অবশ্যপালনীয় 
নিয়ম বলিয়া আজও পর্যন্ত স্বীকৃত হইয়া থাকে । এই নিয়ম অঞসারে নাটকের 
010 বা আখ্যায়িকার ধারাবাহিকতা-রক্ষণে 

নাটকে ঘটনাপ্রবাহের ্ক্য ও তাহার বিকাশ-সাধনে যাহা সাক্ষাভাবে 
ও ধারাবাহিকতা রক্ষণ সহায়তা করে না তাহা সব্বথা পরিত্যাজ্য । 
অত্যাবশ্যক দ্বিজেন্ত্রলাল তাহার একটি প্রবন্ধে এই নিয়ম- 
পালনের ওচিত্য নিজেই স্বীকার করিয়াছেন | 

তিনি তাহাতে বলিয়াছেন, “নাটকে প্রত্যেক ঘটনার সাথ কতা চাই । নাটকের 
মধ্যে অবান্তর বিষয় আনিয়া ফেলিতে পারিবে না। সকল ঘটনা বা সকল 
বিষয়ই নাটকের মুখ্য ঘটনার অনুকূল বা. প্রতিকূল হওয়া চাই । ---সেই 
ঘটনাগুলি সেই মূল ঘটনার দিকে চাহিয়া থাকিবে, তাহাকে আগাইয়া দিবে 
কিংবা পিছাইয়া দিবে । তবেই তাহা নাটক, নহিলে নয়।” আশ্চধ্যের বিষয় 
এই যে, কাধ্যকালে ছ্বিজেন্দ্রলাল এই অবশ্য-প্রতিপাল্য নিয়মটি লঙ্ঘন করিতে 


১৮২ বাংল! নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করেন নাই। এমন কি, তীহার শ্রেষ্ঠ নাটকগুলিও এ 
দোষ হইতে মুক্ত নহে। 
দৃ্টান্তস্বরূপ, “চন্দ্রগুপ্ত' নাটকটি গ্রহণ করা যাউক। একটু চিস্তা করিয়া 
দেখিলেই দেখা যাইবে যে, এই নাটকে চারিটি স্বতন্ত্র ঘটনাপ্রবাহ সমান্তরালতাবে 
পরিণতির দিকে অগ্রসর হইয়াছে, প্রথম, কন্যাশোকে উন্ত্ত চাণক্য-কর্তৃক 
লোকসমাজ পরিত্যাগ ও কন্যার উদ্ধারের পর 
চন্্প্ত' নাটক প্রকৃতপক্ষে তাঁহার পূর্বাবস্থা-প্রাপ্তি ; দ্বিতীয়, চত্দ্রগুপ্ত- 
একাধারে চারিটি নাটক কর্তৃক মগধ-সিংহাসনে মৌধ্যবংশের প্রতিষ্ঠা 
ইহার আবার দুইটি অংশ--একটি নন্দবংশ- 
ধ্বংস, অপরটি সেলিউকাসের সহিত যুদ্ধ ; তৃতীয়, সেলিউকাসের কন্যা হেলেনকে 
লইয়া সেলিউকাস ও তাহার সেনাপতি আন্টিগোনাসের বিবাদ ; চতুর্থ, চন্দ্রগুপ্ত 
ও মলয়রাজকুমারী ছায়ার প্রেমকাহিনী । বলা বাহুল্য, এই চারিটি ঘটনার 
কোনটির সহিত অন্য কোনটির সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই। ইহাদের মধ্যে যে কোন 
ঘটনা স্বচ্ছন্দে বাদ দেওয়া যাইতে পারে, তাহাতে অপর ঘটনাগুলির কিছুমাত্র 
ক্ষতি হইবে না। বস্ততঃ এই নাটকে চারিটি স্বতন্ত্র নাটকের অভিনয় একই 
আসরে একই সময়ে দেখান হইয়াছে । পাশ্চাত্ত্যদেশের সব্বশেষ্ঠ মশীষী ও 
নাট্যশাত্কার আরিস্তোতল এরূপ অসম্বদ্ব-উপকাহিনী-সংবলিত প্রটেব নাম 
দিয়াছেন 9]01909010 ' এবং ইহার বিলক্ষণ নিন্দা করিয়াছেন। তিনি 
বলিয়াছেন, 402 91] 1010965 ৪00 ৪0৮1077968০ 210190910 
89 610০ 0567 1 08] ৪ 119 
নাটকে অবান্তর দৃশ্যের 910190000 17) চ510101) 01019999907" 8908 
সন_বেশ অবিধেয় ১ 85009000176 81201767 ৮/11)006 
[001098/919 07" 17609899শ্য ৪001091700১ 
দ্বিজেন্ত্রলালও যে এ মতের প্রতিধ্বনি করিয়াছেন তাহা উপরে বলিয়াছি। 
অবশ্য ছিজেন্দ্রলালের লেখার গুণে এ নাটকের প্রায় সকল দৃশ্যই উপাদেয় 
হইয়াছে এবং সাধারণ দর্শ কেরাও যে এইবূপ চারিটি উপভোগ্য নাটক একসঙ্গে 
একই মূল্যে দেখিতে পাইয়া যথেষ্ট আনন্দ লাভ করিয়া থাকে তাহাতেও সন্দেহ 
নাই । কিন্তু সাধারণ দর্শ কগণকে আনন্দদানের শক্তির উপরেই নাটকের নাটকত্ব 
সম্পূণ নিভভর করে-_একথা, বোধ হয়, কোন নাট্যরসঙ্ঞ ব্যক্তিই বলিবেন 
না। বস্ততঃ সাধারণ দর্শ কগণের অধিকাংশের দৃষ্টি সাধারণত: পৃথক দৃশ্যের 
উপরেই থাকে- সমগ্র নাটকের প্রকৃত প্রাণপ্রবাহ কোথায় এবং কি ভাবে তাহা 
অগ্নুসর হইতেছে সে দিকে লক্ষ্য করিবার মত বিদ্যাবুদ্ধি বা! প্রবৃত্তি তাহাদের 
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নাই। সুতরাং কোন দৃশ্য কোন কারণে ভাল লাগিলেই তাহারা আনন্দে 
হাততালি দেয়__তাহরি সহিত আসল নাটকের কি সম্বন্ধ তাহা বিচার করিয়া 
দেখে না। কিন্ত এরূপ পণচমিশালী খিচুড়ি সাধারণের যতই মুখরোচক 
হউক, ইহাকে কিছুতেই উৎকৃষ্ট নাটক বলা চলে না। অর্শিক্ষিত যাত্রা- 
ওয়ালারা যাত্রা জমাইবার জন্য অবান্তর সং দেখাইলে অনেক শিক্ষিত দশ ক 
নাসিকা কৃষ্চিত করেন। কিন্ত একটু ভাবিয়া দেখিলে “চন্দ্রগুপ্ত' নাটকের 
মধ্যে সহস। আ্যান্টিগোনাস ও তীঁহাব মাতার আবিভাঁব উহা! অপেক্ষা কম বিসদৃশ 
মনে হইবে না। এই দৃশ্যটি প্রাণম্পশী সন্দেহ নাই, কিন্তু এই 910190999 বা 
উপকাহিনীটি যে একেবাবে অপ্রাসঙ্গিক--নাটকের মুখ্য আখ্যানের সহিত যে 
ইহার কোন সম্পর্ক নাই-.-তাহা নাট্যকারের অন্ধতক্তেরাও অস্বীকার করিতে 
পাবিবেন না। 
ভাল নাটক জীবন্ত মানবদেহের ন্যাষ_-তাহার প্রত্যেক অঙ্গ অন্যান্য 
অঙ্গেব সহিত ঘনিষ্ঠ ও সাক্ষাৎ সম্বন্ধযুক্ত এবং সকলগুলিই এক প্রাণের দ্বারা 
পরিচালিত হয়। সকল অঙ্গই ব্যক্তিগত ও 
পুকৃত নাটক জীবশ্ত সমষ্টিগত ভাবে সেই প্রাণের পুষ্টিসাধনে নিরত 


মানবদেহের ন্যায এক খাকে--কোন অঙ্গ ছেদন করিলে আর 
পাণ দ্বাৰা পর্সিচালিত সকল অঙ্গ তাহা অনুভব করে এবং প্রাণেবও 
শক্তি হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু কেবল চন্দ্রগুপ্ত' 

হইতে নর, 'সাঙাহান' 'বাণা প্রুতাপ' প্রভৃতি দ্বিজেন্দ্রলালের অন্য শ্রেষ্ঠ 


নাটকগুলি হতেও অনেক দৃশ্য স্বচ্ছন্দে ছাটিযা ফেল! যাইতে পারে- তাহাতে 
নাদিকব কান ক্ষাত হয না। দৃ্ান্তস্বর্ূপ “াজাহান: নাটকের প্রথম অক্ষেন 
চতুধ দৃশ্য, হৃতীব অক্কের চতুর্থ ও যষ্ট দৃশ্য, চতুখ অঙ্কের চতুর্ণ দৃশ্য প্রভৃতির 
নাম করা যাইতে পারে। এ দৃশ্যগুলি সম্পূর্ণ অবান্তর, সুতরাং বর্জনীয়। 
কিন্ত এগুলিকে বাদ দিলেও যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা একখানি নাটক নয়, পরক্ত 

তিনখানি--সাজাহান', দারা ও সুজা 


“সাজাহান” নাটক নাটক। এই তিনখানি নাটকই সুন্দর তাহাতে 
তিনটি নাটকের সমষ্টি সন্দেহ নাই, কিন্তু উহাদের পরম্পরের মধ্যে 


সম্বন্ধ এত ক্ষীণ ও চরবত্তী যে. উহাদের 
প্রত্যেকটিকে সম্পণ স্বতন্ত্র নাটক বলা যাইতে পারে । উহারা পরস্পরকে 
সাহায্য করা দূরে থাক, একাটি নাটকের 'ভিনয়কালে অপর দুইটি একেবারে 
চাপ! পড়িয়া যায়। একটিকে ত্যাগ করিলে, অন্য দুইটির মধ্যে কোনটিরই 
অঙ্জহানি হয় না। এইবূপে রাণা প্রতাপে'ও মেহেরদৌলত-শক্তসিংহের 


১৮৪ বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


অন্তুত প্রণয়ঘটত একটি সম্পণ অবান্তর অনৈতিহাসিক কাহিনী জুড়িয়া 
দিয়া নাটকটির অযথা কলেবর বৃদ্ধি করা হইয়াছে । বাস্তবিক কোন চমকপ্রদ 
বা চিত্তরঞ্রক ঘটনা দিবার লোভে অবান্তর দৃশ্যের যোজনা এই সকল নাটকের 
অনেক স্থানেই দেখা যায়। নাটকের গানগুলি প্রায় দ্বিজেন্দ্রলালের পৃব্বরচিত 
জনপ্য় সঙ্গীতসমূহ হইতে নিব্বাচিত করিয়া লওয়া হইয়াছে এবং তন্মধ্যে 
কোন কোন গান একরূপ জোর করিয়াই নাটকমধ্যে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া 
হইয়াছে এখং তাহা করিবার জন্য অতিরিক্ত দৃশ্য বা দৃশ্যাংশ পর্যন্ত যোজনা 
করা হইয়াছে । দৃষ্টান্তস্বূপ, “সাজাহান' নাটকের “আমার জন্মভূমি গানটির 
কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে । কিন্তু উক্ত নাটকের “আমি সারা সকালটি 
বসে'বসে' এই সাধের মালাটি গেঁথেছি” গানটি বহুকাল পৃব্বে দ্বিজেন্দ্রলালের 
ব্যক্তিগত কোন ঘটনা উপলক্ষ্যে রচিত হইলেও নাটকের সহিত ইছা 
বেমালুম মিশিয়া গিয়াছে, তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে হয় নাই। 
আর একটি কথা। দ্বিজেন্দ্রলাল তাহার এঁতিহাসিক-নাটকসমূহে সকল 
স্থনে এতিহাসিক সত্যের প্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক মনে করেন নাই। রাণা 
প্রতাপের কথ! পৃব্বে বলিয়াছি। আরও দুই একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতে 
পারে। 'সাজাহান' নাটকের প্রথমেই দেখ! যায়--_দারার মুখে ওরংজীবের 
বিদ্রোহের সংবাদ শুনিয়া সাজাহান বলিতেছেন, “এরকম কখন ভাবিনি । 
অভ্যস্ত নই । তাই ঠিক ধারণা কোর্তে পাছিনা |” অথচ ইতিহাসপাঠক- 
মাত্রেই জানেন সাজাহান পিতার প্রিয়তম পুত্র হইয়াও সিংহাসনপ্রাপ্তির পূর্বে 
তাহার পিতার বিরুদ্ধে রীতিমত বিদ্রোহ করিয়াছিলেন এবং সিংহাসনপ্রান্তির 
পর তাহার ভ্রাতা শাহরীয়ারকে অন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন ও অন্যান্য বহু রাজপুত্রকে 
বধ করিয়াছিলেন। এযন লোকের মুখে 11710 [,987-এর বিলাপোক্তি 
বসান হাস্যকর নয় কি? অথচ দ্বিজেন্দ্রলাল 111) 14987 বরূপেই 
তাহাকে অঙ্কিত করিয়াছেন। ন্দ্রগুপ্ড' নাটকে দ্বিজেন্দ্রলাল নন্দকে 
ক্ষত্রিয় রূপে ও চন্দ্রগুপ্তকে শৃদ্র রূপে চিত্রিত 
ছ্িজেন্দ্রলালের এতিহাসিক করিয়াছেন এবং ক্ষত্রিয়ের জাত্যভিমানকেই 
নাটকে এ্রতিহাসিক নন্দবংশ-ধ্বংসের প্রধান কারণ বলিয়৷ নির্দেশ 
সত্যের বিকতি করিয়াছেন। অথচ প্রতিহাসিকেরা জানেন যে, 
নন্দবংশীয়েরা শূদ্র ছিলেন এবং এই বংশের 
গ্রতিষ্ঠাত। মহাপদ্য উগ্রসেন মগধ ও তাহার চতুঃপার্শ স্থিত ক্ষত্রিয়বংশগুলিকে 
ধ্বংস করিয়া একচ্ছব্র সম্রাট হইয়াছিলেন। আর কিংবদস্তি যাহাই বলুক, 
মৌর্যযবংশ নামে যে সে সময়ে একটি পুরাতন ক্ষত্রিয়বংশ ছিল তাহার সন্তোষজনক 
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প্রমাণ আছে। চন্দ্রগুপ্ত সম্ভবতঃ এই মৌধ্যবংশের সন্তান ছিলেন। যাহা! 
হউক, নাটকে ইতিহাস বা এ্রতিহাসিক চরিত্রকে এভাবে পরিবন্তিত করা যে সকল 
ক্ষেত্রে বিশেষ দূষণীয় তাহা বলা যায় না। নাটকের সৌষ্ঠব-সাধনের জন্য 
অনেক নাট্যকারই এতিহাসিক সত্যকে নোয়াইয়া বাঁকাইয়া লন অথবা ইতিহাসকে 
অগ্রাহ্য করিয়া কিংবদন্তির উপর নির্ভর করেন। সে অধিকার তাহাদের 
আছে স্বীকার করি, কিন্ত তাই বলিয়া কোন দেশপ্রসিদ্ধ এতিহাসিক চরিত্রের 
বা ঘটনার বিকৃতি করিবার অধিকার বোধ হয় কাহারও নাই । 
বিশেষতঃ আমাদের দেশে পৌরাণিক-নাটক-লেখকদের এ বিষয়ে খুবই 
সাবধান হওয়া উচিত, কারণ, অনেক পৌরাণিক চরিত্র আজও পধ্যস্ত হিন্দুর 
অসীম ভক্তি ও শদ্ধার পাত্র-_কেহ কেহ 
দ্বিজেন্্রলালের পৌরাণিক হিন্দুর আরাব্য দেবতার মধ্যে গণ্য-_এরপ 


নাটকে পৌরাণিক চরিত্রকে বিকৃত করিলে হিন্দুরা স্বভাবতই 
৯/৭০এ৭ এঠচিত বিকৃতি মন্মপীড়া অনুভব করে। মহাবীর লক্ষ্মণকে 


হীন কাপুরুষরূপে অন্কিত করিয়া মাইকেল 
মধস্দন হিন্দুদের নিকট কিরূপ নিন্দাভাজন হইয়াছিলেন তাহা সকলেই জানেন । 
স্তরাং পৌবা।ণক চিত্র অঙ্কিত করিবার সময়ে নাট্যকারের বিশেষ সতর্কত। 
অবলম্বন করা উচিত। গিরিশচন্দ্র ও ক্ষীরোদপ্রসাদ তাহা করিয়াছিলেন, 
কিন্ত দ:খের বিষয়, দ্বিজেন্দ্রলাল পৌরাণিক চরিত্রের মধ্যাদা-রক্ষণে সকল সময়ে 
অবহিত ছিলেন না। পৌরাণিক চরিত্রকে স্বেচছামত নূতন করিয়া গড়িতে 
গিয়া তিনি অনেক সময়ে ওচিত্যের সীনা অতিতক্রম করিয়াছিলেন । তিনি 
তাহার ভীন্ম” নাটকে কৌরব ও পাণ্বকতের জননী সত" তীর চরিত্রে যে 
কালিমা লেপন করিয়াছেন তাহা কোন হিন্দুই অনুমোদন ক'রতে পারে না। 
এই নাটকের নায়ক নরশ্রেষ্ঠ তীম্মরকেও তিনি হীন স্তরে নমাইতে সঙ্কুচিত হন 
নাই। ভীম্মের ত্যাগের কঠোরত্ব দেখাইবার জন্য তিনি সেই আজীবন মনে- 
পাণে বুক্মচারী মহাপুরুষের এক অদ্ভুত প্রণয়কাহিনী রচনা করিয়াছেন এবং 
তাহারই আত্মশ্রাঘাত্বক স্বগত-উক্তির সাহায্যে তাহার এই আত্মত্যাগের মাহাত্ম্য 
প্রচার করিয়াছেন! এইখানেই সেই মহাত্বার দুগ তির শেষ হয় নাই। একটি 
দৃশ্যে দেখা যায়, তাহার অতিহীন প্রতি্বন্দী শালা” অনুচরেরা৷ আসিয়। 
তাহাকে কক্রবিড়ালের মত বাঁধিয়া ফেলিল এবং শান্বরাজ সেই স্থযোগে তাহাকে 
পদাঘাত করিল ! আর তিনি অমিতশক্তিন অধিকারী হইয়াও একটি তরবারির 
অভাবে তাহাদের হস্তে নিব্বিবাদে আত্মসমপ ণ করিলেন! 'পাষাণী' নাটকের 
নায়িকা অহল্যাদেবীর চরিত্র অন্কিত করিতে গিয়া নাট্যকার আরও নিয়ে 


১৮৬ বাংল! নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


নামিয়া আসিয়াছেন। একটি দৃশ্যে তিনি স্বচছন্দে দেখাইয়াছেন, প্রাতঃ- 
স্মরণীয়াদিগের মধ্যে গণ্যা খষিগৃহিণী অহল্যাদেবী নিজ ক্ষ্ধার্ত ক্রন্দনরত 
শিশুপুত্রকে নির্খবমভাবে ইত্যা করিয়া তাঁহার জারের অনুগমন করিতেছেন ! 
আমাদের দেশের আলক্কারিকেরা রামায়ণাদি গ্রন্থে বণিত কাহিনীগুলিকে 
“সিদ্ধ রস” আখ্যা দিয়াছেন, কারণ, এই সকল কাহিনীবণিত চরিব্রগুলির 
রসমুন্তি আমাদের জনসাধারণের চিত্ত চিরস্থায়িতাবে অধিকার করিয়া আছে। 
সে রসবিরোধী নূতন কল্পনা করিয়া যীহারা সেই মৃত্তিগুলিকে ভাঙ্গিয়া দিতে 
চান তাহারা কখনও সাধারণের শদ্ধা আকর্ণ করিতে পারেন না। পাশ্চাত্য 
অলঙ্কারশানত্রবিদেরাও ঠিক এই কথা বলেন। বাস্তবিক সব্বসাধারণের ভভ্তি- 
ভাজন ব্যক্তিগণের চন্িত্রে অযথা কলঙ্কলেপন--কি নীতি, কি রুচি, কি 
সাহিত্য--কোন দিক্‌ হইতেই সমর্থন করা যায় না। 
গিরিশচন্দের অব্যবহিত পরে যে সকল নাট্যকার আমাদের রঙ্গালয়ের 
সমৃদ্ধি ব্ধন করিয়া খ্যাতি অর্জন করিয়াঙিলেন তাহাদের কথা আলোচনা 
করিলাম । কিন্ত ইঁছাদেন মধো রবীন্দ্রনাথের 
নাট্যকার ববীন্দ্রনাখ নাম করি নাই। তাহার কারণ, রবীন্দ্রনাথকে 
ইছাদের সহিত ঠিক সমশ্রে শীভুক্ত বলা চলে না । 
পূর্বোক্ত নাট্যকারেরা সাধারণ রঙ্গালয়ের জন্য নাটক লিখিয়াছিলেন, নাটক- 
রচনাকালে জনসাধারণের রুচি ও শিক্ষা-সংস্কারাদির দিকে ঠাছাদের দৃষ্টি ছিল, 
কিন্ত রবীন্রনাথ সেদিকে বড় লক্ষ্য করেন নাই। তিনি জন্মিরাছিলেন 
ক্ষীরোদপ্রসাদ ও দ্বিজেন্দ্রলালের দৃই বৎসর পূর্বে এবং অল্প বয়সেই তিনি নাট্য- 
রচনায় হস্তক্ষেপ করেন। সুতরাং তাছাব কতকগুলি নাটক ক্ষীরোদপ্রসাদ 
ও দ্বিজেন্্রলালের নাট্যকারব্ূপে আবির্ভূতি হইবার পূর্বেই রচিত হইয়াছিল । 
কিন্ত সাধারণ রঙ্গালযে তাঁহার নাটক বেশী অভিনীত হয় নাই, কারণ, তাহার 
অধিকাংশ নাটকই ০1056%-07)8, বা বৈঠকী-নাটকজাতীয়। কাব্য ও 
মনস্তত্ববিশ্বেষণাদির দিক্‌ দিয়া দেখিলে সেগুলি যে অপূর্ব হইয়াছে তাহা অস্বীকার 
করা যায় না, কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, তাহাদের প্রায় 
অধিকাংশ গ্যটের নাটকের ন্যায় “05/51870 %0 038 €910078:-- 
তাহাদের স্বাদ গ্রহণ ও উপভোগ করা অশিক্ষিত 
রবীন্দ্রনাথের নাটকের বা অর্ধশিক্ষিত সাধারণের পক্ষে একরপ 
বৈশিষ্ট্য .. অসাধ্য বলিলেই হয়। টমসন সাহেব ঠিকই 
বলিয়াছেন, “719 0:9/078/010 01] 19 
6 561710]6 ০1 17689 7901)01 617810 95007989101) 06 8,0৮10% 


গিরিশোত্তর যুগ ১৮৭ 


অর্থাৎ নাটকীয় ক্রিয়া-প্রদশ নের জন্য তীহার নাটকগুলি লেখা হয় নাই, পরস্ত 
সেগুলি তাহার ভাবের বাহন-স্বরূপই রচিত হইয়াছে। অথচ সকলেই জানেন, 
ক্রিয়াই হইতেছে নাটকের প্রাণ। কিন্ত রবীন্দ্রনাথ ছিলেন গীতিকাব্যের 
সম্রাট, বোধ হয় সেইজন্যই তীহার নাটকে ক্রিয়াংশ অপেক্ষা কাব্য ও তাবের 
অংশ প্রাধান্য লাভ করিয়াছে । তীহার অনেকগুলি নাটক ব৷ নাটিকা সম্পৃণ 
প্রতীক বা রূপকজাতীয়-_সেগুলির নায়ক-নায়িকাকে সাধারণ বক্তমাংসের 
মানুষ বলা চলে না । ফলে এগুলি সাধারণের পক্ষে দুক্বোধ্য হইয়া দাড়াইয়াছে। 
তাহার 'রক্তকরবী' নাটক ইহার একটি বিশিষ্ট দৃষ্টাস্ত। নাটকটির 
বিষয়বস্তব সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহা এই-_“যক্ষপুরে 
পুরুষের প্রবল শক্তি মাটির তলা থেকে সোনার সম্পদ ছিন্ন করে করে আস্ছে। 
নিষ্ঠুর সংগ্রহের লুন্ধ চেষ্টার তাড়নায় প্রাণের 
'বক্তকববী” নাটক মাধ্ণ্য সেখান থেকে নিব্বাসিত। পেখানে 
জটিলতার জালে আপনাকে আপনি জড়িত করে 
মানুষ বিশ্ব থেকে বিচিছনন। তাই সে ভুলেছে, সোনার চেয়ে আনন্দের দাম 
বেশী, ভুলেছে প্রতাপের মধ্যে পূণ তা নেই, প্রেমের মধ্যেই পৃণ তা । সেখানে 
মানুষকে দাস করে রাখার প্রকাণ্ড আয়োজনে মানুষ নিজেকেই নিজে বন্দী 
করেছে । এমন সমরে সেখানে নারী এল, নন্দিনী এল ; প্রাণের বেগ এসে 
পড়ল যন্ত্রের উপর, প্রেমের আবেগ আঘাত কবতে লাগল লুব্ধ দৃশ্চেষ্টার বদ্ধ 
জালকে। তখন সেই নারীশক্তির নিগৃঢ় প্রবর্তনায় কী করে পুরুষ নিজের 
রচিত কাবাগারকে ভেঙে ফেলে প্রাণের প্রবাহকে বাধামুক্ত করবার চেষ্টায় 
প্রবৃত্ত হল এই নাটকে তাহাই বণিত আছে |" নাটকটি “" পূণ প্রতীকজাতীয় 
তাহা কৰি তাহার এই বর্ণ না দ্বারা আমাদিগকে সুস্পষ্টরূপে জানাইয়া দিয়াছেন । 
যক্ষপুরেব রাজা বক্ততঃ বর্তমান যন্ত্রপধান সভ্যতার প্রতীক । কবি এই সভ্যতার 
নাম দিয়াছেন 'আকর্ধণজীবী', কারণ, শোষণ ও আহরণ করাই এ সভ্যতার 
ধর্ম | হিংসাদ্েষছন্দময় এই সভ্যতা আমাদের পুরাতন প্রেমমাধূধ্য আনন্দময় 
“কর্ষণজীবী, সভ্যতাকে দলিত পধ্যুদস্ত করিয়া আপন আধিপত্য স্থাপন 
করিয়াছে । কিন্তু তাহার ফলে উহা সুখ, শান্তি, আশা আনন্দ সকলই হারাইয়াছে। 
এ সত্যতার অধিনায়কগণ কেবল জনসাধারণকে পীড়া দিতেছেন না, নিজেরাও 
সেইসঙ্গে পীড়িত হইতৈছেন। এ দু"সহ অবস্থার প্রতিকারের একমাত্র উপায় 
_-নিব্বাসিত মানবতাকে ফিরাইয়া আনিয়া প্রেমরাজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। 
নন্দিনী” এই প্রেমানন্দদাত্রী মানবতার প্রতীক । তাহার স্পর্শে ফুল ফোটে, 
কঠিন পাষাণ বিদীণ করিয়া আনন্দের উৎস প্রবাহিত হয়| 
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রবীন্রনাথ বর্তমান সভ্যতার যে দানবীয় রূপ অঙ্কিত করিয়াছেন এবং তাহার 
কবল হইতে মুক্তি পাইবার যে উপায় নির্দেশ করিয়াছেন তাহার যাথার্থ য সকলেই 
উপলব্ধি করিবেন। আর এই সত্য প্রচার 
রক্তকরবী ও রামায়ণ করিতে যে তিনি নাটকের আশবয় গ্রহণ 
করিয়াছেন তাহাও সকলে অনুমোদন করিবেন। 
কিন্ত দঃখের বিষয়, তিনি নাটকটি যেতাবে রচনা করিয়াছেন তাহা এই প্রচার- 
কার্ষেয বিশেষ জহায়তা করিবে না। তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন, 
এই নাটকে 'দস্তস্ফুট' কর সাধারণের সাধ্যাতীত। ন্ুতরাং এই নাটক তাহাদের 
চিত্তে যে কোনবূপ রেখাপাত করিতে পারে না, তাহা বলা বাহুল্য । তাহারা 
চায় সহজবোধ্য মনোরম কাহিনী । এইজন্যই আমাদের পুরাণকারগণ দুরূহ 
ধন্মতত্বসমূহ চিত্তাকর্ষক গল্পের সাহায্যে প্রচারের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । এমন 
কি, রবীন্দ্রনাথের মতে রামায়ণের কাহিনীটিও এইরূপ কাহিনী । তিনি বলেন, 
“নবধনশ্যাম রামচন্দ্র আমাদের প্রাচীন যুগের কর্ধণজীবী সভ্যতার প্রতীক, 
আর অভাগা “দশমুণ্ডবিশহাতওয়ালা' রাবণ বর্তমানকালে বহুগ্রাসী বহু সংগ্রহী 
সভ্যতার প্রতীক । 'রাম' শব্দের অর্থ আরাম, আর 'রাবণ' শব্দের অর্থ 
চীৎকার, অশান্তি। রাবণ দানবশক্তিবলে “বিদ্যুত্বভ্রধারী' দেবতাদিগকে 
আপন প্রাসাদদ্বারে শৃঙ্খলিত করিয়৷ তাহাদের দ্বারা কাজ আদায় করিত! 
তাহার প্রতাপ চিরদিনই অক্ষণু থাকিতে পারিত, কিন্তু তাহার দেবদ্ধেষী সমৃদ্ধির 
মধ্যে এক্‌ মানবকন্যা আসিয়। দীড়াইলেন, অমনি ধন্ম জাগিয়া উঠিলেন। মুঢ় 
নিরন্তর বানরকে দিয়া তিনি রাক্ষসকে পরাস্ত করিলেন। ধনিকেরা এ যুগের 
রাক্ষস, আর শ্রমিকেরা বানর। উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ এখন চলিতেছে, কিন্ত 
রামায়ণ যুগের মতই যে এ ছন্দের শেষ ফল হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই |: বর্তমান 
যুগের কবিগুরু কর্তৃক প্রাচীনযুগের কবিগুরুর মহাকাব্যের এই ব্যাখ্যা বস্ততঃই 
অপূর্ব। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, রবীন্দ্রনাথ আমাদের প্রাচীন কবি- 
গণের এবূপ ভক্ত হইয়াও তাহাদের পগ্থা অবলম্বন করেন নাই । তিনি ইচ্ছ৷ 
করিলেই রামায়ণের গল্পের মত এক মনোহর কাহিনী স্থষ্টি করিয়া নাটকটি রচনা 
করিতে পারিতেন | কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই--বোধ হয়, ইচ্ছা করিয়াই 
করেন নাই । এমন ক্ষি, তিনি বলিয়াছেন, যাহা গৃঢ তাহা গুঢ় রাখাই সমীচীন । 
ফলে এমন একটি সামাজিক  সমস্যামূলক শিক্ষাপ্রদ নাটক সাধারণের নিকট 
যক্ষের ধনের ন্যায় অনধিগম্য হইয়া রহিয়াছে । 
ইহাতে বোঝা যায় যে, নাটক লিখিবার সময়ে তিনি সাধারণ দর্শ কগণের 
অথব৷ রঙ্গমঞ্চের কথা কখনও চিন্তা করেন নাই! তিনি নিজেই একস্থানে 


গিরিশোত্তর যুগ ১৮৯ 


বলিয়াছেন, “নাট্যকারের ভাবখানা, এইরূপ হওয়া উচিত যে, আমার নাটকের 
অভিনয় হয় ত হইতে পারে, না হয় ত অভিনয়ের পোড়া কপাল, আমার কোন 
ক্ষতি নাই ,”' ফলে তীহার প্রজাপতির নিবন্ধে'র নাট্যরপ চিরকমার- 
সভা'র ন্যায় দুই-একখানি হাস্যরসভূয়িষ্ঠ সহজবোধ্য নাটক ব্যতীত আর কোন 
নাটক জনসাধারণের নিকট উপযুক্ত সমাদর লাভ করে নাই । তীহার রাজা- 
রাণী' কিছুদিনের জন্য সাধারণ রঙ্গালয়ে অভিনীত হইয়াছিল এবং পরে ইহা 
পরিবন্তিত আকারে “তপতী' নামে অভিনীত হইয়া কিয়ৎকাল জনপ্রিয়তা 
লাভ করিয়াছিল। কিন্তু তাহার “রাজঘি'র নাট্যর্ূপ 'বিসর্জন' নাটকটি 
উৎকৃষ্ট নাটকীয় গুণসম্পনন হইলেও তাহা দ্বারা এক সম্প্রদায়ের ধশ্ববিশ্বাসে 
আঘাত লাগিবার আশঙ্কায় সাধারণ রঙ্গালয়ের সেকালের কর্তৃপক্ষগণ তাহা 
অভিনয় করিতে সাহসী হন নাই । অবশ্য শিক্ষিতদের ক্লাবে বা সখের থিয়েটারে 
এসকল নাটক বহুবার বিশেষ প্রশংসার সহিত অভিনীত হইয়াছে এবং এখনও 
হহয়া থাকে । যাহা হউক, রবীন্দ্রনাথের দূই-একখানি উপন্যাস রঙ্গালয়ের 
নাট্যকারগণ-কর্তৃক নাটকাকারে পরিবন্তিত হইয়া সাফল্যের সহিত অভিনীত 
হইয়াছে । এইরূপে তীহার বৌঠাকুরাণীর হাট এক সময়ে বিসস্তরায়' 
নামে অভিনীত হইয়া যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল। পরে ১৩১৬ 
সালে কবি স্বয়ং এই উপন্যাসের যে নাট্যরূপ দেন তাহার নাম রাখেন 
প্রায়শ্চিত্ত“ । ইহার বিশ বখসর পরে তিনি এই নাটকের আরও কিছু 
পরিবর্তন করিয়া “পরিত্রাণ” নামে ইহা প্রকাশ করেন। এই উভয় নাটকেই 
মূল উপন্যাসাটির আমূল পরিবর্তন করা হইয়াছে এবং পুরাতন ইতিহাসের কাহিনী 
হইলেও ইহাদের মধ্যে তাহার সময়ের রাজনৈতিক অবস্থার চিত্র স্পষ্ট ফটিয়া 
উঠিয়াছে। 
ক্ষীরোদপ্রসাদ ও ছ্বিজেন্রলালের পর যে সকল নাট্যকার আমাদের রঙ্গালয়ে 
আবির্ভূত হন, তাহাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য-_অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 
ও যোগেশচন্দ্র চৌধুরী। ইহারা উভয়েই 
অপরেশচন্ত্র মুখোপাধ্যায় খ্যাতনামা নট ছিলেন, অধিকন্তু অপরেশচন্দ্র 
ও বহু বৎসর নাট্যাধ্যক্ষের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন । 
যোগেশচন্্র চৌধুরী স্থুতরাং নাট্যালয়, অভিনেতা ও দর্শ কগণ- 
সম্বন্ধে তাঁহাদের প্রচুর অভিজ্ঞতা ছিল। সেই 
কারণে সকল দিকৃ বিবেচনা করিয়া তাহারা নাটক লিখিতে পারিতেন। নাটক 
লিখিবার শক্তিও তাহাদের বেশ ছিল। কলে তাহাদের অনেক নাটকই যথেষ্ট 
সাফল্য অর্জন করিয়াছিল, বিশেষতঃ অপরেশচন্দ্রের কণার্জন' ও যোগেশ- 


১৯০ বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


চন্দ্রের সীতা' যেরূপ জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল সেরূপ জনপ্রিয়তা ইদানীন্তন 
অল্প নাটকের ভাগ্যেই ধটিয়াছে। এই নাটকদ্বয়ের এরূপ সাফল্য দৃঢ়ভাবে 
প্রমাণ করিয়াছিল যে, 'আধুনিকতা'র প্রবল আক্রমণ সত্বেও এদেশে পৌরাণিক 
নাটকের প্রতিপত্তি অণুমাত্র হ্রাসপ্রাপ্ত হয় নাই। আর ভক্তিমূলক নাটকেরও 
জনপ্রিয়তা যে সমভাবে বর্তমান আছে তাহা প্রমাণ করিয়াছিল অপরেশচঞ্দজের 
'চণ্তীদাস নাটকের ও যোগেশচন্দ্রের বিষ্ণপ্রিয়া' নাটকের সাফল্য । 
এ্রতিহাসিক ও সামাজিক নাটকরচনাতেও উভয় নাট্যকার কৃতিত্ব প্রদর্শ ন 
করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাদের সামাজিক নাটকগুলির মধ্যে অনুরূপা দেবী 
প্রভৃতির উপন্যাস হইতে রূপান্তরিত নাটকগুলিই অধিকতর খ্যাতি অর্জন 
করিয়াছিল 
পৌরাণিক কাহিনীসমূহ হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া যে বর্তমান 
কালোপযোগী সমস্যামূলক নাটক লেখা যাইতে পারে যোগেশচন্দ্রের “সীতা? 
তাহার একটি উদাহরণ । এই নাটকে সীতার নিব্বাসন-কাহিনী উপলক্ষ্য 
করিয়া নাট্যকার সমাজধন্ম ও রাজধন্মের সহিত মানবধন্মের বিরোধের একটি 
উজ্জল চিত্র প্রদর্শন করিয়াছেন এবং সেই সঙ্গে মানবধর্ধের শেষ্টত্ব প্রতিপাদন 
করিয়াছেন। রামচন্দ্র একদিকে আদর্শ রাজা ও সমাজপতি, অন্যদিকে আদরশ 
মানব। যিনি আদর্শ রাজা বা সমাজপতি তিনি স্বেচ্ছাচারী হইতে পারেন 
না--তাহাকে প্ররতিপদে রাজ্যের বা সমাজের আইনকানুন মানিয়া চলিতে 
_ হয়। প্রজারা যাহা চায়-__সমাজ যাহা বলে 


যোগেশচন্দ্রের “সীতা, _-তিনি তাহার ব্যতিক্রম করিতে পারেন না৷ 
নাটকের আধুনিকত্ব __ত্াহার নিকট %09% 1907118১207 1968 


--প্রজাদের কথা তিনি ভগবদৃ-বাক্য-ভগনে 
পালন করিতে বাধ্য । কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে প্রজারা বাস্তবিক ভগবানের ন্যায় 
অভ্রান্ত নয়, তাহার! প্রায়ই ভ্রান্ত ধারণার দ্বারা পরিচালিত হয়। এরূপ স্থলে 
প্রজান্রপ্রক রাজার হয় বিপদৃ, কারণ, 'রাজধর্ম' পালন করিতে গিয়া তাহাকে 
অনেক সময়ে তাহার নিজের বিবেকবাণীরূপ প্রকৃত %০% 4)6%কে অগ্নাহ্য 
করিতে হয়। বলা বাহুল্য, এরূপ অতিরিক্ত 'নিয়মতান্রিক এবং প্রজানু- 
রঞ্জক” রাজার ব্যক্তিগত জীবন দুঃখময় ভিন্ন আর কিছু হইতে পারে না, 
বিশেষত: যখন বশিষ্টের ন্যায় একজন চিরাগতপ্রথাতক্ত ঘোর রক্ষণশীল ধর্মাচাধ্য 
তাঁহার প্রধান উপদেষ্টার পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। তীহাকে পদে পদে রাজধর্মের 
নামে প্রাণহীন সামাজিক প্রথা ও প্রজাদের যুক্তিহীন আবদারের যুপকাষ্ঠে 
আত্ববলি দিতে হয়। ফলে অচিরেই রামচন্দ্রকে তাহার অর্ধ-আত্বা প্রেমময়ী 


গিরিশোত্তর যুগ ১৯১ 


সীতাকে নিব্বাসনে পাঠাইতে হইল। প্রকৃতিদুহিতা সীতা রাজপ্রাসাদের 
ক্ত্রিম বেষ্টন হইতে তাড়িতা হইয়া মানবধর্শের প্রতীক মহাকবি বাল্টীকির 
তপোবনে আশবয় গ্রহণ করিলেন। এদিকে সীতাহারা রামচন্র তাহার 
অবলম্বিত রাজধর্ত্নের পথে আরও অগ্রসর হইয়া “প্রচলিত সামাজিক নিয়মভই 
সকল অমঙ্গলের নিদান", এই বিধান অনুসারে সত্যব্বত শহ্কুককে সমাজদ্রোহিতার 
অপরাধে হত্যা করিলেন! কিন্তু শঘ্ুক মরিবার সময়ে রামচন্দ্রকে বলিয়া গেল 
যে, তিনি যে ধন্ম সত্য বলিয়া মনে করিয়াছেন তাহা প্রকৃত সত্য নয়-_ সত্য 
নয়, সত্যের কন্কাল তুমি করিতেছ পূজা |” ইহার পর অশ্বমেধ-যক্ঞ-- 
তাহাতে প্রকৃতির প্রতীক সীতার স্থানে কৃত্রিম স্বণ সীতা বসাইবার ব্যবস্থা 
হইল। ঠিক সেই সময়ে সীতাপুত্র লব বন হইতে ছুটিয়া আসিয়া 
প্রাণহীন কৃত্রিম প্রতিমাপূজক রামচন্দের মন্মস্থলে আঘাত দিয়া নিপাঁড়িত 
সতেদব স্বরূপ প্রকাশ করিয়া দিল। ব্যথিত স্বরে রামচন্দ্র বলিয়৷ 
উঠিলেন,--_ 
“ক্ষিদ্রসত্য রক্ষা-হেতু বুঝি হায়-_মহাসত্যে দিছি জলাঞ্জলি ! 


কে বলিবে--শাস্বের বচন সত্য--কিংবা সত্য মননের কাহিনী ??? 
তখনই কবি বাল্ীকি প্রবেশ করিয়া বলিলেন,-- 


'বংস, মগের কাহিনী । 
মম যারে সত্য বলি দেয় দেখাইয়া 


তখন রামচন্দ্র সেই সত্যের মধ্যাদা রক্ষার জন্য বন হইতে সীতাকে ফিরাইয়া 
আনিলেন। কিন্তু শাস্ত্রক্ষক বশিষ্ঠ বাদী হইলেন-_তিনি শাস্ত্র বা আইনের 
মর্যাদা রক্ষার জন্য সীতাকে 'শপথ' অথাৎ নিজ চরিত্রের নি্ষলঙ্কতী-সম্বন্ধে 
রীতিমত “আযাফিডেবিট' করিতে বলিলেন! ফলে প্রকৃতির কন্যা সীতা 
হৃদয়ের সত্যের উপরে মুখের সত্যকে স্থান দেওয়া অপেক্ষা জননী প্রকৃতির 
ক্রোড়ে ফিরিয়া যাওয়াই শ্েয়ং মনে করিলেন । 

এ জঅমস্যা চিরন্তন সমস্যা-_-এ ট্রাজেডি'ও দেশকাল-নিব্বিশেষে আবহ- 
মানকাল হইতে অভিনীত হইয়া আগিতেছে। রামচন্দ্রের মত আমাদের 
সকলেরই মধ্যে দুইটি করিয়া মানুষ আছে। তাহাদের মধ্যে একজন বাহিরের 
ব্যাপারের সহিত জড়ীভূত থাকে-_বাহিরের লোকেদের সহিত লেন-দেন করে 
শ--আর অপর মান্ষটি তাই দেখে এবং তাহার সহচরের সকল কাজের 
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সমালোচনা করে। যতদিন উভয়ে মধ্যে মিল থাকে ততদিন বেশ কাটিয়া 
«. যায়, কিন্ত উভয়ের মধ্যে বিবাদ বাধিলেই 
মানবজীবনের চিরস্তন ব্যাপারটি বিশেষ জটিল হইয়া পড়ে এবং 
সমস্যাসমূহ বহু পৌরাণিক ক্রমশঃ সে ছন্দ পাঁকিয়। উঠিলে একটা ট্র্যাজেডির 
কাহিনীর ভিত্তি সূত্রপাত হয়। আমাদের ক্ষুদ্র জীবনে এপ 
ট্র্যাজেডি অহরহ: ঘটিতেছে, তাহা লইয়া 
অবশ্য নাটক লেখ! চলে না। কিন্তু নায়ক যর্দি একজন শেষ্ঠ ব্যক্তি হন এবং 
যে ঘটনা উপলক্ষে দ্বন্দ তাহা যদি একটি বৃহৎ ব্যাপার হয় তাহা হইলে তাহা হয় 
একটি উৎকৃষ্ট ট্যাজেডির বিষয়বস্ত । “সীতার বনবাস' এই জাতীয় ট্র্যাজেডি। 
আমাদের পৃরাণকারগণ এইরূপ বহু কাহিনীর সাহায্যে এই সকল চিবস্তন তত্ব 
প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাদের বর্ণ নার গুণে এই সকল কাহিনী আমাদের 
দেশের আবালবৃদ্ধবনিতার হৃদয় অধিকার কবিয়া আছে । আমাদেব 'আধুনিক' 
নাট্যকারগণ এই সকল জনপ্রিয় কাহিনীকে 095 ০0: 9969" 
“বে-রেওয়াজ' প্রভৃতি বলিয়া উপেক্ষা না করিয়া যদি যোগেশচন্দ্রের দৃষ্টান্ত 
অনুসরণ করেন, তাহা হইলে আমাদেব জাতীয়-নাটকের যথার্থ শীবৃদ্ধি সাধন 
করিতে পারিবেন। 
আমাদের উপন্যাসকারগণের-_-বিশেষত: বন্কিমচন্দরেরর_নিকট আমাদের 
রঙ্জগালয়ের খণেব কথ! পৃব্বে উল্লেখ করিয়াছি । ভাল নাটকের অভাববশত: 
অর্থসঙ্কট উপস্থিত হইলে আমাদেব রঙ্গালযেব কর্তীপক্ষগণ অনেক সমযে 
বন্ধিমের উপন্যাসের সাহায্যে উদ্ধার পাইযা- 


রঙ্গালয়ে কবি ও ছেন। ফলে একে একে বন্কিমের প্রায় 
ওপন্যাসিকেব দান সকল উপন্যাসই নাটকাকারে পরিবন্তিত হইয়া 


রঙ্গালয়ে সুখ্যাতির সহিত অভিনীত হইয়াছে 
এবং এখনও হইয়া থাকে । রমেশচন্দ্রের 'বঙ্গবিজেতা”, 'জীবনপ্রভাত” 
প্রভৃতি উপন্যাস এক সময়ে রঙ্গালয়কে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল । ববীন্দ্র- 
নাথের 'বৌঠাকুরাণীর হাটের কথা পুর্বে বলিয়াছি। ইদানীং তীহার 
“গোরা' প্রভৃতি আরও দুই-একটি উপন্যাসকে নাট্যরূপ দিবার চেষ্টা করা 
হইয়াছে । এই সকল উপন্যাস ভিন্ন মধুসূদনের “মেঘনাদ-বধ' ও “তিলোত্তমা- 
সম্ভব" এবং হেমচন্দ্রের বৃত্র-সংহারের' ন্যায় কতিপয় কাব্যগ্রস্থও নাটকাকারে 
পরিবন্তিত হইয় রঙ্গালয়ের সমুদ্ধি বৃদ্ধি করিয়াছে। ইদানীন্তনকালে যে সকল 
উপন্যাসকারের গ্রন্থ নাটটীকৃত হইয়৷ রঙ্গালয়ে স্থান লাভ করিয়াছে তাহাদের 
মধ্যে শরৎচন্দ্রের প্রায় সকল উপন্যাস এবং অনুরূপা দেবীর ও নিরুপমা দেবীর 
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কয়েকখানি উপন্যাস দর্শ কগণের নিকট প্রচুর পরিমাণে প্রশংসা অর্জন 
করিয়াছে। অন্যান্য উপন্যাসেরও দুই-একখানির নাট্যব্ধপ মন্দ সমাদর লাভ 
করে নাই। 
অপরেশচন্দ্র ও যোগেশঢন্দ্রের কিছু পুর্বে বা সমকালে, অধুনা পরলোকগত 
যে সকল নাট্যকার অল্লবিস্তর খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে রামলাল 
বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোমোহন রায়, যনোমোহন গোস্বামী, অমরেন্্র দত্ত, দাশরথি 
মুখোপাধ্যায়, মনোজমোহন বসু, বরদা দাশ- 
কতিপয় জনপ্রিয় নাট্যকার গুপ্ত, ভূপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নিশিকান্ত বস্ুুরায় 
প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ইহাদের 
মধ্যে অমরেন্দ্র দত্ত ও মনোমোহন গোস্বামী ব্যতীত আর কেহই অভিনেতা বা 
নাট্যাধ্যক্ষরূপে সাধারণ রঙ্গালয়ের সহিত সংশ্রিষ্ট ছিলেন না। কিন্তু ইহারা 
প্রায় সকলেই সুনিপুণ নাট্যকার ছিলেন। ইহাদের রচিত অনেকগুলি নাটক 
যথার্থ ই পশপাব যোগ্য এবং সেগুলি নিজ গুণেই সমাদৃত হইয়াছিল। বরদ। 
দাশগুপ্ডের মিশরক্মারী'র ন্যায়, ইহাদের রচিত কয়েকখানি নাটকের অভিনয় 
আজও পধ্যস্ত বু দর্শককে আকর্ধণ কবিয়া থাকে । প্রকৃত নাটকীয় গুণই 
যে ইহাদের এই জনপ্রিযতাব কাবণ তাহাতে সন্দেহ নাই । কিন্তু এই সময়ে 
লিখিত “বঙ্গে বগাঁ' প্রভৃতির ন্যায় কয়েকখানি 
'দেশপেমাত্বক নাটকেব সমাদরের কারণ 
খজিতে গেলে দেখা যাইবে যে, কতকগুলি 
উত্তেজনাপূর্ণ দৃশ্য ভিন সেগুলিব জনপ্রিষতার অন্য কোন ভিত্তি নাই। 
ক্ষীবোদপ্রসাদেব প্রতাপ-আদিত্য", গিরিশচন্দ্রের 'সিরাজদ্দৌলা”, “স্বজেন্দ্রলালের 
'রাণাপ্ুতাপ' প্রভৃতি নাটক দেশাত্ববোধের যে প্রবল তরঙ্গ স্থাষ্টি ববয়াছিল, এই 
নাটকগুলি তাহারই সাহায্যে আত্মপ্রকাশ কবিয়াছিল। এই সকল নাটকের 
লেখকগণ তীহাদের নিজস্ব প্রতিভার অভাব এঁ সকল শক্তিশালী নাট্যকারের 
অনুকবণের ছ্বারা পূরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন । কিন্তু অনুকৃতিমাত্রই 
সাধারণতঃ বিকৃতিতে পরিণত হয় এক্ষেত্রেও 
দেশপ্রেমমূলক নাটকেব তাহা হইয়াছিল। এই সকল লেখক উক্ত 
বিকৃতি জনপ্রিয় নাট্যকারগণের দেশপ্রেমমূলক নাটক- 
সমূহ হইতে “জমাট' দৃশ্যগুলি বাছিয়া লইয়া 
সেগুলিকে অধিকতর জমাট করিবার উদ্দেশে; রঙের উপর রঙ চড়াইয়াছিলেন 
এবং সে কাধ্য করিবার সময়ে সন্তাব্যতা, স্বাভাবিকত। বা সঙ্গতির দিকে দৃষ্টিপাত 
করা আবশ্যক বিবেচনা করেন নাই। একটা খুনের স্থানে তাহারা পাঁচটা 
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কতিপয নাটকেব জনপ্রিষফতাৰ 
কাবণ 


১৯৪ বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


খুন করিয়াছিলেন, একটা গোলার স্থানে দশটা গোল! ছ'ডিয়াছিলেন, একটা। 
গৃহদাহের পরিবর্তে দাবানল স্থ্টি করিয়াছিলেন! ঘোর সন্কটময় পরিস্থিতি, 
অসন্তবর্ূপে বিপদৃদ্ধার এবং যত্রতত্র হস্কার ও আস্ফালনসহ জালাময়ী বন্ত. তাই 
এই সকল নাটকের প্রধান সম্পদ । বস্তবতঃ এই নাটকগুলি কয়েকটি উত্তেজক 
ও রোমাঞ্চকর দৃশ্যের সমষ্টি ভিন্ন আর কিছুই নয় এবং সেই সকল দৃশ্যের মধ্যে 
নাটকীয় যোগসূত্র খুঁজিয়া বাহির করা সহজসাধ্য নহে । মধ্যে মধ্যে বৈচিত্র্যের 
অনুরোধে বা দর্শ কগণের মনোরঞ্জনার্থ অবান্তর হাস্যরস ও সঙ্গীত প্রবিষ্ট 
করিয়া দেওয়াতে দৃশ্যগুলিকে আরও অস্বাভীবিক বলিয়া বোধ হয়। 
অবশ্য রঙ্গালয়ে লমফঝামফ তর্জন-গর্জন আস্ফালন চিরকালই এক শ্রেণীর 
দর্শককে আনন্দদান করিয়া থাকে, কারণ সেগুলিকে তাহারা তেজোবীধ্যের 
অভিব্যক্তি বলিয়া মনে করে-_তাহার অভাব ঘটিলে তাহাদের নিকট সমস্ত 
নাটক বা তাহার অভিনয় নিস্তেজ নিজীব বলিয়া বোধ হয়। তবে পূৃব্বে 
শিক্ষিত অপেক্ষা অশিক্ষিত দর্শ কগণই এই সকল দৃশ্য বেশী উপভোগ করিত, 
কিন্ত এ সময় রাজনৈতিক গরমমশলা মিশানর ফলে শিক্ষিতদেরও মধ্যে সেগুলির 
আদর যথেষ্ট বাড়িয়া গিয়াছিল। রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষগণও সুবিধা বুঝিয়া 
এই জাতীয় নাটক প্রচুর পরিমাণে আমদানী করিয়াছিলেন । কিন্তু দেশ 
স্বাধীন হইবার পৃর্বে সকল কথা সোজাসুজি বলিবার উপায় ছিল না, স্থৃতরাং 
অনেক স্থলে ইসারা-ইঙ্গিত ও ছদ্যবেশের আশয় গ্রহণ করা হইয়াছিল এবং 
তাহার, ফলে 'উদোর পিগ্ডি বুধোর ঘাড়ে পড়িয়া নাটকগুলিকে আরও 
অস্বাভাবিক করিয়া তুলিয়াছিল। যেখানে শিল্পীর স্বাধীনতা নাই, সেখানে 
অবশ্য এরূপ বিড়ম্বনা ঘটা আশ্চধ্যের বিষয় নয়। কিন্তু তাই বলিয়া শিল্পীর 
অসংযমাদি দোষ অনুমোদন কর! যায় না। আমাদের মনে রাখা উচিত-__- 
কথায় কথায় আস্ফালন তেজোবীধ্যের পরিচায়ক নয়-_যিনি প্রকৃত বীর তিনি 
ধীর হইয়৷ থাকেন-_যাত্রাদলের কংস বা ভীমের মত তর্জন-গর্জন কর! তাঁহার 
স্বতাববিরুদ্ধ। নিজ জীবনী-শক্তি উদ্বদ্ধ করিবার জন্য যে জাতি এনূপ 
অস্বাভাবিক উত্তেজনা -স্থষ্টির প্রয়োজন অনুভব করে, সে জাতি নিজ স্নায়বিক 
দূব্বলতারই পরিচয় দেয়। 
অন্যান্য সাহিত্যের ন্যায় নাট্যসাহিত্যেও যে অসংযম ও কূরুচি বজর্জনীয় 
' তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। নাট্যসাহিত্যে 
'নট্যাভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন € কৃরুচি বিশেষ দোষাবহ, কারণ নাট্যাভিনয় 
লোকশিক্ষার উপায়স্বরূপ ব্যবহৃত হয় ; ইহার 
কুরচি আবালবৃদ্ধবনিতাকে স্পর্শ করে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে 
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এই কারণে গবর্ণ মেণ্ট আমাদের বর্তমান “নাট্যাভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইনটি পাশ 
করিতে বাধ্য হন। যে ঘটনার ফলে আইনটি বিধিবদ্ধ হয় তাহা এই-- 
১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডের যুবরাজ এডওয়ার্ড (পরে সমাট সপ্তম এডওয়ার্ড) 
ভারতে ভ্রমণ করিতে আসেন। তিনি এদেশের অস্তঃপুরবাসিনীদের অবস্থা 
সম্বন্ধে জিজ্ঞাম্ম হইলে তাহ স্বচক্ষে দেখিবার জন্য কলিকাতা হাইকোটের 
তদানীন্তন যবিষ্ঠ সরকারী উকীল জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাহাকে 
নিজ বাটাতে নিমন্ত্রণ করেন। যুবরাজ সে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া ভূপালের 
বেগমসাহেব! প্রভৃতি দুই-একজন মহিলা সমভিব্যাহারে মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের 
বাটাতে উপস্থিত হন। সেখানে বহু ভদ্রমহিলা! কর্তৃক তিনি সন্বদ্ধিত হন | 
তাহারা যুবরাজকে ভারতীয় প্রথায় হুলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনি করিয়া বরণ করেন। 
এদেশে অবরোধপ্রথা সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা দর করিবার জন্যই এই ব্যবস্থা কর! 
হইয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রতি ঈর্ধান্বিত হইয়। 
কতিপয ন্লাক্তি তাহার এই কাধ্যের তীব্র নিন্দা করিয়া তাহার বিরুদ্ধে এক 
ঘোর আন্দোলন উপস্থিত করিলেন। এমন কি, তাহার সহকন্মী বন্ধু কবিবর . 
হেমচন্দ্র “বাজীমাৎ-শীর্ষক এক কবিতা লিখিয়া তাহাকে বিদ্র,পাস্ত্রে জর্জরিত 
করিলেন । ফলে এই ব্যাপার লইয়া শহর সরগরম হইয়া উঠিল। তখনকার 
দুর্দশাগ্নস্ত রঙ্গালয় এমন হুজুগের সুযোগ ত/াগ করিলেন না। অবিলম্বে 
“গজদানন্দ ও যুবরাজ" নামে এক প্রহসন রচিত হইল এবং ১৮৭৬ সালের 
১৯শে ফেব্রুয়ারী তাহা গ্রেট ন্যাশানাল থিয়েটারে অভিনীত হইল । স্বভাবত:ই 
গবণ মেণ্ট এই অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ করিতে বাধ্য হইলেন 
কলিকাতার তদানীন্তন পুলিশ কমিশনার হথ্‌ সাহেব (১17 ১071%10 170989) 
এরূপ হীনরুচির নাটক অভিনয় করিতে নিষেধ করিয়া দিলেন। কিন্ত 
থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ টাকার লোভ সংবরণ করিতে পারিলন না। ' পরের 
সপ্তাহে নাটকটির কিছু পরিবর্তন করিরা এবং উহাকে হনুমান চরিত্র" নাম 
দিয়া পুনরায় মঞ্চস্থ করিলেন। হগ সাহেব ইহাতে সাতিশয় বিরক্ত হইয়া 
তৎক্ষণাৎ বড়লাট লর্ড নর্থ কুককে অনুরোধ করিয়া এক অডিন্যান্স জারি 
করাইলেন। উহা ছারা “মানহানিকর বা কুৎসাজনক বা রাজদ্রোহাত্বক বা 
অন্য কোন প্রকারে অহিতকর” সব্ববিধ নাটকের অভিনয় নিষিদ্ধ হইল । 
তৎসত্বেও উক্ত থিয়েটারের কর্তৃপক্ষগণ অডিন্যান্ন জারির পরের দিন তাহাদের 
'সুরেন্্র-বিনোদিনী” নাটকের অভিনয়ের পর “7১01196 01 716 ৪110. 708" 
নামে এক প্রহসনের অভিনয় করিলেন । এ ধুষ্টতা হথু সাহেব অবশ্য সহ্য 
করিলেন না। ইহার তিন দিন পরে যখন এ থিয়েটারে সতী কি কলক্কিনী' 


১৯৬ বাংল! নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


নাটকের অভিনয় হইতেছিল তখন পুলিস সদলে রঙ্গালয়ে প্রবেশ করিয়া 
থিয়েটারের ডিরেক্টর উপেন্ত্রনাথ দাস ( “স্রেন্দ্র-বিনোদিনী' প্রণেতা ) এবং 
ম্যানেজার অম্‌ তলাল বসু প্রমুখ আটজন পুধান অভিনে্তাকে গ্রেপ্তার করিয়া 
লইয়া গেল এবং 'স্ুরেন্্র-বিনোদিনী” নাটকটি অশ্লীল বলিয়া পুলিশকোে 
অভিযোগ করিল। ফলে ম্যাজিষ্ট্রেট উপেন্দ্রবাব ও অমৃতবাবুর একমাস 
করিয়া বিনাশ্বমে কারাদণ্ডের আদেশ দিলেন। হাইকোর্ট “নাটকের অশ্লীলতা 
প্রমাণিত হয় নাই” বলিয়া তাহাদিগকে মুক্তি দিলেন। এই মামলাকে পরিহাস 
করিয়াই পৃর্বোক্ত তিলতর্প ণ' নাটকে অমৃতবাৰু নাট্যকারকে দিয় বলাইয়াছেন 
তাহার নাটকে “সব আছে, অশ্পীন নেই” | যাহা হউক, ইহার পর 
অডিন্যান্সাটকে আইনে পরিণত করিতে বিলম্ব হইল না। সেই বৎসরই 
“নাট্যাভিনয় নিয়ন্ত্রণ” আইন পাশ হইয়া গেল। স্থির হইল, কোন নাটক 
অভিনয় করিতে হইলে তাহা অগ্নে পুলিশের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে । 
পুলিশ নিজ বিবেচনামত তাহা সংশোধন করিতে বা তাহার অভিনয় নিষেধ 
করিয়া দিতে পারিবেন। এই আইনটি পাশ করা যে অন্যায় হয় নাই তাহা 
সকলেই স্বীকার করিবেন, কিন্তু পুলিশকে নাটকবিচারের ভার অর্পণ কর৷ 
অনেকের মতে অন্যাষ্য হইয়াছে, কারণ বহু নাটকীয় ঘটনার সহিত লিপু 
থাকিলেও পুলিশকে নাট্যসাহিত্যের বিশেষজ্ঞ সমালোচক বলা চলে না। 
জুতরাং তাহাদের হাতে পড়িয়া সাহিত্য বা রসের দিক্‌ দিয়া নাটকের বিশেষ' 
উন্ৃতির সম্ভাবনা ছিল্প না। বাস্তবিক গত রাজনৈতিক আন্দোলনের সময় 
পুলিশের পূর্্বকর্তারা কেবল দেখিতেন-_-নাটকখানিতে কোন রাজদ্রোহিতার 
গন্ধ আছে কিনা, এবং তদন্সারে তাহারা কাঁচি চালাইতেন। দুর্ভাগ্যক্রমে 
এই কাজট। অনেক সময়ে এমন বেপরোয়াভাবে করা হইত যে, নাটকের 
রস বা সঙ্গতি রক্ষা করা দুরূহ হইয়া পড়িত। সময়ে সময়ে অতি নিরীহ 
শব্দেরও তাহাদের হস্তে নিস্তার থাকিত না। আমার মনে আছে, প্রতাপ- 
আদিত্য” নাটকে স্বানবিশেষে “মা' 'জন্মভূমি' প্রভৃতি কতিপয় ভয়ঙ্কর: 
বলিয়া বিবেচিত শব্দ ছাড়া “ফিরিজী” শব্দ লইয়া ঘোর আপত্তি উঠিয়াছিল। 
এই শব্দটা নাটকের অন্যতম চরিত্র “রডা'র বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল, 
কারণ রডা ছিল »পর্তুগীভ্‌ এবং সে সময়ে এদেশে পর্তুগীজ্রা “ফিরিলী' নামেই 
পরিচিত ছিল। এখন এই শব্দটি অবশ্য আসল ও দৌ-আ'শলা সকল প্রকার 
প্রতাপাদিত্যের সময়ে বাংলা দেশে পর্তুগীজ ভিন্ন ইংরেজ প্রভৃতি অন্য 
ইউরোপীয় জাতির নাম-গন্ধও ছিল না। কিন্তু তাহা হইলে কি হয় ? পুলিশের 


গিরিশোত্তর যুগ ১৯৭ 


নাটক-বিচারক মহাশয় এই শব্দটার মধ্যে ইংরেজের গন্ধ পাইলেন এবং অভিনয়- 
কালে ইহা উচ্চারণ করিতে নিষেধ করিয়া দিলেন! নাট্যোল্লিখিত রডার 
চরিত্র বীরচরিত্র, তাহার দ্বারা ফিরিঙ্গী নামে কলঙ্ক পড়িবার কোন সম্ভাবন। 
ছিল না, তৎসত্বেও এই আদেশ দেওয়াতে বোধ হয় যে, সে সময়ে দেশের অবস্থা 
বুঝিয়া কর্তৃপক্ষদের চিত্ত একটু বেশী সন্দেহাকুল হইয়৷ পড়িয়াছিল। পক্ষান্তরে, 
যখন 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাস নাটকাকারে পরিবন্তিত হইয়া প্রথম অভিনীত 
হয়, তখন লরেন্স ফস্টর নিজ জাতি-কুল-স্বভাব সম্পূর্ণ বজায় রাখিয়া রঙ্গভৃমিতে 
অবতীণ হইয়াছিল। সে দুর্বৃত্তপ্রকৃতির ইংরেজ বা স্বচ হইলেও কেহ তখন 
তাহার সম্বন্ধে কোন আপত্তি করে নাই। কিন্তু কয়েক বৎসর পরে সহসা 
কর্তৃপক্ষদের মধ্যে কাহারও মনে হইল, উক্ত চরিত্রের অভিনয় দ্বারা সমগ্র 
ইংরেজ জাতির মানহানি করা হইয়াছে । অমনই আদেশ হইল, “এ সাহেবের 
ইংরেজী নাম বদলাইয়া অন্য কোন ইউরোপীয় নাম দাও ।” আদেশ পালিত 
হইতে অবশ্যাবলম্ব হইল না। কিন্তু এইরূপে অন্য ইউরোপীয় জাতির ব্যয়ে 
ইংরেজ জাতির মানরক্ষা করিতে গিয়া সমস্ত গল্পের যে সঙ্গতি নষ্ট হইয়া গেল 
সেদিকে কেহ লক্ষ্য করিল না। দর্শকেরা আপত্তি করিল না, কারণ নাম 
বদলাইলেও তাহারা তাহাদের পরিচিত লরেন্স ফস্টরের রূপের কোন পার্থক্য 
দেখিতে পাইল না। যাহা হউক, এখন আমরা স্বাধীন হইয়াছি। অতএব 
আশা কর! যায়, এখন হইতে এই আইনটির এরূপভাবে আর অপব্যবহার হইবে 
না। কিন্ত নাট্যসাহিত্যে করুচি ও সাম্প্রদায়িকতাদি দোষ নিবারণের জন্য 
এই আইনের প্রয়োজনীয়তা যে এখনও আছে তাহা অস্বীক'স করা যায় না। 


অস্টম অধ্যায় 
বর্তমান যুগের নাটক ও ইহার উন্নতির উপায় 


গিরিশচন্দ্ের পর আমাদের নাটক কিরূপভাবে অগ্রসর হইয়াছে তাহা 
দেখিলাম | এক্ষণে আমাদের নাট্যজগতে এক নূতন পধ্যায় আরম্ভ হইয়াছে । 
এই পর্যায়ের আবির্ভাবের কারণ অনুসন্ধান 
নাট্যজগতে নবপধ্যায় আরম্ভ করিলে ইহার মূলে কতকগুলি বিপ্রুবকর 
ঘটনা দেখিতে পাওয়া যাইবে । সুতরাং 
নবপধ্যায়ের নাটকগুলির স্বরূপ বুঝিতে হইলে অগ্পে সেই সকল ঘটনার 
আলোচনা করা আবশ্যক । অতএব আমি প্রথমে সেই সকল ঘটনা বিবৃত 
করিতে চেষ্টা করিব। 
এই ঘটনাগুলির মধ্যে সব্বাগ্নে আমাদের দৃষ্টি আকধণ করে দৃশ্যপট ও 
রঙ্গমঞ্চের ক্রমিক পরিবর্তন। আমাদের রঙ্গমঞ্চে যখন দৃশ্যপট প্রথম প্রবন্তিত 
হয়, তখন কেবল “গুটান' দৃশ্যপট ব্যবহৃত হইত, অর্থাৎ দৃশ্যপটগুলি গুটান 
থাকিত এবং প্রয়োজনমত তাহা ফেলা হইত ও 


মঞ্চ ও দৃশ্যপটের নানা গুটাইয়া তোলা হইত। ইহার পরে ঠেল৷' 
পরিবর্তন এবং নাটক ও দৃশ্যপট প্রবস্তিত হয়, অর্থাৎ কাঠের ফ্রেমে 
অভিনয়কলার উপর আঁট! দৃশ্যপটগুলি রঙ্গমঞ্চের দুই পার্শ হইতে 
তাহার প্রতিক্রিয়া ঠেলিয়া দেওয়া হইত। ইহার পর ৪৪ 


| 80618 অর্থাৎ পৃথক আসবাবপত্রাদি 
বারা সজ্জিত গৃহাদির দৃশ্য প্রবন্তিত হয়। কিন্তু কোন নৃতনপ্রকার দৃশ্যপটের 
আবির্ভাবের সহিত প্রাচীনতর দৃশ্যপটগুলির তিরোভাব ঘটে নাই। ফলে 
এই তিন প্রকারের দৃশ্যপটই এখনও পর্য্যন্ত আবশ্যকমত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। 
কিন্ত পৃথক্‌ আসবাবপত্রাদিযুক্ত দৃশ্যপটের প্রবর্তনের সহিত অভিনয়ের ধারা 
একেবারে বদলাইয়া৷ গিয়াছে। পুর্বে প্রায় সকল অভিনেতাকে দীড়াইয়া 
অভিনয় করিতে হইত। ইউরোপেও পৃব্বে এই প্রথা ছিল। শেক্সপিয়ার, 
মলেয়ার, এমন কি অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে শেরিডানের সময় পধ্যস্ত ওদেশের 


বর্তমান যুগের নাটক ও ইহার উনুতির উপায় ১৯৯ 


রঙ্গমঞ্চ অনেকটা আমাদের যাত্রার আসরের মত ছিল। সুতরাং ওখানেও 
অভিনেতাদিগকে দাঁড়াইয়া অভিনয় করিতে হইত। নিতান্ত আবশ্যক হইলে 
কোন কোন দৃশ্যে দুই-একখান৷ চেয়ার বা আসন দেওয়া হইত। কিন্তু বর্তমান 
কানে এইরূপ “সম্তৃজিত' দৃশ্যপট প্রবন্তিত হওয়াতে অভিনেতারা অবস্থানুসারে 
বসিয়া, দীঁড়াইয়া বা শুইয়া অভিনয় করিতে পারেন। ফলে অভিনয়ের 
স্বাভাবিকতা যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহার উপর আবার ষখন 
ব্র্ণনীয় মঞ্ঙ প্রবন্তিত হইল তখন দৃশ্যপট-পরিবর্তনের সহিত অভিনেতাদের 
স্বানত্যাগের ব্যবস্থা করিবার প্রয়োজনীয়তা আর রহিল না-_অভিনয় করিতে 
করিতেই তাহারা অপসারিত হইতে লাগিলেন । টানি হানা নাট 
নাটক তদন্সারে লিখিতে আরন্ত করিলেন। 
দ্বিতীয় ঘটনা- রঙ্গমঞ্জে তাড়িতালোকের প্রবর্তন ও নানাকাধ্যে তাহার 
নিয়োগ । এই নৃতন আলোক-প্রবর্তনের ফলে রঙ্গমঞ্চে কেবল আলোকের 
ওভ্ঙ্খল) খু, পায় নাই, পরস্ত ইচ্ছামত আলোক-নিয়ন্ত্রণ এবং আবশ্যকমত 
বিবিধ বণের আলোক-ব্যবহারের সুবিধা 
তাড়িতালোকের প্রবর্তন এবং হইয়াছে । সেকালে রঙ্গমঞ্চে প্রথমে বাতির 
অভিনয়কলা ও নাটকের উপর আলোক ব্যবহৃত হইত। পরে গ্যাসের 
তাহার প্রতিক্রিয়া আলোক তাহার স্থান অধিকার করে । এখনও 
মফ£ম্বলের যে সকল স্থানে বৈদ্যুতিক আলোক 
পাইবার উপায় নাই, সেই সকল স্থানে এইরূপ ব্যবস্থাই হইয়া থাকে, কিন্ত 
কলিকাতা প্রভৃতি যে সকল নগরে তাড়িতালোক অনায়াসলভ্য, সে সকল 
স্থানে এই আলোক রঙ্গমঞ্চে এক নূতন যুগ প্রবর্তন করিয়াছে: এই আলোক 
সহজেই নিয়ন্ত্রণ করা যায় এবং সেইজন্য এখন রঙ্গমঞ্চে সকাল, সন্ধ্যা প্রভৃতি 
কাল দেখান চলে, কোন বিশেষ দৃশ্য বা কোন অভিনেতার ভাবভঙ্গি সুস্পষ্টভাবে 
ফটাইয়া তোলা যাইতে পারে ও দৃশ্যের আকস্মিক পরিবর্তন সহজেই সম্পাদিত 
হইতে পারে। তত্তিন নানা বর্ণের আলোক ব্যবহার করিয়া এবং স্বেচামত 
তীহার উদ্জলতার হ্বাস-বৃদ্ধি করিয়া দৃশ্যের ও পরিচছদাদির সৌন্দধ্য যথেষ্ট 
পরিমাণে বৃদ্ধি করিতে পারা যায়। এই সঙ্গে অভিনেতাদের রূপসভ্জার 
সমধিক উনৃতি সাধিত হওয়াতে অভিনয়ের স্বাভাবিকত৷ পূব্বাপেক্ষা অনেক 
পরিমাণে বদ্ধিত হইয়াছে । পৃব্ৰে ক্ষীণালোকে আলোকিত রঙ্গালয়ে অভিনেতা- 
দের সাত্বিক ও আঙ্গিক অভিনয়ের সৃক্ষ্ম ভাবব্যঞ্জনাসমূহ রঙ্গমঞ্চ হইতে কিছুদূরে 
উপবিষ্ট দর্শ কগণের দৃষ্টিগোচর হইত না, সুতরাং বাচিক অভিনয়ের ছ্বারা তাহার 
অভাব পূরণ করিয়া লইতে হইত। নাট্যকারকেও সেইজন্য তাবোচ্ছাসময় 


২০০ বাংলা! নাটকের উৎপতি ও ক্রমবিকাশ 


সুদীর্ঘ বত তাবলী হ্বারা নটিককে ভারাক্রান্ত করিতে হইত। কিন্তু হৃদয়ের 
গভীর ভাবসমূহ বাক্য. অপেক্ষা সাত্বিক অভিনয়ের ছ্বারা প্রকাশ করাই অধিকতর 
স্বাভাবিক---এরূপ স্থলে বাগাড়ম্বর যত কম কর! যায় ততই ভাল। অবস্থা- 
বিশেষে একটি ক্ষুদ্র চাহনি” বা সামান্য অঙতঙ্গির ছারা যে মর্মম্পশী ভাবের 
অভিব্যক্তি হইতে পারে তাহা উৎকৃষ্ট বাক্যবিন্যাসের দ্বারাও প্রকাশ করা যায় না | 
কর্ণ যাহা শুনে তাহা অপেক্ষা চক্ষ যাহা দেখে তাহা দর্শ কগণের হৃদয় অধিকতর 
বিচলিত করে । এইজন্যই বাচিক অপেক্ষা আঙ্গিক ও সাত্বিক অভিনয় 
অবস্থাবিশেষে অধিকতর প্রাণম্পশশী হয়। বৈদ্যুতিক আলোক ও উনৃততর 
রূপসভ্জার সাহায্যে এখন এই আঙ্গিক ও সাত্বিক অভিনয় দেখাইবার যথেষ্ট 
স্রযোগ পাওয়া গিয়াছে । রঙ্গমঞ্চের বর্তমান অভিনেতাদের মধ্যে অনেকে 
এই ল্সুযোগের সন্ধ্যবহার করিয়া যথেষ্ট স্থুযশ লাভ করিয়াছেন এবং আমাদের 
অভিনয়পরথারও অনেক উনৃতি হইয়াছে । আমাদের বর্তমান নাট্যকারগণও 
তাহাদের নাটকে যতদূর সম্ভব বাক্যচ্ছটা সংযত করিয়া অভিনেতাদিগকে 

সাত্বিক ও আঙ্গিক অভিনয় করিবার অবসর দিতেছেন। 
আমাদের রঙ্গজগতের আর একটি বিপ্রবজনক ঘটনা-_সিনেমার আগমন । 
আমাদের এখানে নিব্বাক্‌ চিত্রের আবির্ভাব হয় বিংশ শতাব্দীর প্রারন্তে । কিন্তু 
সবাক্‌ চিত্র আসে উহার প্রায় ছাব্বিশ-সাতাশ 


সিনেমার আগমন ও বখসর পরে । ইহার মধ্যেই ইহা আমাদের 
থিয়েটারের সহিত * অভিনয় ও নাটকের উপর কিবূপতাবে প্রভাব 
প্রতিযোগিতা বিস্তার করিয়াছে তাহা আমরা সকলেই 


প্রত্যক্ষ করিতেছি । বঙ্গদেশে প্রকৃত পক্ষে 
প্রথম সিনেমা-চিত্র দেখান২ফেমিং (ঘ1520107£) সাহেব । ১৯০২ সনে তিনি 
একটি ক্ষুদ্র (মাত্র 8০০ ফুট দীর্ঘ) নিবর্বাক্‌ চিত্র আনিয়া এখানে প্রদর্শন করেন, 
কিন্ত পর বংসর তিনি অর্থাভাবৰশত: তাহার ব্যবসায় মদন (1190.%0) 
কোম্পানীর নিকট বিক্রয় করিতে বাধ্য হন। পরে ১৯২৮ বা ১৯২৯ সনে 
এই মদন কোম্পানীই প্রথম সবাক্‌ চিত্র আমদানি করেন। সুতরাং নিব্বাক্‌ 
ও সবাক্‌ উভয়বিধ চিত্র-প্রচলনের জন্যই মদন কোম্পানীর নিকট এদেশ অনেকটা 
খণী। ফেমিং সাবের পূর্বে আমাদের রঙ্গালয়ে কতকগুলি চলচিচত্র প্রদশিত 
হইয়াছিল বটে, কিন্তু সেগুলিকে ম্যাজিক লণ্ঠনের ছবির গতিশীল সংস্করণ ভিনু 
আর কিছু বল! চলিত নঃ। সেগুলি ছিল কেবল দ্বান, নাচ, ক্রীড়াদির পৃথক্‌ 
দৃশ্য মাত্র। চিত্রিত মানুষ নানারূপ য্খতক্ষি ও চলাফেরাদি করে-__তাহাই 
ছিল উহাদের অভিনবত্ব । সিনেমা প্রদর্শনের জন্য কোন স্বতন্ত্র নাট]1লয় 


বর্তমান যুগের নটিক ও ইহার উুৃতির উপায় ০ 


যে তখন ছিল না৷ তাহা বল! বাহুল্য । সুতরাং থিয়েটারের সহিত পিনেসার 
প্রতিযোগিতার প্রশশও তখন ওঠে নাই | যাহা হউক, সিনেমা নাটক যখন 
প্রথম এদেশে আসে তখন তাহার অভিনয় দেখিয়া কোন কোন অভিনেতা 
নিজ অভিনয়ের ধারা কিয়ৎপরিমাণে পরিবন্তিত করিয়া লইলেও নাট্যকারগণের 
উপর তাহার কোন প্রভাব অনভূত হয় নাই, কারণ, তখন গিরিশচন্দ্রাদির যুগ 
চলিতেছিল এবং সিনেমা-গৃহও এখনকার মত থিয়েটারের প্রবল প্রতিহবন্্ী 
হইয়া দড়ায় নাই। কিন্তু সবাক চিত্র আগমনের পর হইতে থিয়েটারের 
সহিত সিনেমার প্রতিযোগিতা ক্রমশঃ অত্যন্ত প্রবল হইয়া ওঠে এবং সেজন্য 
প্রথমে থিয়েটারগুলিকে বিলক্ষণ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। বিশেষতঃ সে সময়ে 
আমাদের পূর্বতন শ্রেষ্ঠ নাট্যকারগণ অন্তহিত হওয়াতে সকল থিয়েটারই ভাল 
নাটকের অভাবে অত্যন্ত বিপদাপণী হইয়া পড়িয়াছিল। এরূপ অবস্থায় 
আত্মরক্ষার্থ বুদ্ধিমান ব্যক্তির যাহা করা উচিত থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ তাহাই 
কনিয়াশিনন। তাহারা যতদর সম্ভব শক্রর অস্ত্রসমূহ আয়ত্ত করিতে প্রবৃত্ত 
হইয়াছিলেন অর্থাৎ যে সকল গুণে সিনেমা এরূপ জনপ্রিয়তা লাত করিয়াছিল 
তাহারা যথাসাধ্য সেই সকল গুণ অর্জনে মনোযোগী হইয়াছিলেন। 
সিনেমার এই সকল গুণের মধ্যে প্রথম ছিল- -পরবেশমুল্যের স্ুলভতা | 
বল! বাহুল্য, আমাদের দেশের মত দরিদ্র দেশে এটা একটা বড় কথা । দশ নী 
লইয়া অভিনয় দেখানর প্রথা আমাদের দেশে 
সিনেমার জনপ্রিয়তাৰ প্রথম কখনই ছিল না-_এটা আমরা সাহেবদের 
কারণ--মুলততা নিকট শিখিয়াছি। . এখানে কি অবস্থায় মূল্য 
লইয়া অভিনয় দেখাইবার ব্যবস্থা হয় তাহা 
পূর্বে বলিয়াছি। যখন বাগবাজারের দল প্রবেশমূল্য লইয়া থিয়েটার দেখাইবার 
ব্যবস্থা করেন, তখন তীহাদের লাভ করিবার উদ্দেশ্য ছিল না-_ততীহারা কেবল 
থিয়েটারের ব্যয়-নিব্বাহার্থ এই পস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং সেইজন্য 
তাহারা আনুমানিক আয়ব্যয় অনুসারে প্রবেশমূল্যের পরিমাণ নির্ধারণ করিয়া- 
ছিলেন। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে দর্শ কসংখ্যার বৃদ্ধির সঙ্গে বিক্রয় অর্থ 
হইতে থিয়েটারের সমস্ত ব্যয় নিষ্বাহ করিয়াও যথেষ্ট পরিমাণে অর্থ উদ্বৃত্ত 
থাকিতে লাগিল এবং এইরূপে ক্রমে থিয়েটার বেশ লাভ ও লোভজনক ব্যবসায় 
হইয়া দীড়াইল। ফলে কলাপ্রীতির স্থান ব্যবসায়বুদ্ধি আসিয়া অধিকার 
করিল এবং থিয়েটারের আয় আশাতীত পরিমাণে বৃদ্ধি পাইলেও টিকিটের মূল্য 
কমিল না। বস্ততঃ মূল্য কমান ক্রমে অসম্ভব হইয়া পড়িল, কারণ, লাভের 
প্রত্যাশায় থিয়েটারের সংখ্যাবৃদ্ধির সহিত প্রতিযোগিত! ক্রমশ: তীব্রতর হইতে 


২০২ _. খাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


লাগিল। তাহার ফলে রঙ্গমঞ্চের সাজসরঞ্জাম দৃশ্যপটাদির এবং অভিনেতৃবর্গে র 
বেশভূঘার ব্যয় অত্যধিক পরিমাণে বাড়িয়া গেল। নাম-করা অভিনেতাদের 
লইয়৷ লোফালুফি চলিতে লাগিল এবং এই কারণে তাহাদের বেতন একেবারে 
পাঁচ-ছয় গুণ বাড়িয়া গেল। তাহার উপর তীহারা কোন থিয়েটার ছাড়িয়া 
অন্য থিয়েটারে আসিবার কালে শেষোক্ত থিয়েটারের স্বত্বাধিকারীর নিকট 
হইতে মোটা রকম “বোনাস, আদায় করিতে লাগিলেন। তত্তিনন থিয়েটারের 
সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়াতে দর্শ কগণকেও লইয়া টানাটানি আরম্ভ হইল। সময়ে 
সময়ে এমন অবস্থা হইতে লাগিল যে, থিয়েটারের কর্তৃপক্ষগণ দর্শ কগণকে 
নান! প্রকার উপহার' দ্বার প্রলুন্ধ করা ভিন্ন প্রতিযোগিতায় জয়লাত করিবার 
অন্য উপায় দেখিতে পাইলেন না । ফলত: এক সময়ে এই উপহারের 
হিড়িক এরূপ বাড়িয়া গিয়াছিল যে, কপিকৃমড়া হইতে আরম্ভ করিয়া 
শব্দকল্পক্রম' পধ্যস্ত বিতরণের ব্যবস্থা করিয়াও নিস্তার পাওয়া যায় নাই! 
এইরূপে নানা কারণে থিয়েটারের ব্যয় ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিয়াছিল, 
স্থুতরাং সে অবস্থায় কর্তৃপক্ষেরা প্রবেশমূল্য-হ্াসের কথা মনেও আনিতে 
পারিতেন না! । 
১০৪০৭ স্চানটুএ 8 
বং অভিনেতৃবগের জন্য কোন ব্যয় বা চিস্তাই করিতে হয় না-_একটা 
জনপ্রিয় চিত্র ভাড়া করিয়া আনিলেই সকল 
খিয়েটারব্যবসায়ের তুলনায় গোল চুকিয়া যায়। যে চিত্রটি পৃথিবীর 
সিনেমা-ব্যবসায়ের সুবিধা অপর প্রান্তে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে প্রস্তত 
হইয়াছে সেখানি এইবরূপে অতি অল্প ব্যয়েই 
এখানে দেখান চলে। যে সকল সিনেমা কোম্পানি নিজেরা ছবি প্রস্তুত করেন 
তাহাদিগকে অজস্র মুদ্রা ব্যয় করিতে হয় সন্দেহ নাই। কিন্তু সে ছবি তাহারা 
কেবল নিজেদের গৃহে দেখান না, পরন্ত তাহার অসংখ্য প্রতিচ্ছায়া প্রস্তৃত করিয়া 
দেশবিদেশে সব্বত্র তাহা ভাড়া দিয়া তাহারা যথেষ্ট লাত করিয়া থাকেন। 
থিয়েটারের অধিকারীরা অবশ্য তাহা করিতে পারেন না। যদি কোন চিত্র 
জনপ্রিয় না হয়, তাহা হইলে অবিলম্বে তাহ পরিবর্তন করিয়া অন্য একখানি 
চিত্র ভাড়া করা সিনৈমাওয়ালাদের পক্ষে দুঃসাধ্য হয় না। কিন্তু থিয়েটারে 
তাহা করা যায় না। সেখানে যদি কোন নাটক সাফল্যলাত করিতে না পারে, 
তাহা হইলে হয় সব্ধনাশ | সে নাটকাটি অভিনয়ার্থ প্রস্তত করিবার জন্য যে ব্যয় 
হইয়াছে তাহ। ত নষ্ট হয়ই, অধিকস্ত তৎক্ষণাৎ তাহার স্থান পূরণ করিবার উপায় 
থাকে না। একখানি নূতন নাটক লিখাইয়া তাহা অভিনয়ার্থ প্রস্তুত করিতে 


বর্তমান যুগের নাটক ও ইহার উন্ুতির উপায় ২০৩ 


আজকাল কিন্ধপ সময়, পরিশম ও অর্থ ব্যয় হয় তাহা সকলেই জানেন। 
স্থতরাং কোন নাটক বিফল হইলে থিয়েটারের অবস্থা বিশেষ সঙ্কটাপনু হইয়া 
পড়ে। এই সকল কারণে সিনেমার অধিকারীরা প্রবেশমুল্য যত কম করিতে 
পারেন থিয়েটারের অধিকারীরা ততটা পারেন না। 
সিনেমার আর একটা সুবিধা এই যে, ইহার সাহায্যে যে সকল চমৎকার 
দৃশ্য ও ঘটনা দেখান যাইতে পারে থিয়েটারে কস্মিব্কালেও তাহা দেখান 
সম্ভবপর নয়। জগতের যাবতীয় বিস্য়কর 
সিনেমার জনপ্রিয়তার দ্বিতীয় ও মনোরম দৃশ্য এবং মানুষ বত প্রকার অস্তুত 
কারণ-_নানাবিধ বিস্মায়কৰ অলৌকিক ব্যাপার কল্পনা করিতে পারে তাহা 


ও জ্ঞানপ্রদ সমস্তই সিনেমায় পদশিত হইতে পারে ও 
দৃশ্য-পরদর্শ ন হইয়া থাকে। তঙ্িন সিনেমার সাহায্যে 


চাক্ষষ পরীক্ষা ও প্রমাণ-সহ শিশল্প, বিজ্ঞান, 
ভ্বগোল প্রত সকল বিষয়ই স্ুন্দররূপে শিক্ষা দেওয়া যায়। বলা বাহুল্য, 
এ সকল চিত্র শিশু-বৃদ্ধ, স্ত্রী-পুরুঘ, পণ্ডিত-অপপ্ডিত সকলকেই সমানভাবে জ্ঞান 
ও আনন্দ প্রদান করিয়া থাকে এবং এইবূপে সকল প্রকার দশ ককে একসঙ্গে 
আকর্ষণ করিয়া সিনেমার আয়বৃদ্ধির পক্ষে যথেষ্ট সহায়তা করে । এক্ষেত্রে 
বোধ হয় থিয়েটারকে সিনেমার নিকট চিরদিনই পরাজয় স্বীকার করিতে 
হইবে। 
সিনেমার তৃতীয় সুবিধা এই যে, এখানে অল্প সময়ের মধ্যে এক জগন্যাপী 
বৃহৎ নাটক অভিনয় করিয়। দর্শ কবুন্দকে সম্পূর্ণ তৃপ্তি দান করা যাইতে পারে। 
সিনেমায় দৃশ্যপট সাজার জন্য সময়ের 
তৃতীয় কারণ-অল্প সময়ে আবশ্যক হয় না, দৃশ্যের পর দৃশ্য অবিরাম 
পূর্ণ -তৃপ্তিসাধন গতিতে চলিতে থাকে, কথাবার্তাগুলি যতদূর 
সম্ভব সংক্ষিপ্ত করিয়া লওয়া হয়, সুতরাং 
একখানি বড় নাটকের অভিনয় দুই ঘণ্টা, আড়াই ঘণ্টার মধ্যেই শেষ হয়। 
ফলে সিনেমার অধিকারী প্রত্যহ সেই নাটকের তিন-চারি বার অভিনয় দেখাইতে 
পারেন। দর্শকগণেরও কম সুবিধা নয়, কারণ, তাহাদের সময়ের অনেকটা 
সাশয় হয় এবং তাহারা সকালে বিকালে ব৷ রাত্রে যে পময়ে সুবিধা হয় ছবি 
দেখিতে পারেন। বলা বাহুল্য, এরূ” অনতিদীর্ধকালব্যাপী 'অভিনয় দর্শ ক- 
গণের স্বাস্থ্যের পক্ষেও মঙ্গলজনক । 
সিনেমার দর্শ কগণের চতুর্থ সুবিধা এই যে, এখানে সামান্য ব্যয়ে পৃথিবীর 
বহু শেষ্ঠট অভিনেতার অভিনয় দেখিবার সুযোগ পাওয়। যায়। এই সকল 


২০৪ বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


অভিনয় দেখিয়া কেবল সাধারণ দর্শ কগণ আনন্দলাত করেন না, পর্ত 
আমাদের রঙ্গালয়ের অভিনেতৃবর্গ ও তাহা 
চতুর্থ কারণ-_জগতের শ্রেষ্ঠ দেখিয়া যথেষ্ট উপকৃত হইয়া থাকেন। ইহার 
অভিনেতাদের ফলও আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেছি। 
অভিনয়-প্রদর্শ ন কিছুকাল পূর্বে আমাদের রঙ্গালয়ে যে গগনভেদী 
চীৎকার অভিনয়ের নামে বিকাইত, এখন তাহার 
স্বানে আঙ্গিক ও সাত্বিক অভিনয়ই বহুল পরিমাণে প্রাধান্যলাভ করিয়াছে 
এবং দশ কেরাও এরূপ অভিনয়ের আদর করিতে শিখিয়াছেন। এ বিষয়ে 
তাড়িতালোকের সাহায্যের কথা৷ পৃব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। 
কিন্ত এত স্থুবিধা সত্বেও সিনেমা এখনও থিয়ৈটারের বিলোপসাধন করিতে 
পারে নাই এবং কখনও পারিবে বলিয়া বোধ হয় না, কারণ, নকল জিনিষ 
যতই নিখত হউক না কেন, আসল জিনিষের 
কিন্ত থিয়েটারের লোপসাধন দাম কমাইতে পারে না। কোন পুত্তলিকাকে 
সিনেমার দ্বারা হইতে জীবন্ত মানুষ বলিয়া ভ্রম হইলেও, পুত্তলিকা 
পারে না পুত্তলিকা-মাত্র, মানুষের স্থান সে অধিকার 
করিতে পারে না। জীবন্ত মানুষকে আমরা 
নিত্য নৃতন ভাবে পাই, কিন্তু প্রাণহীন ছবি কথা কহিলেও তাহার ভাবের 
কখনও পরিবর্তন হয় না| সে একই ভাবে চিরদিন অভিনয় করিয়! যায়। 
ফলে দৃই-একবার দেখিলেই তাহ পুরাতন হইয়া যায়- পুনরায় তাহা৷ দেখিবার 
ইচছ। মিটিয়া যায়। পক্ষান্তরে, জনপ্রিয় জীবন্ত অভিনেতার সহিত দর্শ কগণের 
একট প্রাণের সংযোগ স্থাপিত হয়_-তিনি যেন তাহাদের নিতান্ত আপনার 
লোক হইয়া পড়েন। রঙ্গমঞ্জে স্বশরীরে অভিনয় করিয়া তিনি আমাদিগকে 
যে আনন্দ দান করিতে পারেন, তাহার ছবির অভিনয় কখনও আমাদিগকে সে 
আনন্দ দিতে পারে না। গভীরতর চিন্তার ফলেই হউক অথবা তাৎকালিক 
দর্শ কগণের মতিগতি বুঝিয়াই হউক, অনেক সময়ে অভিনেতারা স্বান-বিশেষে 
নৃতন ভাবে অভিনয় করিয়া নৃতন সৌন্ধ্য স্ষ্টি করেন, কিস্তু তাহাদের ছায়া- 
চিত্রগুলি ত তাহা পারে না--তাহাদের বৈচিত্র্যহীন একঘেয়ে ভাব ক্রমশঃ অসহ্য 
হইয়া পড়ে। বাস্তার্ঘক ছবিতে কোন অভিনেতার অভিনয় দেখিয়া তৃপ্তিলাভ 
করিলে, অধিকতর তৃপ্তিলাভার্থ আসল লোকটির অভিনয় দেখিবার জন্য 
স্বতাবতই মনে একটা বাসনা জন্মে । কিন্তু রঙ্গমঞ্চে কাহারও অভিনয় দেখিয়া 
প্রত হইলে ছবিতে তাহার সেই অভিনয় দেখিবার ইচ্ছা, বোধ হয়, অল্প 
লোকেরই হইয়া থাকে । যখন আসল মানুষটি পাওয়া যায় না কেবল তখনই আমর! 


বর্তমান যুগের নাটক ও ইহার উনুৃতির উপায় ২০৫ 


তাহার ছবি দেখিয়া কতকটা তৃষ্তিলাত করি। তত্তি্ন সিনেমায় আমরা যাহা 
দেখি তাহা নাটক নয়, নাটকের কঙ্কালমাব্র। নাটকের মধ্যে প্রধান উপভোগ্য 
বস্তু তাহার সংলাপাংশ, কারণ, নাটকের রস তাহার মধ্যে নিহিত থাকে । কিন্ত 
সিনেমায় নাটকের এই অংশ নির্মমভাবে কাটিয়া ছাঁটিয়া ফেলা হয়। নাটকের 
ক্রিয়াংশ বুঝাইবার জন্য যে বাক্যগুলি না রাখিলে চলে না কেবল সেইগুলিকেই 
রাখা হয়। সুতরাং সিনেমা প্রকৃত নাট্যরসপিপাস্তকে কখনও তৃপ্ডিদান 
করিতে পারে না । সেজন্য থিয়েটারের আশ্যয় গ্রহণ করা ছাড়া উপায় নাই। 
স্বৃতরাং থিয়েটারের বৈশিষ্ট্যই থিয়েটারকে বাঁচাইয়া রাখিবে, যেমন যাত্রার 
বৈশিষ্ট্য আজও পর্যন্ত যাত্রাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। কিন্তু বলিয়াছি, প্রতি- 
সিনেমার সহিত প্রতিযোগিতার বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া প্রতিযোগীর গুণগুলি 
ফলে নাটক ও অতিনয়াদির যথাসম্ভব আয়ত্ত করিতে হয়। যাত্রা তাহা 
করিতে পারে নাই। আমাদের থিয়েটারগুলি 

যে সিনেমার সহিত যুদ্ধে সেই পথ অবলম্বন করিয়াছে, তাহার আভাস উপরে 
কতকটা দিয়াছি। অনেক থিয়েটারে প্রবেশমূল্য অপেক্ষাকৃত কমাইয়৷ দিবার 
চেষ্টা করা হইয়াছে এবং অভিনয়ের ধারা বর্তমান রুচি অনুসারে পরিবর্তন 
করিয়া লওয়া হইয়াছে । কিন্তু সব্বাপেক্ষা পরিবর্তন ঘটিয়াছে নাটকের 
আয়তনে ও গঠন-প্রণালীতে। পৃব্বে অভিনয় হইত প্রায় সমস্ত রাত্রি ধরিয়া-_- 
একখানি পঞ্চাঙ্ক নাটক ও তাহার পর একটি প্রহসন--অভিনয় শেষ হইতে 
অন্ততঃ চুয়-সাত ঘণ্টা লাগিত। ইহাই হিল অভিনয়ের স'শবণ “প্রোগ্রাম-- 
সময়ে সময়ে ইহার উপর আরও দুই-এক পালা জুড়িয়া দেওয়। হইত। পরম্পরের 
সহিত প্রতিযোগিতা করিতে গিয়া এই অভিনয়কাল জুমশঃ বাড়িয়া গিয়াছিল 
বই কমে নাই। ক্রমে এত বাড়াবাড়ি হইয়াছিল যে, অবশেষে অভিনেতা ও 
দর্শ কগণের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য এক আইন পাশ করিয়া রাত্রি একটার পর অভিনয় 
করা নিষেধ করিতে হইয়াছিল | সে সময়ে রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষগণ আয় কমিবার 
আশঙ্কায় এই আইনের বিরুদ্ধে যথেষ্ট আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন, কিন্তু 
এখন দূই-চারিটি পালপাক্বণ ব্যতীত একাধিক নাটক অতিনয় করার প্রথা তীহারা 
নিজেরাই তুলিয়া দিয়াছেন এবং অভিনয়ের নূতন নাটকগুলির আয়তনও যথেষ্ট 
পরিমাণে হাসপ্রাপ্ত হইয়াছে । সিনেমাস অভিনয়-দর্শনে অভ্যস্ত দর্শ কগণের 
মনের গতিও এক্ষণে এরূপ পরিবন্তিত হইয়াছে যে, তাহারা এখন এইরূপ 
অল্লকালব্যাপী অভিনয় দেখিয়াই তৃপ্তিলাভ করিয়৷ থাকে । নাটকের আয়তন 


২০৬ . বাংল! নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


এইরূপ কমাইয়া দেওয়ার ফলে থিয়েটারের আয় কমা দূরে থাকুক, বরং বৃদ্ধিই 
পাইয়াছে, কারণ, সিনেমার ন্যায় এখন থিয়েটারেরও প্রত্যহ অভিনয় করা ত 
যায়ই, পরন্ত দিনে দুইবার অভিনয় করাও চলে। প্রথমে যখন সাধারণ রঙ্গালয় 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তখন সপ্তাহে একদিন মাত্র অভিনয় হইত। তাহার পর 
শনিবার ও রবিবার এই দুই দিন অতিনয়' করিবার প্রথা প্রবন্তিত হয় এবং শেষে 
বুধবারেও অভিনয়ের ব্যবস্থা হয়। কিন্তু এই তিন দিন বিভিন্ন নাটকের 
অভিনয় হইত; বিশেষ জনপ্রিয় নাটকও সপ্তাহে এক দিনের অধিক অভিনীত 
হইত না। এখন একটি নাটক প্রতিসপ্তাহে উপধ্যুপরি দুই দিন অভিনয় 
করার প্রথা প্রবন্তিত হইয়াছে । আশা করা যায়, ভবিষ্যতে দর্শ কের সংখ্যা- 
বৃদ্ধি ও নাটকের শ্রীবদ্ধির সহিত এ বিষয়ে আরও উন্নতি সাধিত হইবে । 
বাস্তবিক পৃর্বে কোন নাটকের অভিনয় শতাধিক রাত্রি ধরিয়া হওয়া যথেষ্ট 
সৌভাগ্য বলিয়া মনে করা হইত। এখন এক নাটকের অভিনয় পীচ- 
ছয় শত রাত্রি ধরিয়াও হইতে দেখা যাইতেছে। 
কিস্ত নাটককে “ছোট” করার অর্থ অবশ্য তাহাকে বিকলাঙ্গ করা নয়-_ 
আয়তনে ক্ষুদ্র হইলেও প্রত্যেক নাটক পূর্ণাঙ্গ হওয়া চাই। “ছোট গল্প* 
রচনার ন্যায় এরূপ নাটকরচনাও একটি বিশিষ্ট শিল্প । বর্তমান যুগের নাটক- 
সমূহ এইরূপ ক্ষদ্রায়তন অথচ পূর্ণাঙ্গ নাটক। একলক্ষ্যতা ও গতির ক্ষিপ্রুতা 
এই সকল নাটকের বিশেষ লক্ষণ । মানবের ইচ্ছা বা প্রবৃত্তির সহিত নানা 
শক্তির অবিরত ছন্ব চলিতেছে । এই বিরোধী শক্তি স্বসমাজ হইতে পারে, 
অন্য ব্যক্তি হইতে পারে, এমন কি নিজের 
নাটকের আয়তন ও গঠনের বিবেক পধ্যস্ত হইতে পারে। এই দ্বন্দ্ই 
পরিবর্তন ১ যে নাটকের প্রকৃত বিষয়বস্তু তাহা পূব্বে 
বলিয়াছি। এ যুগের নাট্যকার তাহার 
নাটকটিকে যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত করিবার জন্য কেবল এই ছন্দেরই গতি, প্রকৃতি 
ও পরিণতি প্রদর্শন করেন-_কোন অবান্তর ব্যাপার নাটকের মধ্যে প্রবিষ্ট 
করাইয়া দর্শ কগণের চিত্তবিক্ষেপ ঘটান না। এমন কি গল্পের ভূমিকা পর্য্্ত 
বাদ দিয়া তিনি দ্বন্দের পরিপক্কাবস্থায় তাহার নাটক আরন্ত করেন এবং 
বক্ততা৷ অপেক্ষা নাটকীয় ক্রিয়াকেই প্রাধান্য দিয়া থাকেন। ফলে নাটকের 
পরিসমাপ্তি হইতে অযথা বিলম্ব হয় না। নবপ্রবন্তিত ধূর্ণ নীয় মঞ্চের সাহায্যে 
এখন অভিনয়ও যথাসম্ভব শীঘ্ঘ সম্পাদিত হয়| দুই অঙ্কের মধ্যে বিরাম-কালের 
দৈধ্য অনেক কমিয়া গিয়াছে এবং সেকালের “কনসাঠি' বা “একতান বাদন' 
আর দর্শ কগণের বিরক্তি উৎপাদন করে না। 


বর্তমান যুগের নাটক ও ইহার উন্তির উপায় ২০% 


নাটকের ক্রিয়াংশ এইরূপে প্রাধান্য লাত করাতে ইহার কাব্যাংশ অনেক 
পরিমাণে হাসপ্রাপ্ত হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহা যে ক্রমশ: একেবারে সাহিত্য 
ও কাব্যরসহীন হইয়া পড়িবে এরূপ আশঙ্কার 

আধুনিক নাটকের আয়তন কোন কারণ নাই। মানবহৃদয়ের অস্তস্তলে 
ক্ষুদ্রতর হইলেও কাব্যরসহীন যে চিরস্তন কাব্য ও রোমান্সের উৎস বিরাজ- 
হইবে না মান রহিয়াছে তাহা কখনও শুক হইবার 
সম্ভাবনা নাই। সে উৎস উদ্বেলিত হইলেই 

তাহা হইতে রসধার৷ নির্গ ত হইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে এবং এই সংসার- 
মরুতে নানাবণে র ফুল ফোটায়। সুতরাং মানবহৃদয় লইয়াই যখন নাটকের 
কারবার তখন তাহা কখনও কাব্যহীন হইবার সম্ভাবনা নাই । তবে ভবিষ্যতে 
নাটকে কেবল নাটকীয় ক্রিয়া হইতে স্বতঃসম্তৃত কাব্যরসই স্বান পাইবে, অবান্তর 
কাব্য বা সাহিত্য দ্বারা তাহ ভারাক্রান্ত হইবে না । যে নাটক মানবজীবন ও 
সমাজে: দপ ণস্বরূপ, মনস্তত্ব সমাজতত্বাদি যাহার ভিত্তি এবং কল্পনা ও রসের 
প্রাচুষ্্যে যাহা সমৃদ্ধিশালী,আয়তনে ক্ষুদ্র হইলেও তাহা যে উৎকৃষ্ট সাহিত্য তাহা 
রসজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রই স্বীকার করিবেন । 
শুনিতে পাই, আমাদের বর্তমান নাট্যকারগণের মধ্যে কেহ কেহ এদেশে 
'আধুনিক নাটকের স্থষ্টিকর্তা” বলিয়া অভিনন্দিত হইয়া থাকেন এবং তাহাদের 
বন্ধুবান্ধব ও ভক্তেরা সেই কারণে তাহাদিগকে 

নবীন নাট্যকাবেরা নবযুগের গতমুগের প্রধান নাট্যকারগণেরও উপরে স্থান 


ফলমাত্র_সৃষ্টা নহেন দান করিতে কৃণ্ঠিত হন না। ইহাতে 
অবশ্য বিমলিত হইবার নিই নাই, কারণ, 
আমরা চিরকালই আমাদের পিতামহদের স্কন্ধে আরোহণ « .বয়া আমাদিগকে 


তাহাদের অপেক্ষা অধিকতর দূরদরশী ও বিজ্ঞতর জ্ঞানে আত্মপ্রসাদ অনুভব করিয়া 
থাকি। কিন্ত একটু পরীক্ষা করিলে দেখা যাইব যে, 'আধুনিক নাটক-স্যষ্ট'র 
জন্য এই সকল নাট্যকারেরা যতটা কৃতিত্ব দাবী করিয়া থাকেন তাহার অতি 
সামান্য অংশই তাহাদের প্রাপ্য । এই সকল নাটককে প্রধানতঃ দুইটি কারণে 
'আধুনিক' আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। প্রথম, ইহাদের গঠন-প্রণালীর 
নৃতনত্ব ; দ্বিতীয় ইহাদের বিষয়বস্তর অভিনবত্ব। পবেব দেখাইয়াছি যে, 
রঙ্গালয়ের আকার ও গঠনাদির পরিবর্তনের সহিত নাটকেরও রচনা-প্রণালী 
পরিবন্তিত হইয়া আসিতেছে । নবযুদেও যে তাহা হইয়াছে তাহা উপরে 
বলিয়াছি। বর্তমানকালে নানা কারণে নাট্যকারেরা নাটকের আকার ছোট 
করিতে বাধ্য হইয়াছেন এবং তন্জন্য তাহার! পাশ্চাত্য দেশের আধুনিক 


২০৮ বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


নাটিকসমূহের উল্লিখিত রচনা-প্রণালীর অনুসরণ বা অনুকরণ করিতেছেন। 
আুতরাং ইহাতে তাহাদের উত্তাবনী-শক্তির বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। 
আর বিষয়বস্তর “আধুনিকতা” ত কালের সহিত চিরদিনই পরিবর্তনশীল । 
আজ যাহা “অত্যাধুনিক' কাল তাহা পুরাতনের পর্য্যায়ে গিয়া পড়িবে। সুতরাং 
এ হিসাবে “আধুনিক' শব্দের অর্থ 'সাময়িক' ভিন্ন আর কিছুই নয়। এই 
কারণে প্রত্যেক 'হুজুগে' ও সাময়িক নাটকই সমভাবে “আধুনিকতার দাবী 
নাটক লিখিয়া আজ ধাঁহারা নৃতনত্বের দাবী করিতেছেন, তাহারা সম্ভবতঃ 
'নীলদর্প ণ' নাটকের কথ ভুলিয়া গিয়াছেন। এই নাটক অপেক্ষা অধিকতর 
শক্তিশালী কোন “আধুনিক নাটকের কথা আমার জানা নাই, অথচ এই নাটকটি 
ছিল আমাদের সাধারণ রঙ্গালয়ে অভিনীত নাটকগুলির মধ্যে প্রাচীনতম । 
প্রবল রাজশক্তি-দ্বারা রক্ষিত দুর্দান্ত বিদেশী ধনিক ও জমিদারের নৃশংস অত্যাচার- 
দমনে এই একখানি নাটক কিরূপ সাহায্য করিয়াছিল তাহা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় 
স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে । এমন কি, এ বিষয়ে ইহাকে আমেরিকার দাসত্ব-প্রথার 
উচ্ছেদসাধনে সহায়ক সুবিখ্যাত উপন্যাস [01801910107+8 081)81-এর সহিত 
তুলনা করা যাইতে পারে। সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হইবার বহু পৃব্বে ১৮৬০ 
খৃষ্টাব্দে এই নাটকটি রচিত হইয়াছিল । সুতরাং কোন রঙ্গালয়ের তাগিদ 
ব৷ প্রয়োজন অনুসারে ইহা লিখিত হয নাই । এধরণের কোন বিদেশী নাটকও 
আদর্শ রূপে নাট্যকারের সম্মুখে ছিল না। তিনি তীহার স্বভাবসিদ্ধ গভীর 
সহানুভূতির সহিত স্বচক্ষে যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন তাহারই একটি সম্পৃণ 
বাস্তব চিত্র অঙ্কিত করিয়া সকলকে দেখাইয়াছিলেন। এই বাস্তবতাই এই 
নাটকটিকে এত শক্তিশালী করিয়া তুলিয়াছিল। পক্ষান্তরে, আমাদের নবীন 
গন্ধ স্পষ্ট অনুতব করা যায়। বেশ বোঝা যায়, বিদেশ হইতে আমদানী সমাজ- 
তম্ত্রাদি মতবাদ প্রচার করিবার উদ্োশ্যেই এই সকল নাটকের আখ্যানসমূহ 
কল্পিত হইয়াছে এবং সাধারণের মুখরোচক করিবার উদ্দেশ্যে কতকগুলি 
জনপ্রিয় রাজনৈতিক বুলি ও কাহিনী তাহাদের সহিত মিশাইয়া দেওয়া 
হইয়াছে। 

কিন্ত এ উপায়ে জাতীয় সাহিত্যের প্রকৃত উন্নতি করিতে পার! যায় কি না৷ 
সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। অবশ্য বিদেশ হইতে উচচ চিন্তা ও ভাবধারা এবং 
মঙ্গলজনক রীতিপদ্ধতি আনিয়া নিজ সাহিত্য, সমাজ ও সংস্কৃতির পুষ্টিসাধন 
করা সকল সময়ে বাঞ্ছনীয় এবং এ কাধ্য আমরা চিরদিনই করিয়া আসিয়াছি। 
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কিন্ত তাই বলিয়া নিহ্বিচারে বিদেশীর অন্ধ অনুকরণ সমর্থন কর! যাইতে 
পারে না। যাহা আমাদের স্বভাব ও প্রকৃতির 
০৪০৮০৮৯১৪০৪ বিরোধী তাহা দ্বারা আমাদের পুষ্টিসাধন 
সম্ভবপর নয়। যে আহাধ্য আমরা পরিপাক 
কবিয়া স্বদেহে মিলাইয়া লইতে পারি না তাহা 
গ্রহণ করিলে উপকার না হইয়া অপকারই হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, উল্লিখিত 
নাট্যকারদের মধ্যে কেহ কেহ এই সহজ সত্যটি বিস্মৃত হইয়া পশ্চিম হইতে 
বর্তমান কালোপযোগী নাটক লিখিবার পদ্ধতি গ্রহণ করিবার সহিত সেখানকার 
নাটকাদির গল্লাংশও গ্রহণ করিতে দ্বিধা বোধ করেন না। কিন্ত এই সকল 
গল্লের ভিত্তি যে সমাজ তাহার সহিত আমাদের সমাজের প্রভেদ বিস্তর । যাহা 
এ সমাজের পক্ষে সত্য, আমাদের সমাজের পক্ষে তাহা সত্য নাও হইতে পারে। 
কিন্ত এই সকল লেখক তাহা সকল সময়ে বিচার করিয়া দেখেন না। তীহারা 
কেবল গে না়ক-নামিকাদের নামধামাদি বদলাইয়া সেগুলিকে দেশী রূপ 
দিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু ভিতরের আসল ব্যাপারটা যেরূপ বিজাতীয় সেই ' 
রূপই রহিয়া যায়। ফলে আমাদের চক্ষে তাহাদের বিসদৃশতা আরও সুম্পষ্টরূপে 
ফুটিয়া উঠে। আমরা হ্যামলেট পড়িয়া যথেষ্ট আনন্দ লাভ করি এবং তাহার 
অভিনয় দেখিয়া আরও তৃপ্তি লাভ করি। তাহার মধ্যে কোন ঘটনাই বিসদৃশ 
বলিয়া আমাদের মনে হয় না, কাবণ, আমরা জানি হ্যামলেট যে সমাজের লোক 
সে সমাজে এরূপ ঘটনা ঘটা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু যদি 'হ্যামলেটে র 
স্থানে 'হেমেন্দ্রলালে'র নাম বসাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে সমস্ত ব্যাপারটা 
কিরূপ বীভৎস ও অস্বাভাবিক হইয়৷ দাড়ায় তাহা সহজেই অনু্!ন করা যাইতে 
পারে। 
হইতে পারে, বিলাতী সমাজের সমস্যার অনুরূপ সমস্যা এদেশের বিলাতীন 
ভাবাপনু দৃই-চারিটি পরিবারের মধ্যে দেখা দিয়াছে । কিন্তু এই সকল নাটক 
ত কোন ক্ষুদ্র পরিবার বা সম্প্রদায়-বিশেষের 
বিলাতী সমাজ-সমস্যাকে আমাদের জন্য লেখা হয় না, সব্বসাধারণের জন্যই এগুলি 
সমাজ-সমস্যা রূপে চিত্রিত রচিত হইয়া থাকে । তাহাদের সহানুভূতি 
করা অবিধেয় পাইতে হইলে তাহাদের সামাজিক জীবনের 
প্রকৃত সমস্যামুদ্নক চিত্রই অক্ষিত করা উচিত। 
' নতুবা এরূপ কাল্পনিক ও অবাস্তব চিত্র তাহাদের হৃদয় স্পর্শ করিতে পারে না । 
১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে সুবিখ্যাতি সমালোচক ম্যাথিউ আরল্ড ইংল্যাণ্ডের তাৎকালিক 
নাটকগুলির প্রতি লক্ষ্য করিয়া যাহা বলিয়াছিলেন তাহা এই সম্পর্কে আমাদের 
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২১০ বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


বিশেষভাবে প্রণিধানের যোগ্য । তিনি সে সময়ে ফরাদী নাটক হইতে 
সক্কলিত বা তাহার অনুকরণে লিখিত ইংরেজী নাটকের প্রাদুর্ভাব দেখিয়! 
সক্ষোতে লিখিয়াছিলেন, “5০ 1)%59 17010019671989 17071680107) 
8720 8087009610108 20100 0176 79001). 411 01 0599০ 9৪ ৪ 
0০6070 15698610.৮ আর এক স্থানে তিনি বলিয়াছেন--_“]1)9 
5901 0 1006011)6 7701801) চ71186 11760 11001191) 00/619৪ 
19 00 8159 6০ ৮85 8,66910619 019961597 8 ৪91)98 ০ 
11001718016 18191 10) 156 [01606 8৪৪ 80.81060..7) আশা 
করি, যে সকল নাট্যকার অন্ধভাবে নাটকের পাশ্চাত্য অনুকরণ করেন, 
তাহারা এই সকল পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতের মতের সারবত্তা উপলব্ধি করিবেন। 
ফরাসী সমাজ ও ইংরেজ সমাজের মধ্যে প্রভেদ এত সামান্য যে, নাই বলিলেই 
চলে। তথাপি পণ্ডিতপ্রবর ম্যাথিউ আনল্ড ফরাসী নাটককে ইংরেজী 
নাটকে বূপান্তরিতকরণকে 480688610 এবং %818০+--অভ্তত ও 
অবাস্তব বলিয়াছেন । ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে পাশ্চান্ত্য সামাজিক 
সমস্যামূলক নাটকের বাংলা রূপান্তর কতটা বিসদৃশ হয় তাহা অনমান করা কঠিন 
নয়। 44 178010]10 19 80050) 10 108 ৪০৪,০০১--রজালয় জাতির 
দর্প ণন্বরূপ--জাতির চিত্তের ও সংস্কৃতির পরিচয় তাহার রঙ্গালয় হইতেই 
পাওয়া যায়। তাহা যদি হয়, তাহা হইলে আমাদের রঙ্গালয়ে যাহাতে আমাদের 
জাতির বিকৃত চিত্র প্রতিফলিত না হয় তাহা দেখা আমাদের অবশ্য কর্তব্য । 
কেবল সমাজতত্বমূলক নাটক নয়। আমাদের নবীন নাট্যকারদের মধ্যে 
অনেকে পাশ্চাত্য ধরণের 'মনস্তত্বমূলক' নাটকও লিখিতে ব্যগ্র হইয়াছেন । 
এই চেষ্টা উৎসাহযোগ্য সন্দেহ নাই» কিন্তু 
আধুনিক বহু তথাকথিত দূর্তাগ্যক্রমে এই জাতীয় যে সকল নাটক 
“মনস্তাত্তিক' নাটক পশ্চিমের লিখিত হইতেছে তাহাদের অধিকাংশের সহিত 
অন্ধ অনুকরণ মাত্র আমাদের জনসাধারণের মনের কোন সম্পর্ক 
নাই! রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি 
নানা কারণে আমাদের জনসাধারণের মনে যে বিক্ষোতের স্ট্টি হইয়াছে এবং 
প্রতিক্রিয়ার ফলে তাহাদের হৃদয় ও মনের অভ্যন্তরে যে পরিবর্তন নীরবে 
সম্পাদিত হইতেছে তাহারই একটি জীবন্ত চিত্র আমরা আমাদের নবীন নাট্যকার- 
দিগের নিকট পাইবার আশা করি! কিন্তু তাহার পরিবর্তে আমরা অধিকাংশ 
স্থলে পাইতেছি কতকগুলি 'বিলাতীভাবাপনু কাল্পনিক পরিবারভুক্ত স্বায়ুরোগ- 
গ্ন্ত যুবক-যুধতীর লমাজদ্রোহিতাঁর অথবা তাহাদের যৌন মনোবৃত্তির অবাস্তব 
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চত্র। এ চিত্রগুলি যে পাশ্চাত্য “মনস্তাত্বিক' লেখকদিগের নিকট হইতে 
ধার কর! তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না| বাস্তবিক এই শেণীর নাটকগুলির নিদান 
খূজিতে গেলে 'ফ্যাশান' ছাড়া আর বড় কিছু দেখা যাইবে না। আজ ইবসেন, 
কাল বানার্ড শ, তার পরদিন হয় ত কোন রাশিয়ান নাট্যকার শিক্ষিত তরুণদলের 
চিত্ত অধিকার করিয়া বসিতেছেন, এবং নাটকও তদনুসারে লিখিত হইতেছে । 
আর মাঝে মাঝে প্রেরণা যোগাইতৈছেন--ক্রয়েড বা এরূপ আর কোন 
মনস্তত্ববিদূ । বল! বাহুল্য, অন্যান্য ফ্যাশানের ন্যায় এ ফ্যাশানও অধিক দিন 
স্বায়ী হয় না---আজ যিনি দেবতা কাল তাহাকে স্বচ্ছন্দে বিসর্জন দেওয়া 
হইয়া থাকে এবং অন্যান্য ফ্যাশানের ন্যায় এ ফ্যাশানও কেবল সমাজের 
উচচস্তরেই আবদ্ধ থাকে--জনসাধারণের হৃদয়ে এই সকল নাটক কোন 
রেখাপাতি করে না। 
যাহ? হউক, অধুনা আমাদের নাটক ও রঙ্গালয়ের উন্তির পক্ষে একটি 
বিশেষ ওএভ শকণ দেখা দিয়াছে । যখন প্রথম সাধারণ রঙ্গালয় স্থাপিত হয়, 
তখন তাহার প্রায় সকল দর্শকই আসিত 
শিক্ষিত দর্শক ও অভিনেতার শিক্ষিত সম্পৃদায় হইতে । কিন্তু সে সময়ে 
সংখ্যাবৃদ্ধি নাটক ও রঙ্গালয়ের শিক্ষার বিস্তার খুব বেশী হয় নাই, সুতরাং 
উনতির সহায় যদিও তখন সপ্তাহে একবার মাত্র অভিনয় 
হইত এবং থিয়েটারের সংখ্যাও অল্প ছিল, 
'তথাপি রঙ্গালয়ে অনেক সময়ে দর্শ কাভাব ঘটিত এবং রঙ্জালয়ের অধ্যক্ষগণ 
নানা প্রলোভন দেখাইয় দর্শক আকর্ষণ করিতে বাধ্য হইতেন। এই অবস্থার 
উন্নতি হইল তখন, যখন গিরিশচন্দ্র তাহার পৌরাণিক নাটকসমু₹ লইয়া রঙ্গভূমে 
অবতীর্ণ হইলেন। এই সকল নাটক শিক্ষিত অশিক্ষিত উভর সম্প্রদায়কেই 
সমতাবে আকর্ষণ করিয়াছিল । ফলে দশ কসংখ্যা স্বতই বাড়িয়া গিয়াছিল । 
তাহার পর কলিকাতায় লোকসংখ্যা ও দেশে শিক্ষিতের সংখ্যা ক্রমশঃ বহুগুণে 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। সোপক কলিকাতায় এখন পঞ্চাশলক্ষ লোক স্থায়িভাবে 
বাস করে এবং বাংলা দেশ হইতে গ্রতিবৎনর অর্ধলক্ষাধিক ছাত্র ও ছাত্রী 
বিশ্ববিদ্যালয়ের বিতিন পরীক্ষায় উত্তীণ হয়। জনসংখ্যার এই অসম্ভব বৃদ্ধির 
সহিত থিয়েটারের দর্শ কসংখ্যাও যে যথেষ্ট পরিমাণে বদ্ধিত হইয়াছে তাহা 
বলা বাহুল্য । ফলতঃ অসংখ্য সিনেমা-গৃহকে দিনে তিনবার পূর্ণ করিয়াও এত 
দর্শক অবশিষ্ট থাকে যে, যদিও এখন থিয়েটারে সপ্তাহে ছয়দিন অভিনয় হয় 
তথাপি সেখানে দশকের বিশেষ অভাব হয় না। অধিকত্ত, শিক্ষিত ও 
শিক্ষিত৷ দর্শকের সংখ্যা বাড়িয়৷ যাওয়াতে জটিল সামাজিক সমস্যা বা গভীর 


১২ বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


মনম্তবমূলক নাটকের অভিনয়ের পক্ষে এখন আর ততটা বাধা নাই। 
স্্ীশিক্ষার প্রসারের সঙ্গে আমাদের সমাজও ক্রমশ: তিনুরূপ ধারণ করিয়াছে 
ও করিতেছে। রাজ্যের সকল বিভাগেই এখন মহিলারা পূরুধদের সহিত 
পমকক্ষতাবে প্রতিযোগিতা করিতেছেন! এখন আর ইহা অমৃতলাল-কর্তৃক 
কল্পিত ও উপহসিত “তাজ্জব ব্যাপার” নয়। বাল্যবিবাহাদি রহিত হওয়ার 
ফলে নানা নতন সামাজিক সমস্যার উত্তব এখন হইয়াছে এবং এই সকল 
স্মস্যাযলক নাটকও যে অচিরে লিখিত ও আদৃত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই । 
কেবল দর্শ কগণের মধ্যে নহে, অভিনেতৃবৃন্দের মধ্যেও শিক্ষিতদের সংখ্যা এখন 
যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে। পৃব্রে সাধারণ রঙ্গালয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে 
শিক্ষিত অভিনেতা ছিল না বলিলেই হয়। এখন অনেক গ্র্যাজয়োট ও 
আগীর-গ্র্যাজয়েট নটের ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছেন। অভিনেত্রীদের 
মধ্যেও শিক্ষিতাদের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। বলা বাহুল্য, এরূপ 
অবস্থায় নাটকের ক্রমোনৃতি অবশ্যন্তাবী |! কারণ, শিক্ষিত জনমতের নিকট 
কোন অপকৃষ্ট বা হীনরুচিজাত নাটক প্রশ্বয় লাভ করিতে পারিবে বলিয়া মনে 
হয় না। অতএব আমাদের রঙ্গালয়ের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল বলিয়াই বোধ হয়। 
আমাদের আধুনিক নাট্যকারগণের মধ্যে যে নাট্যপ্রতিভার অভাব নাই 
তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। কতকগুলি নাটকে তাহার! যে শক্তির পরিচয় 
দিয়াছেন তাহা খুবই আশাপ্রদ এবং সেজন্য 

আমাদের বর্তমান নাট্যকফারগণের তীহারা শিক্ষিত দর্শ কগণের শদ্ধা যথেষ্ট 
নিকট আমরা অনেক আশ! পরিমার্ণে আকর্ষণ করিয়াছেন। বিশেষতঃ 
করিতে পাবি আমাদের নাটক বর্তমান যুগোপযোগী করিয়া 

| গড়িয়া তুলিবার জন্য ইহারা যে প্রশংসনীয় 

চেষ্টা করিয়াছেন ও করিতেছেন তাহার জন্য আমাদের রঙ্গালয়ের উন্নতিকামী 
ব্যক্তিমাত্রেই ইহাদিগকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারেন না। অবশ্য 
ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ পশ্চিমের অযথা অনুকরণ বা অনুসরণ করেন নাই-_ 
এরূপ কথা বলিয়া আমি সত্যের অপলাপ করিতে চাহি না, কিন্তু আমি আশ! 
করি, তাহারা অচিরে আপনাদের ভ্রম দেখিতে পাইবেন এবং অবিলম্বে এই 
ভ্রান্ত পথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইবেন। উপরে বলিয়াছি, জটিল সামাজিক ও 
মনস্তাত্বিক সমস্যামূলক নাটক লেখার সকল উপাদান তাহারা এখন এখান 
হইতেই সংগ্রহ করিতে পারিবেন-_তাহার জন্য আর বিদেশীর নিকট খণ 
গ্রহণ করিবার কোন প্রয়োজন হইবে না | বর্তমান যুগ বিপ্রবের যুগ-__পৃথিবীর 
সব্বতব্রই এবং সমাজের সকল শ্রেণীরই মধ্যে ছবন্ব, সংঘাত ও বিপ্রব 


বর্তমান যুগের নাটক ও ইহার উন্নৃতির উপায় ২৯৩, 


অবিরামগতিতে চলিতেছে । ফলে অন্যান্য সমাজের ন্যায় আমাদের সমাজও 

দিন দিন জটিল হইতে জটিলতর হইয়া উঠিতেছে-__বিশেষতঃ স্বাধীনতা 

লাভের পর আমাদিগকে নিত্য নানা সমস্যার সন্মর্থীন হইতে হইতেছে । 

এ অকল জমস্যার সমাধানে আমাদের নাট্যকারেরা যথেষ্ট সাহায্য করিতে 

পারেন। এদেশে যে নট্যকারেরাই চিরকাল লোক্শিক্ষকের কাধ্য করিয়া 
আপিয়াছেন তাহ! বলিয়াছি। 

কিন্ত স্বরণ রাখিতে হইবে, বাঙালী" সমাজের অর্থ কেবল হিন্দুসমাজ 

নয়, মুসলমানসমাজও এ সমাজের একটা খুব বড় অংশ। সে সমাজের গতি- 

পকৃতি আমাদের নাট্যসাহিত্যে প্রতিফলিত 

বঙ্গরক্গালয়ে মুসলমান নাট্যকারেব হওয়া উচিত। কিন্ত মুসলমান নাট্যকার ভিনু 


আবির্ভাব বাঞ্চনীয় এ কাজ অন্য কাহারও দ্বারা সম্তোষজনক- 
ভাবে সম্পাদিত হইতে পারে না। বর্তমান 
বিপ্রবকর বৃ৮.বলীর সংঘাতে মুসলমানসমাজের অন্তস্তলে কি পরিবর্তন সাধিত 


হইয়াছে বা হইতেছে তাহা কেবল তাহারাই দেখাইতে পারেন। কিন্ত দুঃখের 
বিষয়, এ পৰ্যন্ত কোন খ্যাতনামা মুসলমান নাট্যকার আমাদের মধ্যে আবির্ভূত 
হন নাই। বঙ্গদেশে মুসলমান সাহিত্যিক বা কবির অভাব নাই, তাহাদের 
মধ্যে অনেকেই সাহিত্যজগতে উচচাসন দাবী করিতে পারেন। মধ্যযুগে 
তাহারা বাংলার কাব্যসাহিত্যকে কিরূপভাবে সমৃদ্ধিশালী করিয়া গিয়াছেন তাহা 
পূর্বে আলোচনা করিয়াছি। বর্তমানকালেও গদ্যপদ্য ও সঙ্গীতরচনায় 
তাহারা যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। কাজি নজরুল-প্রমুখ মুসলমান 
কবিদের মধুর সঙ্গীতসমূহ এখন বাংলার ঘাটে মাঠে গৃহে সব: গীত হইয়া 
থাকে। বর্তমানকালের কয়েকখানি নাটকও যে নজরুল-রচিত সঙ্গীতের 
দ্বারা অলঙ্কৃতি হইয়াছে, তাহা অনেকেই জানেন | যাহাশের হৃদয় হইতে 
এরূপ তাব ও রসের ধার৷ প্রবাহিত হয় তাহারা যে উৎকৃষ্ট নাটক লিখিতে পারেন 
না ইহা বিশ্বাস করা যায় না। একথা সত্য যে, মধ্যযুগে তাহাদের লিখিত কাব্য 
ও পল্লিগীতিসমূহ নাটকীয় উপাদানে বিশেষ সমুদ্ধ থাকা সত্বেও নানা কারণে 
সেগুলি নাটকে পরিণত হইতে পারে নাই, কিন্ত এখন আর সে সকল কারণ 
বর্তমান নাই। আমার বিশাস, তাহাদের দ্বারা অঙ্কিত তাহাদের স্বসমাজের 
চিত্রসমূহ আমাদের পরস্পরের মধ্যে সহানুভূতি স্থাষ্ট করিয়া আমাদের মিলনের 
পথ যথেষ্ট পরিমাণে স্থগম করিবে। 

কিন্ত আমাদের মধ্যে একদল আমাদের নাটক অপেক্ষা আমাদের রঙগমঞ্চের 
উন্নতির জন্যই যেন অধিকতর ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন বলিয়া! বোধ হইতেছে। 


২১৪ বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


তীহাদের মতে, পাশ্চাত্য দেশের রঙ্গমঞ্চের ন্যায় আমাদের রজমঞ্চকে 
.. খ্রশৃধ্যশালী করিয়া তুলিতে না পারিলে আমাদের 

রঙ্গালয়ের সাজসরঞ্জাম ও দৃশ্য- নাটকের ভবিষ্যৎ উন্ৃতির আশা নাই। কিন্তু 
পটের অন্য অতিরিক্ত আমি মনে করি তাহাদের এ ধারণা সম্পৃণ 
ব্যয়বাছুল্য অকর্তব্য ভ্রমাত্বক পাশ্চাত্যের অজগর মুদ্রা ব্যয় করিয়া এ 
বিষয়ে আমাদের অপেক্ষা কিছু অধিক দূর অগ্রসর 

হইয়াছেন সন্দেহ নাই | কিন্তু বিলাসপরায়ণ ধনীদের সাজসভ্জার আড়ম্বর 
চিত্তচমৎকারী হইলেও সকলের পক্ষে তাহা অনুকরণীয় নয়। আমাদের দেশের 
মত দরিদ্র দেশে রঙজ্গমঞ্চের সাজসরঞ্জাম ও দৃশ্যপটাদির জন্য এরূপ ব্যয় করিতে 
গেলে “ঢাকের দায়ে মনস! বিকাইয়া” যাইতে পারে । সুতরাং এরূপ স্থলে 
পাশ্চাত্যদের অনকরণে এই সকল আনুষঙ্গিক ব্যাপারে ব্যয়বাহুল্য কিছুতেই 
সমর্থন করা যায় না। তৎপরিবর্তে নাটক ও অভিনয়ের উৎকর্ষের দিকেই 
আমাদিগের অধিকতর মনোযোগ দেওয়া উচিত। বলা বাহুল্য, রঙ্গমঞ্চ খুব 
উৎকৃষ্ট না হইলেও এ দুই বিষয়ে যথেষ্ট উন্নৃতি করা যায় এবং তাহাই রঙ্গালয়ের 
প্রকৃত উনৃতি, কারণ, রঙ্গালয়ের মুখ্য উদ্দেশ্য অভিনয় দেখান, চিত্র-প্রদশ ন 
নয়। দৃশ্যের চমৎকারিত্ব কখনও নাট্যবস্তুর বা অভিনয়ের অভাব পূরণ করিতে 
পারে না । আমাদের যাত্রার আসরের ন্যায় দৃশ্যপটাদিবিহীন রঙজ্গমঞ্চে মহাকবি 
শেক্সপিয়ার যাহা দেখাই গিয়াছেন, পশ্চিমের আধুনিকতম যন্ত্র ও মহাবিস্মরকর 
দৃশ্যপটাদির সাহায্যেও তাহার বর্তমান উত্তরাধিকারিগণ তাহা দেখাইতে 
পারেন নাই। বলিতে কি, সেকালের নিরাভরণ [919,601 ৪৪০৪ -এর 
স্বানে একালের মহৈশৃধ্যশীলী 4019009-090)6 ৪৪৪০ -এর 
প্রবর্তন কেবল নাট্যাভিনয়ের ব্যয়বৃদ্ধি করিয়াছে মাত্র--তাহার ফলে নাটকের 
বিশেষ উনৃতি সাধিত হয় নাই। বলিয়াছি, 1)191010 968০ আমাদের 
যাত্রার আসরের মতই ছিল এবং সেরূপ রঙ্গালয়ের একটা বিশেষ গুণ ছিল 
এই যে, সেখানে দর্শ কগণের দৃষ্টি নাটকের উপরেই থাকিত এবং কেবল তাহারই 
রস তাহারা সম্পূর্ণ উপভোগ করিত। কিন্ত এখন বোধ হয় সাধারণ দর্শ কেরা 
নাটক অপেক্ষা চিত্রদর্শনের আনন্দই অধিকতর উপভোগ করিয়া থাকে। 
নাট্যকারেরাও নেক সময়ে নাটকের রস বা বিষর়বস্তর কথা না ভাবিয়া কি 
উপায়ে তাহাদের নাটকের মধ্যে চমকপ্রদ দৃশ্য দেখান যাইতে পারে তাহাই 
চিন্তা করিয়া থাকেন। নাট্যাধ্যক্ষ মহাশয়েরাও সাধারণতঃ এইরূপ নাটকের 
পক্ষপাতী, কারণ, যাহা দ্বারা দর্শক আকৃষ্ট হয় তাহাই তাহাদের মতে উৎকৃষ্ট 
নাটক। কিন্ত নাটকের প্রকৃত উনুতি সাধন করিতে হইলে এ মনোভাক 
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আমাদিগকে ত্যাগ করিতে হইবে, কারণ, নাটক অপেক্ষা দৃশ্যপটের প্রতি 
অধিকতর মনোযোগী হওয়া প্রতিমা ছাড়িয়৷ চালচিত্রের পূজার ন্যায়ই অসঙ্গত। 
আমাদের বোঝা উচিত, অলঙ্কার ব৷ পরিচছদের বাহুল্য সৌন্দধ্য বৃদ্ধি কর! 
দরে থাকুক, অনেক সময় তাহা ভারস্বরূপ হইয়া স্বচছন্দগতিতে বাধা দেয়। 
এই কারণেই আজ পাশ্চাত্য দেশে সেকালের ভূ-চুম্বী গাউন একালে 'দেড়হাতি 
গহনায় মোড়া" যে বব্বরতার লক্ষণ সেটা ক্রমশঃ উপলব্ধি করিতেছেন । 
বিলাতী বিবিদের ও দেশী মহিলাগণের এই রুচি-পরিবর্তন কেবল যে 
তাহাদের স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য্য ও গতির স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করিয়াছে তাহা নয় 
পরন্তু একটা প্রকাণ্ড অর্থনৈতিক সমস্যারও সমাধান করিয়া দিয়াছে। 
আমাদের রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষগণও যদি এই সপ্দষ্টান্ত অনুসরণ করেন তাহা 
ও অতিনা্েরে ঈৎকর্ষসাধন-বিষয়ে তাহারা অধিকতর মনোযোগী হইতে 
পারিবেন। 
উপসংহারে আমি নাটকরচনার পুকৃষ্ট প্রণালী-সন্বন্ধে দই-চারিটি কথা বলা 
আবশ্যক মনে করিতেছি, কারণ, আমার বিশ্বাস আমাদের বর্তমান নাট্যকারগণ 
| এবিষয়ে উন্তিসাধনের জন্য সচেষ্ট না হইলে 
নাটকরচনার পুর্বে রচনাকৌশল আমাদের নাটকের আশানুরূপ উন্তিলাভের 
শিক্ষা কৰা উচিত সম্ভাবনা নাই । অন্যান্য কলাবিদ্যার ন্যায় 
এ বিদ্যাও আয়ত্ত করা যে শিক্ষা- ও সাধনা- 
সাপেক্ষ_-এ কথ! ভুলিলে চলিবে না | এমন কি, গিরিশচন্দ্রের টায় প্রতিতা- 
শালী নাট্যকারকেও যে সাফল্য অর্জন করিবাব জন্য বহুবৎসর যাবৎ শিক্ষানবিশি 
করিতে হইয়াছিল তাহা পূর্বে বলিয়াছি। কিন্ত দুঃখের বিষয়, আমাদের নবীন 
নাট্যকারদের মধ্যে অনেকে এরূপ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা মোটেই অনুভব 
করেন না। তীহার৷ সাধারণতঃ জনপ্রিয় নাটকসমূহ পাঠ করিয়া বা তাহাদের 
অভিনয় দেখিয়া যেটুক জ্ঞানলাভ করেন তাহাবই উপর নির্ভর করিয়া নাটক 
লিখিতে বসেন। ফলে, তীহাদের নাটকগুলি আদর্শ রূপে গৃহীত নাটকসমূহেরই 
অনুকরণমাত্র হইয়৷ দীড়ায়। তাহাদের নাট্যপ্রতিভার এইরূপ পরিণতি 
নিশ্চয়ই বাঞ্চনীয় নয়। অবশ্য কেবল ব্যাকরণ অধিগত করিয়া যেমন 
সাহিত্যিক হওয়া যায় না, সেইপীপ কেবল নাট্যশাস্ত্রের সূত্র মুখস্থ করিয়। নাট্যকার 
হওয়া যায় না--সেজন্য জন্মগত নাট্যপ্রতিভা আবশ্যক । কিন্তু বলিয়াছি, 
প্রয়োগ-কৌশল আয়ত্ত করিতে না পারিলে বিশিষ্ট প্রতিভাও কাধ্যকরী হয় না। 


২১৬ বাংল! নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


সুতরাং নাট্যকারমাত্রেরই এই সকল কৌশল শিক্ষার প্রয়োজন আছে। 

সুখের বিষয়, বছ নাট্যশান্ত্রবিশারদ মহাজন 

ট্যাজেডি রচনা-সন্বদ্ধে নানা উপদেশ দান করিয়া এই বিষয়ে 

তনৃতেয়ারের উপদেশ শিক্ষার্থীদের পথ অনেকটা সুগম করিয়া 

দিয়াছেন । এই সকল বিশেষজ্ঞ মহাজনদের 

মধ্যে বিখ্যাত ফরাসী দাশ নিক ও নাট্যকার তবৃতেয়ারের স্থান খুব উচেচ। 

তিনি উচচশ্রেণীর নাটক রচনা-সন্বন্ধে যে সকল উপদেশ দিয়াছেন সেগুলি 

বাস্তবিক অত্যন্ত মূল্যবান । আমি শিক্ষার্থীদের স্বিধার জন্য সেই সকল 
উপদেশের কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করিতেছি-_ 

50010108906 ৪, 1015 8700. 11)661681776 6562৮ 17) 01১৪ 
91)9,069, 07 ৮০ 07" 11066 10075 3 1011116 00157870 016 9619] 
01787806978 030] ৮51)0]1) 9201) 07761) 60 81010987 ১. ১.০ 
09৮9101) ৪, 10106 ৪, [07010801983 16 19 8,8,06159 3 ৪৪৮ 
1)001)1776 010119099588/্য 7 1179000 €1)6 10011)0 810. 10709 
£1)6 1683 196 610010917 ৪1৮88 800. ভা161) 6106 ০10- 
006809 10:01)6]7 60 5৮] 01787800697 70798910690. 

কিন্ত এই উপদেশগুলি এরূপ সংক্ষিপ্ত সূত্রাকারে দেওয়া হইয়াছে যে, 
বিনাব্যাখ্যায় ইহাদের মন্ত্ন সম্যগৃরূপে হৃদয়জম করা নবীন শিক্ষার্থীদের পক্ষে 
দৃকহ হইবে বলিয়া বোধ হয়। সেই জন্য আমি এই সুত্রগুলির একটু বিস্তৃতভাবে 

টীকাটিপ্পনীসহ আলোচনা করা আবশ্যক 

উচচশ্রেণীর নাটকের বিষয়বস্তু মনে করিতেছি ।__উদ্ভৃতাংশে ভন্বৃতেয়ার 
ও গঠন-প্রণালী *২ প্রথমেই বলিয়াছেন, উচচশেণীর নাটকের 
বিষয়বস্ত 10 এবং 11767980170 

-_মহৎ ও কৌতৃহলোদীপক- হওয়া উচিত। ক্ষুদ্র ঘটনা লইয়া উচচজাতীয় 
নাটক লেখা চলে না--মেধনাদ-বধ' ট্র্যাজেডির বিষয় হইতে পারে, 
“ছুছুন্দর-বধ' নয়। কিস্তুবিষয় কেবল মহৎ হইলেই হইবে না, তাহা সাধারণের 
চিত্তাকর্ষক হওয়া চাই। কিন্ত সকল বিষয়েরই আকর্ষণী-শক্তি দেশকালপাত্রের 
উপর নির্ভর করে! সকলেই স্বীকার করিবেন যে, এদেশে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের 
কাহিনী যে ভাবে সাধারণের হৃদয় স্পর্শ করিতে পারে, ট্রয়-যুদ্ধের কাহিনী তাহা 
পারে না। যাহা হউক্‌, এইরূপে একটি ভাল নাটকীয় আখ্যান নিব্বাচন 
করিবার পর, সেইটিকে এরূপভাবে 9070)18,0+ অর্থাৎ সংক্ষিপ্ত ও সংহত 
করিয়া লইতে হইবে যে, দুই-তিন ঘণ্টার মধ্যে নাটকটির অভিনয় শেষ হইতে 
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পারে। নাটকের মধ্যে যখন যে চরিত্রগুলি আনা আবশ্যক কেবল সেইগুলি 
তিন নাট্যকার অন্য কোন অবান্তর চরিত্রকে তথায় গ্রবেশ করিতে দিবেন ন! 
এবং যে কথা৷ বলিবার প্রয়োজন নাই সেরূপ কথা কাহাকেও বলিতে দিবেন 
না-_অর্থাৎ নাটকে প্রত্যেক চরিত্রের ও প্রত্যেক বাক্যের সার্থ কতা থাকা 
চাই। কেবল চরিত্র ও বাক্য কেন, প্রত্যেক দৃশ্যও সার্থ ক হওয়া আবশ্যক । 
আখ্যায়িকার মধ্যে যে সকল ঘটনার সহিত নাটকের মুখ্য ঘটনা বা উপপাদ্য 
বিষয়ের সাক্ষাৎ-সন্বন্ধ নাই সেগুলি বাদ দেওয়া যে অবশ্যকর্তব্য তাহ পৃব্বে 
বলিয়াছি। তন্তিন এমন কতকগুলি ঘটনা থাকে যেগুলির সহিত নাটকের 
সম্বন্ধ থাকিলেও রঙ্গমঞ্চে সেগুলি দেখাইবার সুবিধা বা প্রয়োজন হয় না। এই 
সকল ঘটনা নেপথ্যে ঘটাইয়া তাহার বিবরণ নাটকের কোন চরিত্রের মুখে 
দিলেই যথেষ্ট হয়। কোন কোন ঘটনা, যেমন উদ্বন্ধনে মৃত্যু, এরূপ বীভৎস 
যে, রঙ্ষমঞ্চে সেগুলি না দেখানই ভাল । পক্ষান্তরে, এমন কতকগুলি ঘটন৷ 
থাকে ব্বেগলি প্রদর্শন করা৷ অবশ্যকর্তব্য। সেগুলি না দেখাইলে নাটকের 
অজহানি হয়-_তাহার আকর্ষণী-শক্তি কমিয়া যায়। “চৈতন্য-লীলা -নাটকের 
জগাইমাধাই-উদ্ধারের দৃশ্য এইরূপ দৃশ্য। ইহা যদি নেপথ্যে ঘটান হইত, 
তাহা হইলে দশ কমাত্রেই ক্ষণ্ু হইতেন সন্দেহ নাই। স্ুপ্রসিদ্ধ নাট্যসমালোচক 
ড1]]1907 41:01)67. সেইজন্য এরূপ দৃশ্যের 
অবশ্যপ্রদর্শনীয দৃশ্যাবলী. নাম দিয়াছেন 00118960  8092869. 
_-অবশ্যপরদর্শ নীয় দৃশ্যাবলী। যিনি নাটকের 
জন্য নির্বাচিত আখ্যায়িকা হইতে এই সকল দৃশ্য অল্রান্তভাবে বাছিয়া লইতে 
পারেন, তিনি যথার্থ নাট্যগ্রতিভার পরিচয় দেন। কিন্ত উৎনষ্ট ও চিত্তাকধক 
দৃশ্যগুলি কেবল বাছিয়া লইলেই চলিবে না, নাটকের প্রুট গড়িয়া তুলিবার 
সময়ে সেগুলিকে এমনভাবে সাজাইতে হইবে যে, ঘটনা-পরম্পরার ধারাবাহিকতা 
যেন কোনরূপে নষ্ট না হয়। 
নিব্বাচিত আখ্যানকে অধিকতর মনোজ্ঞ করিবার জন্য নূতন ঘটনাস্যট্টির 
অধিকার অবশ্য নাট্যকারের আছে, কিন্তু সেই সঙ্গে কোন ঘটনা! যাহাতে 
সম্ভাব্যতার সীমা অতিক্রম না করে সেদিকেও 
নাটকে 'সম্তাব্যতা' শব্দের তাহাকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। এখানে 
অর্থ-চরিত্রের সহিত 'সম্ভাব্যতা' শব্দের অর্থ দেশকালপাত্রের 
কাধ্যের সামগ্জস্য সহিত কাধ্যের সামঞ্জস্য । যাহা একের পক্ষে 
বা একসময়ে বা একস্থানে সম্ভবপর তাহা 
অন্যের পক্ষে বা অন্যসময়ে বা অন্যস্থানে সম্ভবপর না হইতে পারে । স্তরাং 


২১৮ বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


কোন কার্য্যের বা ঘটনার সন্তাব্যতা বিচার করিতে হইলে স্থানকালপাত্রের বিষয় 
বিবেচনা করিতে হইবে । অলৌকিক বা অসাধারণ ঘটনামাত্রকেই “অসম্ভব 
বলা যায় না। নাট্যকার 'যদি কাহাকেও দৈত্যদানবদেবতার ন্যায় অলৌকিক 
শক্তিসম্পনু ব্যক্তিরূপে অঙ্কিত করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহাকে দিয়া তিনি 
যে কোন অলৌকিক কার্ধ্য করাইতে পারেন। এই কারণে, আলাদিনের 
“প্রদীপ-দৈত্য' যখন চীনদেশ হইতে একটা প্রকাণ্ড রাজপ্রাসাদ তুলিয়া আনিয়া 
এক রাত্রের মধ্যে তাহা আফ্রিকা মহাদেশের এক প্রান্তে বসাইয়া দেয় তখন 
কেহই বিস্মিত হন না। কিন্তু নাট্যকার যদি কোন সাধারণ লোককে দিয়া 
সেরূপ কোন কার্ধ্য করাইতে চান তাহা হইলে তৎপুর্রে তাঁহাকে দেখাইতে হইবে 
সেরূপ শক্তি সেকিরূপে কোথা হইতে অর্জন করিয়াছে । এই জন্যই কুরুক্ষেত্রে 
দুর্বল জয়দ্রথের হস্তে মহাবল ভীমের পরাভব দেখাইবার পৃব্বে জয়দ্রথের 
তদুপযোগী বরলাভের কথা কবি আমাদিগকে জানাইয়া দিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, 
আমাদের শেষ্ঠ নাট্যকারদের মধ্যেও কেহ কেহ অনেক সময়ে এই সোজা কথাটা 
তুলিয়া যান। দৃ্টান্তস্বরূপ, দ্বিজেন্দ্রলালের 'ভীম্ম' নাটকে ক্ষুদ্র শান্বরাজের 
হস্তে ভারতের অদ্বিতীয় বীর ভীম্মের হীন লাঞ্ছনার কথা পুনরায় উল্লেখ কর! 
যাইতে পারে। গ্রস্বকার এই অসম্ভব ঘটনার যে কারণ দেখাইয়াছেন তাহা 
নিতান্ত হাস্যকর । একটি অসির অভাবেই নাকি মহারথ তীম্ম পক্ষাধাতগ্রস্ত 
গীর ন্যায় এত দূর্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, শান্বের অনুচরদের 
কাহারও হস্ত হইতে একটা অস্ত্র কাড়িয়া লইবার বা তাহাদিগকে কোনরূপ 
বাধ! দিবার ক্ষমতী৷ পর্ধ্যস্ত তিনি হারাইয়াছিলেন ! গত স্বাধীনতা-সমর কালে 
রাজনৈতিক উত্তেজনার সুবিধা গ্রহণ করিয়া যে সকল তথাকথিত “এঁতিহাসিক 
নাটক' লিখিত হইয়াছিল, “তাহার লেখকগণের মধ্যে অনেকে বীররসের 
অতিরিক্ত উচ্ছাস দেখাইতে গিয়া সন্ভাব্যতার সকল সীমা অতিক্রম 
করিতেন। তীহাদের একটা বিশেষ ঝোঁক দেখা যাইত 'জোআন্‌ অবৃ 
আর্ক" স্থষ্টির দিকে, কারণ, এইরূপে এক সঙ্গে বীরত্ব ও রোমান্সের পরাকাষ্ঠা 
দেখাইবার সুবিধা হয়। এই সকল “জোতাব্' কোন রাজকুমারী বা 
সন্যাসিনী বা এ্জাতীয় অন্য কোন মৃত্তিতে সহসা আবির্তৃতা হইতেন এবং 
্রতিহাসিক জোআন্ব অপেক্ষা যে তাহারা অধিকতর 'অঘটনঘটনপটীয়সী” 
তাহার প্রমাণ দিতে তাহাদের অণুমাত্র বিলম্ব হইত না। একটা উদাহরণ দিই । 
দৃশ্য--রাজসভা | রাজা, মন্ত্রী, সেনাপতি প্রভৃতি রাজ্যের যাবতীয় সম্্াস্ত ও 
বিজ্ঞ ব্যক্তি সভায় চিন্তামগ অবস্থায় উপবিষ্ট রহিয়াছেন। প্রবল শক্র রাজ্য 
আক্রমণ করিতে আসিতেছে, কিন্তু সেনাপতি জানাইয়া দিয়াছেন যে, রাজ্য 


বর্তমান যুগের নাটক ও ইহার উনুতির উপায় ২১৯ 


সৈন্যসামস্ত যুদ্ধসরঞ্জামাদি প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্যেরই একান্ত অভাব । একপ 
স্থলে বুদ্ধিমান ব্যক্তি যাহা করেন, অনেক চিন্তার পর রাজা তাহাই করিলেন-- 
তিনি শক্রর সহিত সন্ধি করাই স্থির করিলেন। আর রক্ষা আছে? অমনই 
কোথা হইতে ষোড়শী রাজকন্যা অর্-প্রসাধিত অবস্থায় বিদ্যঘগতিতে ছুটিয়া। 
আসিয়৷ তীবস্বরে বলিলেন, “কি! সন্ধি! না তা কিছুতেই হোতে পারে না । 
আর কেউ যৃদ্ধ না করে, আমি একাই যুদ্ধ কোর্ব।” রাজকন্যা বালিকা__- 
যুদ্ধবিদ্যায় একেবারেই অনভিজ্ঞা ও অনভ্যস্তা--জোআন্‌ অব আর্কের মত 
তিনি কোন দৈবশক্তি লাভ করেন নাই বা! প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হন নাই-- কিন্ত 
তাহা হইলে কি হয়? প্রায় সকলেই--বিশেষত: দর্শ কবুন্দ_-তাহার সেই 
বীরবাক্যে অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়া পড়িতেন এবং তাহার ফলে রাজক্মারীর 
প্রশংসাধ্বনিতে সমস্ত রঙ্গভূমি মুখরিত হইয়া উঠিত। রাজকুমারীও 
এই অসাধারণ বিজয়লাভের পর নিশ্চিন্তমনে তাহার গ্রসাধনকাধ্য 
সমাপন কবিতে প্রজ্পন করিতেন! বলা বাহুল্য, নাট্যকারগণ কেবল 
এই হাততালির লোভেই এরূপ দৃশ্য দেখাইতেন, নতুবা ইহার 
অস্বাভাবিকতা বা অসন্তাব্যত৷ যে তীহারা দেখিতে পান নাই, ইহা বিশ্বাস 
করা যায় না। 
অতএব দেখা যাইতেছে, নাটককে অনবদ্য করিয়া তুলিতে হইলে তাহা 
হইতে যাহা কিছু অনাবশ্যক, অবান্তর ও অসম্ভব তাহা সমস্তই নিফরুণতাবে 
পরিবর্জন করিতে হইবে । এইরূপে অপ্রয়োজনীয় ঘটনা, দৃশ্য ও চরিত্র বাদ 
দেওয়ার ফলে নাটকের কলেবর হাসপ্রাপ্ত 
অবাস্তব, অসম্ভব ও অপ্রয়োজনীয় হয় বটে, কিন্তু নিপুণহত্ধে কত্তিত রত্বের ন্যায় 
ঘটনাদি বাদ দিলে নাটকের প্রকৃত তাহার মূল্য যথেষ্ট পরিম'ণে বাড়িয়া যায়। 
সোন্দর্ধ্য বাড়ে বই কমে ন৷ একজন স্ক্ষাদশরী লাট্যসমালোচক ঠিকই 
বলিয়াছেন, “| 08 079/008/১ 8/9 21) 
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নাট্যকারগণ সকল সময়ে আখ্যানবস্তর নীরভাগ পরিত্যাগ করিয়! 
কেবল ক্ষীরভাগ গ্রহণ করেন এবং নাটকের উত্দশ্য ও লক্ষ্যের প্রতি 
দৃষ্টি রাখিয়া কেবল প্রয়োজনীয় ঘটনা! ও মুহ,্গুলি উজ্জলভাবে ফুটাইয়। 
তোলেন। তাহার ফলে নাটকের রস এরূপ জমাট বাঁধিয়া ওঠে যে, শোতৃবগ 
তাহা আস্বাদ করিয়া অপার আনন্দ উপভোগ করেন। অনেক সময়ে এই 
উদ্দেশ্যে বিভিন স্থানে ও বিভিনু কালে সংঘাটিত কিন্ত পরস্পরের সহিত 


২২০ ,  বাংল। নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


সন্বন্ধযুক্ত ঘটনা একই দৃশ্যে, দেখাইতে হয়। ইহাতে সত্যের মর্যাদা ক্ষুণু 
হয় না, পরস্ত তাহা স্প্টতর হইয়া উঠে। গিরিশচন্দ্রের “চৈতন্য-লীল৷' 
নাটকান্তর্গ ত জগাই-মাধাইয়ের উদ্ধারের দৃশ্যাটকে এ নিয়মেরও উদাহরণস্বরূপ 
গ্রহণ করা যাইতে পারে। নিত্যানন্দকে আহত করিবার পর হইতে অনুতপ্ত 
জগাই-মাধাইয়ের বৈষ্ণবধন্থ গ্রহণপূর্বক হরিনামে রত হওয়া পর্যযস্ত সমস্ত ব্যাপারাটি 
বন্ততঃ একই দিনে বা একই স্থানে ঘটে নাই। স্মুতরাং ঘটনাটির প্রত্যেক 
অংশ পৃথক্‌ ভাবে রঙ্গালয়ে প্রদশ ন করিতে হইলে একাধিক দৃশ্যের প্রয়োজন 
হয়। কিন্তু “চৈতন্য-লীলা'র মত নাটকে এরূপ একটি অপেক্ষাকৃত গৌণ 
ঘটনার জন্য যদি দুই-তিনটি দৃশ্য সন্নিবেশ করা যায় তাহা হইলে নাটকের 
গতি স্বভাবতই মন্থর ও বিরক্তিকর হইয়া ওঠে। সেই জন্য উক্ত নাটকে এই 
সকল ঘটন] সংক্ষিপ্ত করিয়া লইয়া একই দৃশ্যে প্রদশিত হইয়াছে । ইহাতে 
দৃশ্যাটির সৌন্দধ্য ও মাধুধ্য যথেষ্ট পরিমাণে বদ্ধিত হইয়াছে, অথচ সত্যের 
কিছুমাত্র ব্যত্যয় হয় নাই, কারণ, একই ব্যাপারের বিভিন অংশ বিভিনু 
সময়ে সংঘটিত হইলেও, আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত সমস্ত ঘটনা প্রকৃতপক্ষে 
একটি । 
ইহার পর ভন্তেয়ার বলিয়াছেন, নাটক কেবল হৃদয়গ্রাহী হইলে চলিবে 
না, শিক্ষাপ্রদও হওয়া চাই। যাহাতে ভাবুক ও চিন্তাশীল--_উভয় প্রকার দর্শ কই 
_-তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন নাট্যকারের সে 
নাটকমাত্রেই শিক্ষাগ্ুদ ও * ব্যবস্থা করা উচিত। আমাদের দেশে নাটকের 
হৃদয়গ্রাহী হওয়া উচিত এই আদর্শ ই যে চিরকাল গৃহীত হইয়া 
আসিয়াছে, তাহা পুব্বে বলিয়াছি। গিরিশচন্দ্র- 
ক্লীরোদপ্রসাদাদি নাট্যকারগণ ঘে এই আদর্শ ই অনুসরণ করিয়াছিলেন তাহা 
আমি যথাস্থানে দেখাইয়াছি। 
পরিশেষে তন্তেয়ার নাটকের ভাষা কিরূপ হওয়া উচিত একটি ক্ষড্র 
বাক্যে তাহারও সঙ্কেত দিয়াছেন। বাস্তবিক নাটকের বিষয় ও দৃশ্য-নিব্বাচনাদি 
ঠিকমত হইলেও ভাষা যদি তদুপযোগী না হয় তাহা হইলে নাট্যকারের সমস্ত 
শবম বিফল হইয়া যাইতে পারে। সুতরাং নাটকের ভাষা কিরূপ হওয়া উচিত 
সে বিষয়ে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া আবশ্যক। কেহ কেহ বলেন, 
নাটক যখন কতকগুলি ক্রিয়া ও তৎসংক্রান্ত কথোপকথনের সমষ্ট্মাত্র, তখন 
তাহার মধ্যে কাব্য বা জুমাজিত সাধুভাষ প্রয়োগের স্থান নাই, কারণ, সাধারণ 
কথাবার্তায় আমরা সেরূপ তাষা ব্যবহার করি না। কিন্ত এ মত যে সকল 
স্থানে খাটে না, তাহা! আমরা জগতের শ্রেষ্ঠ নাটকসমূহ পড়িলেই বুঝিতে পারি । 
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এই সকল নাটকের অনেক উৎকৃষ্ট চরিত্রকে প্রায় পদ্যে বা ছলোযুক্ত গদ্যে 
কথোপকথন করিতে দেখা যায় এবং আশ্চর্যের 
নাটকে স্থানবিশেঘে সাধ্ভাঘ। বিষয় এই যে, সেই সকল কথা আমাদের 
ব্যবহারের উপযোগিতা অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হওয়৷ দূরে থাকুক, 
আমরা সেগুলি হইতে অনিব্ধচনীয় আনন্দ লাভ 
করিয়া থাকি। যদি সেগুলিকে 'কথ্য' অর্থাৎ সাধারণ চন্লৃতি ভাষায় রূপান্তরিত 
করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে সমস্ত নাটকটি নীরস নিশ্রাণ হইয়া পড়ে। 
বাস্তবিক মুল্যবান সাজসজ্জা, মনোহর দৃশ্যপট, বিচিত্রবর্ণের আলোক প্রভৃতি 
যেমন অভিনয়ের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করে, শব্দের মাধুর্য ও গান্তীধ্য তেমনই নাটককে 
অধিকতর হৃদয়গ্রাহী করিয়া তোলে । ভাষা ভাবের পরিচ্ছদস্বপ | যে 
পদম্ধ্যাদাদি ফুটাইয়া তুলিবার জন্য যেমন তাহাদিগকে তদ্পযুক্ত পরিচ্ছদে 
ভূষিত মঈতে হয়, উচ্চভাবসমূহকে স্ুপরিস্ফুট ও হৃদয়গ্রাহী করিবার জন্যও 
তেমনই সেগুলিকে অনেক সময়ে সুন্দর ভাষায় প্রকাশ করিবার প্রয়োজন "হয় 
এবং এ বিষয়ে 'চলুতি' ভাষা অপেক্ষা “সংস্কৃতানুসারিণী' সাধূতাষা যে 
অধিকতর উপযোগী তাহা বলা বাহুল্য । মাধুধ্যে, গান্তীধ্যে ও ব্যঞ্জনাশক্তিতে 
সংস্কৃত ভাষাকে অপরাজেয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহার সাহায্যে অতি 
অল্প কথায় উচ্চতম ভাব প্রকাশ করা যায়, তদুপরি ইহার মধুর ঝঙ্কার আমাদের 
কর্ণে চিরদিন অমৃত বর্ণ করে। বিশেষতঃ এই সঙ্গীতপ্রিয় দেশে এরূপ 
স্ুস্বরবিশিষ্ট ভাষার যে একটা স্বাভাবিক আকর্ষণী শক্তি আছে তাহা সকলেই 
স্বীকার করিবেন। ফলে আমাদের শাট্যকারগণ ইহা : যথেষ্ট সদ্ববহার 
করিয়া থাকেন। দৃষ্টান্তস্বূপ ক্ষীরোদপ্রসাদের প্রতাপ-আদিত্য' নাটকে 
চপ্তীবরের সহিত বিজয়ার কথোপকথনের দৃশ্যটির উল্লেখ কর! যাইতে পারে । 
এই সুন্দর দৃশ্যটি দর্শকগণকে কিন্ধপ মুগ্ধ করে তাহা সকলেই জানেন । একটু 
চিন্তা করিলেই দেখা যাইবে যে, দৃশ্যাটির এই মোহিনীশক্তির মুখ্য ভিত্তি হইতেছে 
ভাব ও ভাষার অপৃব্ব সমন্বয় । যদি ইহার ভাষা পরিবর্ধন করিয়া চন্বৃতি ভাষা 
ব্যবহার করা যায়. তাহা হইলে মুহনত্মধ্যে যে ইহার সকল মাধূর্ধ্য ও গান্তীর্য্য 
তিরোহিত হইয়া যাইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই । 
নাটকে পদ্য-ব্যবহার সন্বন্ধেও এই কথা বলা যায়। অনেক ভাব পদ্যে 
যেমন স্রন্দর, সরস ও সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ করা যায়, গদ্যে তেমন পারা 
যায় না। সেই জন্য অনেক নাট্যকার এরপ স্বলে পদ্যের ব্যবহারই সমীচীন 
মনে করেন। বস্ততঃ অন্যান্য শিল্পীর ন্যায় নাট্যকারেরও দৃষ্টি থাকে 


২২২ বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


সৌন্পধ্যস্থ্টির দিকে-_যে ভাবে যখন যে কথাটি বলিলে তাহা দর্শ কগণের 

হৃদয়গ্রাহী হয়, তিনি সেই ভাবে তাহা বলেন 
48 এবং শঁজি থাকিলে ইহার জন্য গদ্য ও পদ্য 

উভয়বিধ আয়ুধই তিনি সমানভাবে ব্যবহার করেন। 
উদাহরণস্বরূপ গিরিশচন্দ্রের 'বিলৃমঙ্জল' মাটকট গ্রহণ করা যাইতে পারে । 
এই নাটকের প্রথম দৃশ্যে বিল্বমঙ্জলকে এক প্রেমমুগ্ধ সরল যুবকরূপে দেখিতে 
পাই। তাহার কথাবার্তাও তদনুরূপ--খুব সরল চন্ৃতি ভাষায় সে তাহার 
প্রাণের কথা ব্যক্ত করে। কিন্তু দ্বিতীয় অঙ্কের শেষ দৃশ্যে যখন চিস্তাযমণি- 
কতৃক ভর্খ সিত হইয়া তাহার প্রাণের মধ্যে ভীষণ ঝড় উঠিল এবং সেই ঝটিকা- 
বিক্ষব্ধ হৃদয়মধ্যে সে আপনাকে নিতান্ত একা বলিয়া অনুভব করিল, তখন সে 
নদীস্থিত শবদেহের দিকে চাহিয়া আবেগভরে বলিয়া উঠিল-_ 


“এই পরিণাম ! 

এই নরদেহ--জলে ভেসে যায়, 
ছিড়ে খায় কুকুর শৃগাল, 
কিম্বা চিতাভস্ম পবন উড়ায় ! 
এই নারী--এরও এই পরিণাম ! 
নশৃর সংসারে, 
তবে হায়! প্রাণ দিছি কারে? 
কার তরে শবে করি আলিজন-- 
দারুণ বন্ধনে ছায়ায় বাধিয়া রাখি? 
ওই উষা-_-ও'ও ছায়া । 
মিথ্যা--মিথ্যা--মিথ্যা এ সকলি। 

হেরি আজ নিবিড় আঁধার ;-- 
আমি কার, কে আছে আমার ? 
কার তরে জীবনের উত্তাপ বহন? 
শুন্য অভিপ্রায়ে, 
ঘুবিতৈছি নশবর-নশ্বর ছায়৷ মাঝে 
কোথা, কে আছ আমার ? 
দেখ দাও, যদি থাক কেহ-- 
জুড়াই প্রাণের জ্বালা, 
পাণমন করি সমর্পণ 
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হৃদয়ের অস্তস্তল হইতে উ্িতি এই অপুবর্ধ উচ্ছ্বাস কি ছন্দোষতিহীন গদ্যে 
এইরূপে সুষ্ঠভাবে ব্যক্ত হইতে পারিত? এমন কি, এস্থানে মিব্রাক্ষর বা 


মাইকেলী অসিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করিলেও ইহার শক্তি ও স্বাভাবিকতা যথেষ্ট 
পরিমাণে কমিয়া যায়, কারণ এখানে বিনুমঙ্গলের চিন্তাসোত ঠিক ধারাবাহিক 
ভাবে প্রবাহিত হইতেছে না--একটির পর আর একটি চিন্তা আসিয়৷ তাহার 
হৃদয় আকুল করিতেছে । এই খণ্ড খণ্ড চিন্তাধারা প্রকাশ করিবার জন্য যে 
ভাঙ্গা অমিত্রাক্ষর ছন্দই সর্বাপেক্ষা উপযোগী তাহা বলা বাহুল্য । 
এইবূপে নাটকের ভাষা সকল প্রকারই হইতে পারে, কিন্ত সকল সময়েই 
স্বান-কাল-পাত্রের সহিত তাহার সামঞ্জস্য থাক দরকার । কেবল তাহাই 
নহে, প্রত্যেক চরিত্রের মুখে এমন কথা বসাইতে হইবে ষাহা৷ দর্শ কগণের 
চিত্ত আকৃষ্ট করিতে পারে। যে সকল কথা দর্শ কদিগের মনে ছাপ দিতে 
পারে না সে সকল কথা যত কম কওয়া যায় ততই ভাল। কোন্‌ অবস্থায় কোন্‌ 
চরি.এর 4০৫ কোন্‌ কথা দিলে তাহা সব্বাপেক্ষা হৃদয়গ্রাহী হয় তাহা 
প্রতিভাবান নাট্যকারেরা তীহাদের সহজজ্ঞান হইতে বুঝিতে পারেন এবং 
তদনুসারে তীহার৷ বাক্য প্রয়োগ করেন। এই প্রকার বাকৃপটুত৷ নাট্যপ্রতিভার 
একটি বিশেষ লক্ষণ ও নাটকের সাফল্যের একটি প্রকৃষ্ট উপায়। ভন্ুতেয়ার 
তাই বলিয়াছেন, “139 91090106186 81578578800. 10) 009 
91090001108 1010701. 60 ৪%০15 0178/9,069] 79109900905? 
অর্থাৎ সকল সময়ে প্রত্যেক পাত্র বা পাত্রীর মুখে এমন কথা বসাও 
যাহা একেবারে শোতার মন্মন্সানে গিয়া আঘাত 
নাটকের তাঘ। সর্বত্র চিত্র করিতে পারে, কিন্তু তাহা ০. চরিব্রোপযোগী 
ও সমযোপযোগী হওয়া হয়, কারণ চরিত্রের সহিত যে ভাষা সঙ্গতি 
উচিত রক্ষা করিয়া চলে না তাহা কখনও লোককে 
মুগ্ধ করিতে পারে না। 'নীলদপপ ণ' নাটকে 
তৌরাপের প্রত্যেক কথাটি দর্শকগণকে আকুল করিয়া থাকে, তাহার কারণ 
তাহার ভাষা অমাজিত হইলেও তাহার ভিতর দিয়া তাহার প্রকৃত প্রাণের কথা৷ 
ফাটিয়া উঠিয়াছে। তোরাপের মুখে যদি বিশুদ্ধ ভাষা বসাইয়া দেওয়া হয় বা 
'জনা” নাটকের জনার অগ্নিময় বাক্যাবলী যদি চন্ৃতি ভাষায় রূপান্তরিত করা 
যাঁয় তাহা হইলে তাহাদের বর্তমান মর্মস্প শিনী শক্তি কতটা কমিয়া যায় তাহা 
আমরা সহজেই অনুমান করিতে পারি। 
তন্তেয়ার আর একস্থানে বলিয়াছেন, নাটকে ৪170116 বা উপমা-অনঙ্কার 
অপেক্ষা 109680%)0: বা রূপক-অলঙ্কারের ব্যবহারই অধিকতর ফলপ্র্দ, 
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কারণ 17)968)1807 হৃদয় হইতে সোজা বাহির "হইয়া আসে, কিন্ত 
' 8100119 বিচার-বুদ্ধির সাহায্যে রচিত হয়_-- 
নাটকে উপমা-অলঙ্কার অপেক্ষা “4 17760680107 চ1)21) 1 19 19/6079 
রূপক অলঙ্কারের ব্যবহার  19910776৭ €0 708,98101) ; 1071 ৪, 81107115 
_.. অধিকতর উপযোগী 109107705 01017 609 27769111091109+--- 
সুতরাং 7)9%8010-এর স্বাভাবিকতা ও আবেগ 
9177115-তে পাওয়া যায় না । সেইজন্য কবিরা হৃদয়ের গভীরতর আবেগসমূহ 
প্রকাশ করিতে হইলে রূপক-অলঙ্কার ব্যবহার করাই সকল সময়ে যুক্তিসঙ্গত 
বলিয়া মনে করেন। ম্যাকৃবেথের “09৮, 00, 70761 08/7916” অথবা 
যোগেশের “আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল !”--এক একটি জমাটর্বাধা 
দীর্ধশ্বাস__বক্তার সমস্ত প্রাণ মথিতি করিয়া এ কথাগুলি নিগত হইয়াছে । যদি 
এই দুইটিকে উপমা-অলঙ্কারের সাহায্যে প্রসারিত করা যায় তাহা হইলে 
মুহ.ত্মধ্যে এ দীর্ঘশ্বাস তরল হইয়া বাতাসে উড়িয়া যাইবে--আমাদের “কানের 
ভিতর দিয়! মরমে পশিবার' আর অবকাশ পাইবে না। শেক্সপিয়ার যখন তরুণ 
ছিলেন, তখন তিনি অন্যান্য লেখকের ন্যায় স্বভাবত:ই সাহিত্যিকসমাজে 
নাম কিনিবার জন্য ব্যগ্র ছিলেন এবং সেই জন্য তাহার প্রথম বয়সের লেখাতে 
উপমার ছড়াছড়ি, শব্দালকস্কারের বাড়াবাড়ি দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার পর 
তিনি যত পরিপক্কতা লাত করিতে লাগিলেন, তাব, রস ও নাটকীয় ক্রিয়াদির 
উপরেই তীহার মনোযোগ তত বেশী আকৃষ্ট হইতে লাগিল । সেই সঙ্গে তিনি 
উপমাদির পরিবর্তে রূপক-অলঙ্কার অধিকতর ভাবে ব্যবহার করিতে আরম্ভ 
করিলেন, কারণ, উপরেই ব্রলিয়াছি, হৃদয়ের অনিব্চনীয় গভীর ভাবসমূহকে 
সংক্ষিপ্ত অথচ সরসভাবে প্রকাশ করিতে বূপক-অলঙ্কারের যেরূপ শক্তি আছে 
উপমাদি অলঙ্কারের সেরূপ নাই । শেক্সপিয়ারের প্রথম বয়সের লেখা নাটক- 
গুলির সহিত তাহার পরিণত বয়সে রচিত 'ম্যাকবেথ' প্রভৃতির তুলনা করিলে 
সকলেই এই সত্য উপলব্ধি করিতে পারিবেন । 
নাটকের আর একটি প্রধান সমস্যা--সুষ্ঠু ও স্বাভাবিক ভাবে নাটকের 
উপসংহার করা। নিহ্বিখে সমস্ত পথ 
নাটকের আদ্যাংশের সহিত অতিক্রম করিয়া আসিয়াও অনেক নাট্যকারকে 
উপসংহারের সামঞ্রস্য. এইখানে আসিয়াই হোঁচট খাইতে দেখা 
থাক! উচিত যায়। অথচ সুসঙ্গত ও স্থশোভন সমাপ্তির উপর 
নাটকের সাফল্য বুলপরিমাণে নির্ভর করে। 
একটা কথা আছে, “যার শেষ ভাল তার সব ভাল।*' নাটকের পক্ষেও এ 
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কথা খাটে। কিন্ত নাটকের 'শেষ ভাল'র অর্থ সকল সময়ে 'যধুর-মিলন” 
নয়। জীবন-রজ্গভুমিতে নানা ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে চবিত্রবিশেষ কিরূপ 
পরিণতি লাভ করে তাহাই দেখান নাট্যকারের মুখ্য উদ্দেশ্য । সুতরাং নাটকের 
উপসংহার অস্কিত চরিত্রের বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে। যে নাট্যকার 
নাটকের প্রধান চরিব্রসমূহের বৈশিষ্ট্য এবং পারিপাশ্বিক অবস্থা ও ঘটনার 
সংঘাতের ফলে তাহার প্রতিক্রিয়ার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া নাটকের যথোপযুজ্ 
উপসংহার করিতে পারেন তিনিই শ্রেষ্ঠ নাট্যকারদের মধ্যে গণ্য হইতে পারেন । 
শেক্সপিয়ার এ বিষয়ে অসাধারণ দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন । তীহার 
শ্রেষ্ট নাটকসমূুহে তিনি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন.__:01)8780%01" 18 
099361)-_চরিব্রই নিয়তির জনক | হ্যামলেট”, “ওথেলো”, “ম্যাকবেথ' 
প্রভৃতি নাটকে তিনি এই সত্য সুন্দরভাবে প্ররতিপাদন করিয়াছেন। তিনি 
দেখাইয়াছেন, এই সকল নাটকের নায়কের বিশেষ গুণবার হইলেও তীহাদের 
প্রত্যেকের কটি করিয়া জন্মগত দুক্বলতা ছিল এবং তাহাই ঘটনার ধাত- 
প্রতিধাতে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া অবশেষে তীহাকে ধবংসমুখে নিক্ষেপ করিয়াছিল । 
বাস্তবিক কীজের মধ্যেই ফল নিহিত থাকে--এক প্রকার বীজ হইতে অন্য 
প্রকার ফল উৎপন হওয়া স্বভাববিরুদ্ধ। যে নাটকের স্বাভাবিক গতি মিলনের 
দিকে, তাহাকে ট্র্যাজেডির গৌরব দিবার জন্য দদি নায়ক ব৷ নায়িকাকে শেষ 
মুহ,র্তে বিনা কারণে বভ্রাঘাতে বা জলে ডুবাইয়া মারা যায় তাহা হইলে সে 
বেচারির সহিত নাটকেরও অপমৃত্যু ঘটে। পক্ষান্তরে, রবীন্দ্রনাথের “বিসর্জন, 
নাটকের ন্যায় যে নাটকের স্বাভাবিক প্রবণতা উ্র্টাজেডির দিকে--যাহার 
করিতে চেষ্টা করা বুদ্ধিমানের কাধ্য নয়। প্রকৃত নাটকের প্র” একটি অখণ্ড 
ও সম্পৃণ কাহিনী লইয়া রচিত হয়-_আদি হইতে অন্ত পধ্যস্ত তাহার প্রত্যেক 
ঘটনা অন্য ঘটনাগুলির সহিত নিবিড় সম্বন্ধে আবদ্ধ থাকে । সুতরাং এঁ ধারা- 
বাহিক ঘটনাবলীর যাহা স্বাভাবিক পরিণতি তাহা ভিন্ন নাটকের অন্য প্রকার 

উপসংহার হইতে পারে না। পাশ্চাত্তয নাট্য- 


পুট-গঠন-সন্বদ্ধে জগতের ভরতমুনি আরিক্তোতল পুনঃ পুন: 
আরিস্তোতলের উপদেশ এই কথাই বলিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন---. 
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0981) 107 9750 ৪9৮ 10901592910. অর্থাৎ ট্র্যাজেডির বিষয়বস্ত 
হইতেছে--আদি হইতে অন্ত পধ্যন্ত একটি সমগ্র ক্রিয়া, স্থৃতরাং তাহা 
যেখানে সেখানে আরম্ভ ও যেমন তেমন করিয়া শেষ করা চলে না। 
আরিস্তোতল যে এই কারণে অসন্বদ্ধ-উপকাহিনী-সংবলিত নাটকের 
নিন্দা করিয়াছেন, তাহা হ্থিজেন্্রলালের"নাটকসমূৃহের আলোচনাকালে বলিয়াছি। 
ট্র্যাজেডি'সম্বদ্ধে এই উপদেশ দেওয়া হইলেও 'কমেডি'সম্বন্ধেও যে ইহা: 
প্রযোজ্য তাহা বলা বাহুল্য । 
আর একটি কথা । অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় শিল্প ও সাহিত্যক্ষেত্রেও 
অনাবশ্যক বাহুল্য ও রসের অপপ্রয়োগাদি দোষ সর্বথা পরিবর্জনীয়। অনুপযুক্ত 
স্বানে সুন্দর বস্তৃও কুৎসিত বলিয়া প্রতীয়মান হয়। পক্ষান্তরে, উপযুক্ত স্থানে 
কৃৎসিতও সুন্দর দূপ ধারণ করে । মেকলে ঠিকই বলিয়াছেন, “11)6 ৪079 
9160 0 9 810978,] 090117)6 ০01 80 ৪৮ 19 0076 7605917 
0001:61095 7009৮ 01 99101971655 1006 0৫ 10191018090 
1098))6.:; নাট্যকার পূর্ণ রসভাগ্ডার বা অতুল শব্দসম্পদের অধিকারী হইতে 
পারেন, কিন্তু যদি তিনি উপযুক্ত স্থানে তাহা প্রয়োগ না করিয়া যেখানে 
সেখানে তাহার ছড়াছড়ি করেন তাহা হইলে 
রসের অপপরয়োগ ও অযথা কেবল তাহার অপব্যয় কর! হয় না, পরস্ত 
বাহুল্য সব্ধথা বর্জনীয় . সৌন্দধ্যবৃদ্ধির নামে কেবল কদধ্যতারই স্থাষ্ট 
|] করা হয়। এশৃধ্য থাকিলেই হয় না, তাহা 
উপযুকতরূপে ব্যবহার করিবার কৌশলও শিক্ষা করা চাই । রসিকতা বাকৃপটুতা, 
উভয়ই বাঞ্চনীয়, কিন্ত ইহাদের অযথা প্রয়োগ বা অতিরিক্ত বাছল্য সকল সময়েই 
বিরক্তিকর হইয়া উঠে । তাই মেকলে বলিয়াছেন, [1] ০1679108660 
18 00]01)090 10 91090091)09 809. 00109951095 ৮16. অভিজ্ঞ 
ও রসজ্ঞত নাট্যকারগণ তাহা জানেন । সেই জন্য তাহারা স্থানাস্থান বিচার করিয়া 
যথোপযুক্ত বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন এবং অযথা বাহুল্য দোষ সকল 
সময়ে পরিহার করিয়া চলেন। 
আমার শেষ বক্তব্য এই যে, আমাদের নাটকের যথার্থ উনৃতিসাধন করিতে 
হইলে কি নাট্যকার, কি অভিনেতা, কি দর্শ ক, সকলকেই নাট্যবিষয়ে অল্লবিস্তর 
শিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইবে । আমাদের দেশের শিক্ষিত নাট্যানুরাগী. 
ব্যক্তিগণ যদি এ বিষয়ে মনোযোগী হন তাহা হইলে অনেকটা কাজ হইতে 
পারে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ও এ বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারেন । 
আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে নাট্যশাস্ত্র ও নাট্যরচনার কলা-কৌশল শিক্ষার 


বর্তমান যুগের নাটক ও ইহার উন্ৃতির উপায় ২২৭ 


রীতিমত ব্যবস্থা আছে। ইংল্যাও এখনও ততদূর অগ্রসর না হইলেও নিশ্চেষ্ট 
নয়। লিবারপুল বিশ্ববিদ্যালয় নাট্যবিষয়ের অনুশীলনের জন্য স্বতন্ত্র অধ্যাপক 
নিযুক্ত করিয়াছেন এবং লগ্ন বিশ্ববিদ্যালয় 

নাটক্লু ও নাট্যকলার নাট্যবিষয়ে পারদশিতান জন্য বিশেষ ডিপ্লোমা 
উনৃতির জন্য বিদেশী দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই ডিপ্রোমা 
বিশ্বিদ্যালয়সমূছের চে। পাইতে হইলে নাট্যবিষয়ের--ওঁপপত্তিক 
(]1)507661081) ও ব্যবহারিক (8061091) 

_-উভয় অংশই পুউ্খানুপুঙ্খরূপে অধ্যয়ন ও অনুশীলন করিতে হয়। 
অক্সফোর্ড ও কেন্বিজ বিশুবিদ্যালয়েরও এদিকে দৃষ্টি পড়িয়াছে। তাহারা 
এক্ষণে নাদ্যচর্চা ও নাট্যাভিনয়-সন্বন্ধে চাব্রদিগকে যথেষ্ট উৎসাহ দিতেছেন। 
কিন্তু দ:খের বিষয়, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় গুলি এখনও পথ্যন্ত এবিষয়ে উদাসীন 
হইয়া বহিয়াছেন । যাহা হউক, হৃতাশার কারণ নাই । পূর্বোক্ত বিশ্ববিদ্যালয়- 
গুলিও এহসা এ বিষয়ে এ০দূর অগ্রসর হন নাই। ক্রমশঃ তাহারা নাট্/চর্চার 
প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি কবিয়াছেন ৷ উদাহরণস্বরূপ কেম্বিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের 
কথা বলা যাইতে পানে । আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে যেমন পৃব্বে বাংলা ভাষার 
বিশেষ আদর ছিল না, কেন্বিভ বিশ্ববিদ্যালয়ে তেমনই ইংরেজী সাহিত্যের 
স্থান অতি নিমে ছিল। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে স্ত্প্রসিদ্ধ অধ্যাপক সার আর্থার 
কইলার-কোউচ্‌ এই বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন ইংরেজী সাহিত্য অধ্যাপনার ভার 
গ্রহণ করেন, তখন তথায় ট্রাইপয্‌* বা অনার্স পরীক্ষায় ইংরেজী সাহিত্যকে 
মধ্যযুগের ও আধুনিক ভাষাসমুছের একটি ক্ষুদ্র অংশমাত্রবূপে গণ্য করা হইত। 
কিন্ত সার আর্থার আসিয়া ইংরেজী সাহিত্যের মধ্যাদা প্রতিষ্ঠার ৫.7 বদ্ধপরিকর 
হন এবং তাহারই আগ্রাণ চেষ্টার ফলে এ বিশৃবিদ্যালয়ে ইংরেজী সাহিত্যের 
স্বতন্থ ট্রাইপসের ব্যবস্থা হয়। যখন এইরূপে ইংরেজী সাহিত্যের রীতিমত 
অধ্যাপনা ও অনুশীলন আরম্ভ হইল, তখন এ সাহিত্যের অন্যতম প্রধান অংশ 
নাট্যসাহিত্যের যথেষ্ট পরিমাণে আদর বাড়িয়া গেল। আমরা দেখিয়াছি, 
এদেশেও যখন হিন্দ-কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন সেখানে ইংরেজী সাহিত্যের 
সহিত ইংরেজী নাটক বিশেষভাবে পঠিত হইত এবং তাহার ফলে কলেজের 
ছেলেদের মধ্যে ইংরেজী নাটক অভিনয় করিবার জন্য একটা প্রবল স্পৃহা 
জাগিয়া ওঠে। কিন্তু বাংলা ভাষা বা “লা নাটকের প্রতি তাহাদের 
বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল না। যাহা হউক, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন 
বাংলা ভাষার একটা বিশিষ্ট স্বান হইয়াছে এবং বাংল নাটকও বাংলা 
পাঠ্যপুস্তকের. তালিকাভুক্ত হইয়াছে। বাংল৷ ভাষা প্রবেশিক৷ পরীক্ষা পধ্যস্ত 


২২৮ বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


শিক্ষার বাহনরূপে গৃহীত হইয়াছে এবং উচ্চতর শিক্ষার বাহনরূপেও 
আমাদের নাটযসাহিত্যের উনতি- ব্যবহার করিবার ব্যবস্থা হইতেছে । ছাত্রদের 
সাধনে কলিকাতা বিশুবিদ্যালয় মধ্যেও বাংল সাহিত্যের চচর্চা পৃব্বাপেক্ষা 
কিরূপ সাহায্য করিতে পারেন অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। অতএব আশ 
কর যায়, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় দেশীয় নাটকের 
অনুশীলন-বিষয়েও পাশ্চাত্য বিশৃবিদ্যালয়গুলির অনগামী হইতে এখন আর 
কৃষ্ঠিত হইবেন না। লসৌভাগ্যক্রমে ইতিপৃন্বেই কর্তৃপক্ষ দেশীয় সঙ্গীত ও 
স্ুক্মারকলা-চচ্চার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া সে বিষয়ে অধ্যাপনার ব্যবস্থা 
করিয়াছেন । এখন যদি দেশীয় নাটক ও নাট্যকলার চচর্চাও এই বিভাগের 
অঙ্গীভূত করিয়া দেওয়া৷ যায়, তাহা হইলে ভবিষ্যতে ইহার জন্য একটি স্বতন্ত্র 
বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা দূরূহ হইবে না। এই সঙ্গে কতিপয় পাশ্চাত্ত্য বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের ন্যায় আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ও যদি একটি নিজস্ব রঙ্গমঞ্চ-স্বাপনের 
চেষ্টা করেন, তাহা হইলে ভাল হয়। দেশের শ্রেষ্ঠ মনীষিবৃন্দ-কর্তৃক পরিচালিত 
এরূপ একটি রঙ্গালয় যে একটি আদর্শ শিক্ষালয় হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই, 
কারণ সাধারণ নাট্যালয়ের মত জনপ্রিয়তার খাতিরে এখানে কোন নিকৃষ্ট 
নাটকের অভিনয় করা সম্ভবপর হইবে না। প্রমাণস্বরূপ কলিকাতা ইউনি- 
ভাপিটি ইন্স্টিটিউটে'র নাট্যাভিনয়ের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে । 
একসময়ে এই সমিতির সুশিক্ষিত ছাত্রসভ্যগণ তাহাদের সুন্দর অভিনয়ের 
ছারা কেবল নিজেরাই খ্যাতি অর্ভন করেন নাই, পরন্ত তাহাদের মধ্যে আমার 
পরম ম্মেহাস্পদ ছাত্র শিশিরকৃমার-প্রমুখ কয়েকজন লব্দপ্রতিষ্ঠ অভিনেতা 
সাধারণ রঙ্গালয়েও নবযুগ- প্রবর্তন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই আশাতেই 
আমি এক সম্প্রদায়ের আপত্তি সত্বেও বিভিন্‌ বিদ্যালয়ের ছাতব্রগণকে অভিনয় 
শিক্ষ। দিতে অগ্রসর হইয়াছিলাম | 
কিন্তু এ বিষয়ে পূণ সাফল্য লাভ করিতে হইলে আমাদের বর্তমান প্রাথমিক 
শিক্ষাপদ্ধতিরও পরিবর্তন করা আবশ্যক হইবে, কারণ ভিত্তি দৃঢ় না হইলে 
তাহার উপর উচচ সৌধ নিম্বাণ করা যায় না। এখন আমাদের প্রাথমিক 
বিদ্যালয়গুলিতে কবল লিখিতে, পড়িতে ও অন্ক কষিতে শিক্ষা দেওয়া হয়। 
পর্ণ মানবদ্ধের বিকাশসাধন করিতে ইহার উপর সম্প্রতি কিছু কিছু শিল্প, ব্যবসায় 
হইলে বর্তমান শিক্ষাপ্রণালীর. ও কৃষি শিক্ষা দিবারও চেষ্টা করা হইতেছে। 
আমুল সংশোধন আবশ্যক অবশ্য এই দুই প্রকার শিক্ষারই উদ্দেশ্য এক-- 
ভবিষ্যতে ছাত্রছাত্রীদের কিছু অনুসংস্থানের উপায় করিয়া দেওয়া । জীবন- 
রক্ষার জন্য জীবমাত্রেরই যে এক্ধপ শিক্ষার প্রয়োজন আছে, তাহা অবশ্য আমর! 


বর্তমান যুগের নাটক ও ইহার উনৃতির উপায় ২২৯ 


সকলেই স্বীকার করি। কিন্ত মনুষ্যত্বের বিকাশের পক্ষে যে এ শিক্ষা যথেষ্ট নয় 
তীহাও-অস্বীকার করা যায় না। “চিত্তরপ্তিনী বৃত্তি” প্রভৃতি কয়েকটি বিশিষ্ট বৃত্তিই 
মানবকে অন্য জীবের উপর শেষ্ঠত্ব দান করিয়াছে এবং এইগুলিই আমাদের 
সকল কৃষ্টির ভিত্তি। সুতরাং পূর্ণ মানবত্ব লাভ কৰিতে হইলে শিক্ষা ও সাধনার 
“দ্বারা এই বৃত্তিগুলিরই পূর্ণ বিকাশসাধনের চেষ্টা করা আবশ্যক এবং এ চেষ্টা 
শৈশবকাল হইতেই আরম্ভ করা! উচিত, কারণ এ বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করিবার 
জন্য যে দুই শক্তির বিশেষ গ্ু্ুয়াজন-_অনুকরণ-শক্তি ও কল্পনা-শক্তি-_সেই 
দুই শক্তিই শিশুর মধ্যে শা ও প্ুবল অবস্থায় বর্তমান থাকে । বলিতে 
গেলে, শিশুমাত্রেই অভিনেতা হইয়া জন্মায় ও অবিমিশ্ব কল্পনা-রাজ্যে বাস 
করে। সে অপরকে যাহা করিতে দেখে, সুদক্ষ অভিনেতার ন্যায় সে তাহা 
অনুকরণ করে এবং এইরূপে তাহার জ্ঞানের সীমা বাড়িয়া চলে । সে যেগর 
শোনে স্ববিলম্বে নিজেকে তাহার নায়করূপে কল্পনা করিয়া বসে এবং মহানিন্দে 
কল্পনা অশ্বে চড়িয়া সে 'সাতসমুদুর তের নদী: পার হইয়া যায়। বস্তত্‌ঃ 
সকল শিশুর মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের 'বীরপুরুষ' শিশুর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। 
এ হেন শিশুর কল্পনা-প্রবাহ রুদ্ধ করিয়া ধাহাঁরা তাহাকে কেবল অঙ্ক কষাইয়। 
মানুষ করিতে চাহেন তাহাদের বৃদ্ধির প্রশংসা রা যায় না। তাহাদের মনে রাখা 
উচিত এই করনা-প্রাচুধ্যই সকল সাহিত্য ও কৃষ্টি জনক | অতএব ইহাকে দমন 
করিতে চেষ্টা না করিয়া উৎসাহদান করাই উচিত। বস্তৃতঃ শিশুরা যে সকল 
সদৃগুণ লইয়া জন্মগ্রহণ করে সেগুলি সমাজের সম্পর্তি। সমাজ যদি সে 
সম্পত্তি রক্ষণে ও বর্ধনে অবহেলা করে, তবে সে নিজেরই অনিষ্ট সাধন করে । 
সুতরাং বালকবালিকাদের জন্মগত প্রত্যেক উৎকৃষ্ট ঝু .র বিকাশ সাধন 
করিতে চেষ্টা করা সমাজহিতৈষীমাত্রেরই কর্তব্য । সুবিখ্যাত ফরাসী লেখক ও 
দাশ নিক রুসো তীহার 7]1011১ নামক স্ুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে বালকবালিকাদের শিক্ষা- 
অভিনয়-শিক্ষা কিশোরদের শিক্ষাব বিষয়ে সমাজের এই কর্তব্য-সন্বন্ধে সাধারণের 
একটি পুয়োজনীয় অঙ্গ বলিয়া (বিশেষত: জননীগণের ) দৃষ্টি সব্বপ্রথমে 
গণ্য করা উচিত আকর্ণ করেন। তীহার এই গ্রন্থের দ্বারা 
অনুপ্রাণিত হইয়া (500180998 99 09970118 নামে এক সমন্রান্ত করাসী 
মহিলা ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পরিবারস্থ বালকবানশিকাদের শিক্ষার জন্য 
[]1)98,৮19 ০0 ান008,1010, 107 0:19] নামে একটি রঙগালয় স্বাপূন 
করেন এবং স্বয়ং কিশোরোপযোগী কতিপয় নাটক লিখিয়া৷ তাহাদের ছারা 
অতিনয় করান। তীহার এই রঙ্গালয় কয়েক বৎসর ধরিয়া চলিয়াছিল এবং 
এই সদ্ধষ্টান্ত নানা স্থানে অনুস্থত হইয়াছিল। এখন ইউরোপে ও আমেরিকায় 
এরূপ বছ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । তন্ভিন্ন তথাকার বিদ্যালয়যমুহেও 


২৩০. _- বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


বালরুবালিকাদের দ্বার! নাট্যাভিনয়ের রীতিমত ব্যবস্থা করা হইয়াছে । বলা 
বাঞুধ্য, তাহাদের অভিনয়োপযোগী বহু নাটকও এই সঙ্গে লিখিত হইয়াছে ও 
হইতেছে]. এই সকল নিক অভিনয়ের ফলে যে কিশোর ছাত্রগণের বোধ- 
শি, রসানুভাবকতা ও কল্পনাশক্তি বহুল্পরিমাণে বদ্ধিত হয় তাহা অভিজ্ঞ 
ব্যক্িমাত্রেই স্বীকার করিবেন । এই সকল ছাত্র পরে কেবল বিশুবিদ্যালয়ের 
রঙ্গালয়ে শিক্ষিত সভিনেতা যোগায় না, পরন্ত সাধারণ রঙ্গালয়ে রসঙ্ঞ দর্শ কগণের 
সংখ্যা বছুলপরিমাণে বৃদ্ধি করিয়া স্বদেশের নাটক 9 রঙ্গালয়ের উনৃতির পক্ষে 
যথেষ্ট সহায়তা করে। কেবল তাহাই ৮৪ , অভিনয়-শিক্ষাকালে স্বর- 
সাধনা ও আবৃত্তিকলাভ্ঞান-লাভের ফলে তাছু রা যে ষেঁ বাকৃপটুতা অর্জন করে তাহা 
উত্তরকালে তাহাদের সামাজিক প্রতিপত্তি লাভের পক্ষেও বিশেষ কাধ্যকরী 
হয়, কারণ এই গণতান্ত্রিক যুগে কি রা, কি সমাজে, সাধারণতঃ বাগ্িগণই 
নেতৃত্ব লাভ করিরা থাকেন | অতএব আমি আশা করি আমাদের বর্তমান শিক্ষা- 
নিরম্তারা আমাদের বিদ্যালয়সমুহে যে নৃতন শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্তন করিতে প্রবৃত্ত 
হইয়াছেন, তাহাতে আমাদের শিক্ষার এই অভাবাটও পূরণ করিবার ব্যবস্থা 
থাকিবে । ইহার জন্য অবশ্য কিশোরদের উপযোগী স্বতন্ত্র নাটক প্রস্তৃত করা 
আবশ্যক হইবে, কারণ 'বালকবালিকাদের উপযোগী? বলিয়া যে সকল বাংলা 
নাটক এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে অনেকগুলিই প্রকৃতপক্ষে 
ব.স্কদের জন্য রচিত নাটকসমূহের সংক্ষিপ্ত সংস্করণমাত্র । বলা বাল্য, 
পিতার পরিচ্ছদ কাটিয়া শিশুপুত্রকে পরাইবার ব্যবস্থার ন্যায়ই এ সকল রচনা 
'অসঙ্গত ও বিসদূশ। কিশোরচিত্তের বিকাশসাধনে বা তাহার আনন্দবিধানে 
এ সকল নাটক প্রকৃতপক্ষে কোন সাহায্যই করিতে পারে না! কিন্তু এজন্য 
চিন্তিত হইবার প্রয়োজন নাই ! নাট্যাভিনয় কিশোরদের শিক্ষার প্রয়োজনীয় 
অঙ্গরূপে গহীত হইলে তাহাদের উপযোগী নাটক যে অচিরে যথেষ্ট পরিমাণে 
লিখিত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। সখের বিঘয়, সম্পৃতি আমাদের 
জাতীয় সরকার নাট্রযকলাদির উন্তিপাধনে বিশেষ উদ্যোগী হইয়াছেন । 
তীহার৷ এজনা বিতিন্‌ সমিতি স্বাপন করিয়াছেন এবং নানাভাবে কলাবিদ- 
গণকে উতসাহদান ক্রিতেছেন। সম্প্রতি কয়েকটি জাতীয় রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার 
ব্যবস্থাও তীহারা করিয়াছেন। এই সকল প্রতিষ্ঠান উপযুক্ত ব্যক্তিগণের 
"বায পরিচালিত হইলে তবিষাতে যে আমাদের নাট্যকলা ক্ষেত্রে যথেষ্ট উনৃতি 
সাধিত হইবে সে আশা আমরা করিতে পারি! 
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